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অনদ্নহাপ্রভূর নু নীলাচ্ল'লীলা। 


ভিভীল্স 


সিস্ট উর 


ষষ্ঠ-অধ্যায় | 


গোদাবরী তীরে রায় রামানন্দ 
ও প্রভু | 
তবওলধর্দেন স্ুঙ্মতত্ত্রবিচ্গন্স। 


রামানন্দ রায়ে মোর কোটি নমস্কার | 
ধার মুখে কৈলা প্রত রসের বিচার ॥ 
শ্রতৈন্তচরিতামৃত। 


ীম্মহা প্রত যখন রায় রামানন্দের সহিত বিগ্ভানগরে 
গোদাবরী তীরে প্রথম মিলিত হন, তিনি এক বিপ্রগৃহে 
ভিক্ষা করিয়াছিলেন। পরম পৌভাগ্যবান এই দরিত্ 
বিপ্রগুহে বসিয়া শুভক্ষণে রায় রামানন্দের মুখ দিয়া 
প্রভু যে বৈষ্চবধন্মের অতি স্থপ্পতত্ব-কথ! প্রকাশ করিয়া- 
ছিলেন, যে অপূর্ব উদ্তোজ্জপ রস-তত্বের বিচার 
করিয়াছিলেন, তাহার মন্মার্থ সংক্ষেপে এই অধ্যায়ে 
বর্ণিত হইবে। গ্রতু তাহার পরম প্রিয়তম ভক্ত রায় 


রামানন্দের গৃহে গমন করেন নাই, কারণ বিষয়ের সংশবে 
তিনি থাকিতেন না, কিন্তু বিষয়ী ভক্তসঙ্গ করিতে 
তিনি কুষ্টিত হইতেন না। বিদ্যানগরের শাসনকর্তা 
রায় রামানন্দের বাসবাটা ছিল রাজ-অই্টালিকায়, তিনি 
বহু জন সমাকীর্ণ রাজপ্রাসাদে রাজসম্মানে ভূবিত হইয়। 
রাজার ন্যায় বান করিতেন। এই জন্ত প্রতু নিষ্নে 
এক দরিদ্র বিপ্র-গৃহে অতিথি হইয়াছেন, তিনি সেখানে 
পরমানন্দে আছেন। পরম ছুঃখের বিষয় এই মহা ভাগ্য- 
বান শ্রমন্সহাপ্রতুর কুপাপাত্র বিপ্র-চুড়ামণির কোন 
পরিচয় গ্রন্থে নাই। 
রায় রামানন্দ প্রচ্ছন্ন বেশে একটি মাত্র ভূত সঙ্গে 
করিয়া গ্রচ্ছন্ন অবতার প্রতুর নিকট প্রথম দিন দিবাভাগে 
আসিলেন। ভক্ত ও ভগবানের এই গুপ্ত মিলন-গ্রসঙ্গ 
কেহই জানিল না। প্রত প্রাত:কৃত্য সমাপন করিয়! 
দিব্যাসনে- বসিয়া হরিনাম জপ করিতেছেন, তাহার কমল 
নয়নদ্ধয়ে অবিরাম প্রেমাশ্রধারা বিগলিত হইতেছে, নয়ন- 
জলে ভূমিতল সিক্ত হইয়া কর্দমাক্ত হইয়াছে। রায় 


১৭০ 


রামানন্দ দীনহীন বেশে প্রহৃকে দাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়। 
করষোড়ে তাহার সম্মুখে দগ্ডয়েমান রহিলেন। প্রভুর 
পর্ক বিদ্বফ (নিন্দিত অধরোষ্ঠভাগ ঈষৎ কম্পিত হই- 
তেছে, রাতুল করপগ্মতনে তুলমীর জপমাল। শোভা 
পাইত্েছে, কনক-কেতকী সদৃশ নয়নযুগল অর্ধনিমীলিত,__ 
সর্ধাঙ্গ পুলক কদন্ব পবিশোভিত এবং হরিনামান্কিত ও 
চন্দনচর্চিত। সম্মুখে মুখ্ভাণ্ডে একটি নবীন তুলসী 
বৃক্ষ। রায় রামানন্দ প্রভুর একপার্থে দাড়াইয়া তাহার 
অপবূপ রূপবাশি দর্শন করিতেছেন, তাহার প্রতি অঙ্গের 
অপূর্ব লাবণ্যচ্ছট। নিরীক্ষণ করিতেছেন,_ প্রভুর চন্্রবদন 
হইতে আর নয়ন উঠাইতে পারিতেছেন ন|। প্রুর ইঙ্গিতে 
গোবিন্দদাম একখানি আসন আনিয়৷ রায় রামানন্দকে 
বসিতে দিলেন। কিন্তু বায় রামানন্দ দাড়াইয়া রহিলেন। 
গ্রতুর জপমাল| শেষ হইলে তিনি আমন হইতে গার্ো- 
খান করিয়া রায় রামানন্দকে প্রেমালিঙ্গন দানে কৃতার্থ 
করিয়া মধুর বচনে বসিতে আদেশ করিলে, তিনি 
আসন উঠাইয়া রাখিয়। পুনর্বধবার দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া 
ভূমিতলে উপবিষ্ট হইলেন। 

গোদাবরী নদীতীরে এই বিপ্রগৃহটি একটি নিঞ্জন 
গানে অবস্থিত। তরুলতাপুষ্পশোভিত এই নিভৃত 
কুটিরে বিয়া তক্ত ও তগবানে পরামর্শ করিয়া জীবের পরম, 
কল্যাণের জন্ত যে সকল নিগৃঢ় বৈষ্ণবতত্ব ও রসতত্ব- 
কথা ভক্তের মুখ দিয়া শ্রীভগবান জীবজগতে প্রচার 
করিবেন, তাহা জীবঙ্জগতের অমূল্য গুপ্ত সম্পত্তি। পঞ্চম 
পুরুষাথ প্রেম যেরূপ শ্রীভগবানের “নিজ গুপ্তবিত্ব" এই 
সকল বৈষ্ঞবধন্মের হুক্মততব ও রদতত্ব কথাও প্রকৃত 
রদিক ভক্তজ্জনের নিজ গপ্তবিত | রায় রামানন্দের মুখ দিয়া 
প্র বৈষ্ণবধর্টের স্গ্ম তব-কথা জীবজগতে কেন প্রকাশ 
করিলেন, তাহার নিগুঢ় মর্শ আছে, সে কথা পরে বলিব। 

রায় রামানন্দকে প্রভূ শক্তি সঞ্চার করিয়! তাহার 
মুখ দিয়া এই সকল নিগৃঢ তত্ব প্রকাশ ও প্রচার করিলেন। 
রায় রামানন্দ হইলেন বক্তা এবং স্বয়ং ভগবান প্রত হই- 
লেন শ্রোতা ও প্রশ্নকর্তা। এই এক অপূর্ব কৌশলজাল 


শ্রীশীমস্মহাপ্রতুর নীলাচল-লীল। 


বিস্তার করিয়া কলির গ্রচ্ছন্ম অবতার তাহার প্রচ্ছন্ন 
রক্ষা করিলেন, ব্যাসবাক্যের মর্ধ্যাদা রক্ষা করিলেন, “ছয় 
কলৌ” শ্লোকের সার্থকতা সিদ্ধ করিলেন । রায় রামানন্দ : 
প্রকৃতই প্রতৃকে কহিয়াছেন,_- 
রায় কহে “আমি নট তুমি স্থত্রধর। 
যেই মত নাচাও সেই মত চাহি নাচিবার। 
মোর জিহ্বা বীণা তুমি বীণাধারী। 
তোমার মনে যেই উঠে তাহাই উচ্চারি ॥ 
তোমার শিক্ষায় পড়ি যেন শুক পাঠ। 
সাক্ষাৎ ঈশ্বর তৃমি কে বুঝে তোমার নাট ॥ 
হৃদয়ে প্রেরণা কর, জিহ্বায় কহাও বাণী। 
কি কহিয়ে ভাল মন্দ কিছুই না জানি ॥” 
শ্রীচৈতন্ত চরিতা মুত । 
শ্রীগৌরাঙ্গ অবতারে শ্রীভগবান তাহার নিজ গপ্রবিত্ব 
গ্রেমধন কলির জীবকে অকাতরে এব, অবিচারে দান 
করিয়াছিলেন । তাহার সর্ধশ্রে্ট রসিক ভক্তচূড়ামণি 
রায় রামানন্দের দ্বারা নিগৃঢ ব্রঙ্জরস-তত্বকথা রূপ যে 
অমূল্য সম্পত্তি,যাহা একমাত্র অধিকারী রপিক তক্কের নিজন্থ 
ধন ছিল, তাহা গ্রত্ুর ইচ্ছায় এক্ষণে যথা তথ। বিক্ষিপ্ত 
হইয়াছে। এ সম্পত্তি এক্ষণে অনাধিকারীর হস্তে গড়িয়। 
নষ্ট হইতে চলিয়াছে। ইহা রক্ষার উপায় গ্রতুই করিবেন। 
্মন্মহা প্রতুর প্রশ্নোত্তরে রায় রামানন্দ যে সকল অতি 
নিগৃঢ় রসতত্ব ও বৈষ্ণবীয় ভ্জনতকোপদেশ-কথার অব- 
তারণ। করিয়াছেন, তাহা এপর্যন্ত কোন শান্তগ্রস্থে 
লিখিত হয় নাই এবং পূর্বে এমনভাবে অতি সুক্ষ ও 
পু ুপুঙ্থারূপে আলোচিত হয় নাই। ধর্দমজগতে ইহা 
এক অপূর্বব নৃতন বন্ত,__অক্ুলনীয় অভিনব সামগ্রী । এক্ষণে 
প্রতুর কৃপায় রায় রামানন্দ-মুখে ইহা জীবজগতে নৃতন 
প্রকাশিত ও প্রচারিত হইল। 
রায় রামানন্দ ভূমিতে আমন পরিগ্রহ করিলেই প্রত 
গ্রথমেই তীহাকে মধুর বচনে প্রশ্ন করিলেন “রায় রামা 
মন্দ ! সাধা নির্ণয় সনবদ্ধে শান্্বাক্য কিছু বল দেখি শুনি” । 
ঝায় রামানদ। সর্দশান্ত্রবিশারদ পরম পণ্ডিত। তিনি 


গোদাবরী তীরে রায় রামানন্দ ও প্রভূ । 


প্রভুর চরণ কমলে প্রণাম করিয়া করযোড়ে নিবেদন 
করিলেন-__ 

"প্রভু! আমি মুর্খ! শাস্ত্ার্থ আমি কি বুঝি? 
আমার মনে হয় স্বধন্মাচরণেই জীবের মনে বিষুভক্তির 
উদয় হয়।” 

প্রভু কহে পড় শ্লোক মাণের নির্ণয় । 
রায় কহে স্বধশ্মাচরণে বিষুভক্তি হয় ॥ ঠঃ চঃ 
" এই কথার প্রমাণ স্বরূপ তিনি বিষুপুবাণের নিম্ন- 
লিখিত শ্রোকটি আবৃত্তি করিলেন। 
বর্ণাশ্রমাচাররতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্‌। 
বিষুরারাধাতে পন্থা নান্তস্তত্বোষকারণং ॥ (২) 
রায় রামানন্দ শান্ত কথা বলিলেন । বর্ণাশ্রম ধর্মের 
অনুষ্ঠানের নাম স্বধশ্মাচরণ। বেদবিহিত পুরাণোক্ত 
খবিপ্রোক্ত শাস্বাকামত বিধি নিয়মাঁচার পালন 
করিলে বর্ণাশ্রম ধশ্মাচরণ করা হয়। 

বর্ণাশ্রম ধর্শের আচরণ দ্বারা ভগবান বিষুকে তু 
করাই সাধ্যতত্ব,এই হইল রায় রামানন্দের কথার তাৎপর্য । 
্রাঙ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণ। স্বত্ব 
স্বভাবান্ু্যায়ী নির্দিঃট যে বর্ণ,ধন্ম এবং অবস্থান্গসারে 
নির্ণীত যে আশ্রমধন্ম তাহা পালন করিলেই ভগবান 
বিচ তৃষ্ট হন। চারিবর্ণের যে ধর্ম শাস্তে লিখিত আছে 
তাহাই জীবের আগরণীয়। ব্রশ্চধধ, গাহন্ব, বানপ্রন্থ এ 
সন্নাস এই চাঁবিটি আশ্রম। ত্বস্ব আশ্রমবিহিত ধর্মীচরণ 
করিলেই ভগবান তুষ্ট হন, রায় বামানন্দ ইহাই বলিলেন। 

মানুষেব জন্ম, সংপর্গ ও শিক্ষ1 হইতে প্বভাবের উৎপত্তি 
হয়। স্বস্ব স্বভাবানুঘায়ী বর্ণ স্বীকারই চতুর মহুস্তের কর্তব্য । 
স্বভাব বহুবিধ হইস্ও প্রধানতঃ চারি প্রকার । নশ্বর, 
লোচন। ও বিগ্যাশিক্ষ। যাহাদের ম্বভাবগত বিষয়, তাহারা 
ব্রাহ্মণ । শৌর্যা, বীর্ধ্য রাজ'শাসন ক্ষমতা] ধাহাদের স্বাভা- 








(২) গ্লোকার্থ। বেদোষ্ত ও পুরাণাগঙোক্ত অ।চারধান্‌ বর্ণাশ্রমী 
বাক্তি বিঞু আরাধনের অধিকারী । কিন্তু নিন্দিতাচারবিশিঃ ব্যক্তি 
নছেন। এবং শ্রত্যু্ ধর্ম পরিস্ক্যাগ করিয়া ভগবদ্ব্রত ধারণ এবং 
শ্রবন-কীর্তনবপ পস্থাবলম্বন ভগবানের তুষ্টির কারণ হয় ন। 
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'বিক প্রবৃত্তি তাহার! ক্ষত্তিয়। কৃষিকার্ধা, পশুপালন 
এবং বাণিজ্যাদি ক্রিয়া যাহাঁদেব স্বাভাবিক ধন্ম ও কর্ণ 
তাহার] বশ ; আর এই ত্িবর্ণের সেবা করাই যাহাদেক 
স্বভাব তাহার শূদ্র। এইরূপ বর্ণাশ্রম ধর্মাচরণ করিলেই 
জীবের আধ্যাত্মিক উন্নতি হয় এবং ভগবান বিষণ তাহা- 
দিগের প্রতি তুষ্ট থাকেন। ইহাই হইল বর্ণাশ্রম ধর্ম । 
এই বর্ণাশ্রম ধশ্মাচরণ কবিলে তবে জীব বিষুর আরা 
ধনের অধিকারী হয। ইহ না কবিলে ভগবান 
বিষুর তৃষ্টি লাভ হয় না। সাধন কবিয়া ঘাভা লাভ করা 
যায় আাহার নাম সাধ্য । এখ্লে বিষ্ণভক্তিই সাধা; 
বর্াশ্রম ধশ্মীচবণ ইহার বহিবিঙ্গ সাধন। বর্ণাশ্রম ধর্ঝ 
ভক্তির সাধন হইলেও স্বরূপতঃ ভক্কষি নহে, কিন্তু বিষুঃ 
আরাধন! হেতৃ ইহাতে ভক্তিত্ব আরোপ হওয়ায় মহাজনগণ 
ইহাকে সাধন বপিয়া গিয়াছেন। শান্বে এতাদৃশ। ভক্তিকে 
আরোপপিদ্ধ! ভক্তি বলে। প্রড়ু এই জন্য রামানন্দ 
রায়কে কহিলেন “এহো বাহ আগে কহ আর” অর্থাৎ ইহ! 
অপেক্ষা উত্ুষ্ণ ভক্তিতত্ব যাহ আছে, তাহা বলিতে 
আজ্ঞ! করিলেন। বামানন্দ রাঁয় প্রভৃব শ্রীবদনেব প্রতি 
চাহিম্া কবযোড়ে কহিলেন “হবে সকল কর্ম শ্ীকষে; 
অর্পণই সাধ্য" । 
*রায় কহে কৃষ্ণে কন্মার্পণ সর্বসাধ্য সার |” 
হাব প্রমাণ স্বরণ কিনি শ্রীমন্তবর্গীতার নিয়লিখিত 
শ্লোকটি আবৃত্তি করিলেন । 
মত করোষি ঘদশ্র(দি যক্ত্রভোপি দদাি য। 
যত্রপশ্তামি কৌশ্টেয় ভৎ কুক্ধ মদর্পণম্‌ ॥ 
অগাতৎ শ্ীকৃষ্ণভগবান কহিলেন “তে অন্ভুন। তৃষ্ষি 
লৌকিক বা বৈদিক থে কম্ম করিতেছ, বাবহাবতঃ যাহ! 
কিছু ভোজন পান করিতেছে, হোম করিতেছ, যাহা দান 
করিতেছ, এবং যাহা তপ কলিততিছ, ততৎসমস্তহ আমাতে 
অর্পণ করিবে। 
প্রভগবানে এইরূপ কণ্মাপণ ধশ্মাচিরণ 
স্পেক্ষা শ্রে্ঠ, কারণ ইহাতে সকামতা নাই । কিন্ত 
ইহাও আরোপসিদ্ধা তক্তি নামে অভিহিত। শ্রভগবানে 


ব্ণাশম 
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কন্মার্পন কেবল! ভক্তিতে পর্ধ্যবসান হয় ন!। শ্ীগৌরালপ্রতু 
রায় রামানন্দকে সেইজন্য কহিলেন “এহো। বাহ আগে 
কহ আর”। অর্থাৎ “আমার প্রশ্নের উত্তর ইহাকে 
অতিক্রম করিয়া বর্তমান আছে, তাহ! বল।” রামানন্দ 
রায় প্রতৃর শ্রীবদনের প্রতি সভৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া বিশ্মিত- 
ভাবে ভাবিতে লাগিলেন “প্রভূ ত সকাম ও নিষ্কাম কর্ম 
উভয়কেই বাহ্য বলিয়া উপেক্ষা করিলেন। এক্ষণে সর্ব 
কর্শ ত্যাগের কথা বলিয়া দেখি ।” এই ভাবিয়! তিনি 
প্রতুর চরণে নিবেদন করিলেন “তবে স্বধর্্ম ত্যাগই সাধ্য- 
তত্বের সার বলিয়া বোধ হয়।” রামানন্দ রায় তাহার 
এই কথার শাস্ত্র প্রমাণ স্বরূপ ছুইটি শ্লোক আবৃত্তি 
করিলেন। একটি শ্রীভাগবতের যথা__ 

আজ্ঞায়ৈবং গুণান্‌ দোষান্সয়াদিষ্টানপি স্বকান্‌। 

ধর্্মান্‌ সংত্যজ্য যঃ সর্ববান্‌ মাং ভজেৎ স চ সত্বমঃ। (১) 
অপরটা শ্রীগীতাঁর, যথা 

সর্ধধন্মান্‌ পরিত্াঞ্য মামেকং শরণং ব্রজ। 

অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষমিস্যামি মা শুচঃ॥ (২) 

ইহার নাম শরণাপত্তি অর্থাৎ শ্রীভগবানে আত্ম- 
সমর্পণ । আত্ম-সমর্পণের ছয়টি লক্ষণ সম্বন্ধে বৈষ্ণবতস্তরে 
এইরূপ লিখিত আছে। 

“আনুকুল্যস্য সন্কল্প: প্রতিকুল্য বিবজ্ঞনম্‌। 

রক্ষিত্ততীতি বিশ্বাসো গোপ্ত,ত্বে বরণং তথা ॥ 

আত্ম নিক্ষেপঃ কার্পন্তে ষড়বিধা শরণাগতিঃ ॥ 

(১) আন্ুকুল্যের সন্কর, অর্থাৎ শ্রীবিষুভগবানের 
অনুকুল বিষয়ে সন্কল্প বা দৃঢ় শ্রন্ধ! | (২) প্রতিকুল্য পরিত্যাগ 
অর্থাৎ যে সমস্ত বিষয় শ্রীকষ্ণ-ভজনের প্রতিকূল তাহা 
পরিত্যাগ। (৩) গ্রীভগবান সর্বব বিষয়ে রক্ষা করিবেন এইক্ূপ 








২ শ্পপপ্পপপাণপিপীাীশিটাশিশী পশশাীিশিি 


(১) স্্রোকার্থ। প্রীতগবান কহিলেন, “ছে উদ্ধব! আমা কর্তৃক 
বেদরূপে আদিষ্ট ধর্থু সকল পরিত্যাগ করিয়া এবং ধর্শাধর্খবের গুপ দৌষ 
দাঁনিয়। ঘিনি আমাকে ভজন! করেন তিনি সর্ব্বোত্ম। 

(২) ঞ্ভগবান কহিলেন, “ছে অর্জ)ন ! তুমি সর্কা রর পরিভ্যাগ 
পূর্বক আমাতে একান্ত হইয়া শরণাগত হও। আমি তোমাকে সকল 
পপ হইতে মুক্ত করিব। তুমি শোক করিও ন|। 





জীঞ্রীমন্মহাপ্রডূর নীলাচল-লীলা । 


দৃঢ় বিশ্বাস। (৪) রক্ষা করিবার জন্ত শ্রীভগবানকে বরণ 
করা । (৫) শ্রভগবানের চরণে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পন 
করা * (৬) দীনতা। 

এই ষে শরণাপত্তি,_ইহা কর্মমিশ্রা না হইলেও 
দুঃখ নিবারণভূত1। স্বধর্ত্যাগ পূর্বক শরণাগতিতে 
নিজ দুঃখ বিনাশেচ্ছারূপ কামনা অস্তভূতি থাকায় ইহাও 
মকাম ভক্তি মধ্যে পর্ধ্যবসিত বলিয়া প্রত এতাদৃশ স্বধর্ম- 
ত্যাগরূপ শরণাগতি অপেক্ষা উচ্চাঙ্গ ভক্তিযোগের কথা 
বলিতে আদেশ করিয়া কহিলেন,_- 

“এহে! বাহ্ায আগে কহ আর।% 

রায় রামানন্দ তখন পুনরায় চিন্ত, করিতে লাগিলেন। 
প্রভু রায় রামানন্দকে নিজ শক্তি সঞ্চার করিয়াছেন । সেই 
প্রণী শক্তির বলে তিনি প্রতৃর চরণে বিনীতভাবে পুনরায় 
করযোড়ে নিবেদন করিলেন “তবে প্রভু, জ্ঞানমিশ্রা 
তক্কিই সাধাসার বলিয়! বোধ হয়।” তাহার এ উক্তির 
পোষকতায় তিনি গীতার এই শ্লোকটি পাঠ করিলেন । 

র্তৃতঃ প্রসন্নাত্ব। ন শোচতি ন কাজ্ষতি। 

সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মন্তক্তিং লভতে পরাম্‌ ॥ 

অর্থ। শ্রীভগবান কহিলেন “হে অর্জুন ! যেজন ব্রক্ধ 
ভূত অর্থাৎ সাক্ষাৎকুতাষ্টগুণ স্বন্থরূপ এবং প্রসন্নাসথা 
অর্থাৎ ক্লেশ কর্মবিপাকাদির বিগতে অতি শ্বচ্ছ, তিনি 
আমা তিন্র কোন বস্তর নিমিত্ত শোক করেন না এবং 
আমা ভিন্ন ভাল মন্দ সমন্ত ভূতে সম হইয়া আমাতে পর! 
ভক্তি অর্থাৎ ম্দম্ুভবলক্ষণা মদ্বীক্ষণসমানাকারা সাধ্য 


ভক্তি লাভ করেন। 
এই শান্ত্রবচনের ছার! রামানন্দ রায় ব্রহ্মজ্ঞানের সাধ্য 
নির্ণয় করিলেন। জ্ঞানমিশ্রা উত্তমা ভক্তি নহে। 


এখানে জ্ঞানমিশা ভক্তি বলিতে নির্ভেদ ব্রাঙ্মান্গভবরূপ 


(পপ 


-পান্পিিশাীশী 


.* শরণ করিয়া! করে কৃষে আত্মসমর্পণ । 
কৃষ্ণ তারে করে তৎকালে জায্ম সম চৈ চঃ 
তখ।হি শ্ীমস্তাগবতে-__ 
মর্্যো বদ ত্াক্ত সমন্ত করনা নিবেদিতাত্ম। বিচিকীর্ষিতে। মে। 
তদ| মৃতত্বং গ্রতিপদ্যমানো মধাকভূয়ায় চ কল্পতে বৈঃ ॥ 


গোদাবরী তীরে রায় রামানন্দ ও প্রভু । 


জ্ঞান বুঝিতে হইবে । কিন্তু সে জ্ঞান ভগবত্তস্বান্ুসপ্ধান লক্ষণ 
জ্ঞান নহে। যেহেতু ভগবত্বত্বান্থভৃতি ব্যতীত ভক্তির 
উদ্রেকেই হইতে পাবে না । এই জন্ত প্রত ইহাকেও বাহা 


কহিলেন। 
“তু কহে এহে। বাহ আগে কহ আর ।” 
রামানন্দ রায় দেখিলেন গ্রতু ব্রন্জ্ঞানকেও উপেক্ষা 
করিলেন। তিনি এক্ষণে জ্ঞানশুন্যা ভক্তির কথা উঠাইয়। 
কহিলেন «প্রভূ ! তবে জ্ঞানশুন্য। ভক্তিই সাধ্যতত্বের সার 
বলিয়া বোধ হয়।” এই উক্তিব শান্তর প্রমাণ স্ববপ 


শ্ীমস্তাগবতের নিম্নলিখিত শ্লে'কটি আবৃত্তি করিলেন। 
জ্ঞানে প্রয়ালমুদপাশ্ত নমন্ত এব 
জীবস্তি সন্ম খবিতাঁ ভবদীয় বার্ভামূ। 


স্থানস্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনু বাজ্মনোভি- 

বৈ প্রাযশোজিত জিতোহপাপি তেগ্লিলোক্যাম্‌। 

অর্থ। ব্রহ্ম! কহিলেন “হে ভগবন্‌। ধাহাব। নির্ভে? 
্রদ্মজ্ঞানে প্রয়াস ঈধন্নাত্রও না কবিয়া সাধু মহাঁজনগণের 
নিবাসস্থানে বান কবিয়া কর্ণরদ্ধে প্রবিঃ তোমার কিন্বা 
তোমার ভক্কের কথা তন্ুবাক্‌ মনের দ্বারা নমস্কার করিয়! 
সাধু মহাজনের নিকট শ্রবণ করিয়া আস্বাদন করিতেছেন, 
হে প্রভূ! তুমি এই ত্রিলোক মধ্যে অজিত হইলেও 


ভাহাদিগের কর্তৃক পরাজিত হইতেছ।» 
এইকথা শ্রবণ করিয়৷ প্রভু তুষ্ট হইয়া রায় রামানন্দকে 


কহিলেন “এখন সাধ্য নির্ণাত হইল বটে, তবে ইহার 
অধিক আরও কিছু আছে,তাহা বল”। এক্ষণে সিদ্ধান্ত হইল 
যে বর্ণাশ্রম ধর্ম পালন অপেক্ষা ভগবানে কর্াপ্পণ শ্রেষ্ঠ, 
কেব্ল কন্মার্পণ অপেক্ষ। শ্বধন্ম ত্যাগ অর্থাৎ স্ব স্ব বর্ণাশ্রম 
ধর্ম পরিত্যাগ পূর্বক সন্পগাস গ্রহণ করিয়৷ বৈরাগ্যশিক্ষা শেষ্ঠ, 
তদপেক্ষা ব্রহ্মান্মশীলনবূপ জ্ঞানমি শ্রাভক্তি শ্রেষ্ঠ হইলেও 

এসকলই বাহ, কারণ সাধ্যবস্্ব যে শুদ্ধাভক্তি, তাহ! 
এই চতুর্বরিধ সিদ্ধান্তে নাই। আরোপসিদ্ধা ও সঙ্গ 
সিদ্ধাডক্তি কখনও শুদ্ধা ভক্তি নহে । স্বরূপসিদ্ধ! শ্রগ্থাভক্তি 
একটা সম্পূর্ণ পূথক তত্ব। ইহ] কর্ম, কন্মার্পণ কম্মত্যাগরূপ 
বৈরাগ্য ও জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি হইতে নিত্য পৃথক । এই 
শুদ্ধ ৩ক্তির লক্ষণ গোস্বামীশান্ত্রে লিখিহ আছে যথা, 
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অন্তাভিলািতা শুন্ত, জ্ঞানকর্মমাদি বারা অনাবৃত, আমুকুলয- 
ভাবে যে কৃষ্ণানুশীলন, ইহাই সাধ্য বস্ত্র। জ্ঞানে প্রয়াস” 
ক্কোক সাধু নির্ণয়ে কথিত হইলে প্রতু এ বৃত্বিকে সাধাবৃত্তি 
বলিয়। স্বীকার করিলেন, এবং ইহা যে সাধন ভক্তি, 
তাহাও বলিলেন। 

এতক্ষণ পরে প্রতৃ প্রফুল্ল বদনে হাসিতে হাসিতে 
রায় রামানন্দকে কহিলেন *এহো হয়, আগে কহ আর।” 
অর্থাৎ সাধ্যতত্বের মধ্যে এই জ্ঞানশৃন্তা শুদ্ধাভক্তি গ্রাহথ 
বটে, কিন্তু ঈহার পর আবও কিছু আছে,ইহাই চরম নহে | 

রামানন্দ রায় প্রতৃর শ্রবদনেব প্রতি চাহিলেন। 
তিনি দেখিলেন প্রেমাবিষ্ট হইয়া! প্রত কথা বলিতেছেন, 
তাহার সর্ব অঙ্গ প্রেমে ঢলঢন7 বোধ হইল। প্রেম 
শ্রীগৌবাঙ্গ গতু প্রেমভক্তির কথা মনে মনে ভাবিত্বে- 
ছিলেন। প্রভুব মনে যে ইচ্ছা হইতেছিল, ভক্তচুড়ামগি 
রামানন্দ বায়ের মনেও প্রভুর ইচ্ছায় সেই ইচ্ছা বলবতী 
হইল। শ্রীচগবানের মনের ভাব ভক্ত-মবদয়ে প্রবেশ করিল। 
কারণ এঁশীশক্তিবলেই এই সকল তুত্বকথ! রায় রামানন্দ 
প্রভুব চরণে নিবেদন করিতেছেন। তিনি বুঝিলেন 
সাধন ভক্তিতত্ব প্রভুর মনমত হইল না। এক্ষণে প্রেম 
ভক্তির কথা উত্থাপন করা যাউক। রামানন্দ রায় কর” 
যোড়ে কহিলেন “তবে প্রভূ! প্রেমভক্কিই সর্বসাধা 
সার।” প্রন্থর শ্রীবদনে তখন মধুর হানি দেখা দিল। 
রামানন্দ রায় প্রতৃর মন বুঝিয়। স্বরচিত নিক্নলিখিত 
শ্লোকদ্ধয় আবৃত্তি করিলেন। 

নানোপচার কৃতপুজন মার্তবন্ধো: 

প্রেমৈব ভক্তহৃদয়ং মুখবিদ্রুতং স্যাৎ। 

যাবৎ ক্ষুদস্তি জঠরে জরঠা পিপাসা! 

তাবৎ স্থুখায় ভবতো। নম 'ভক্ষপেয়ে ॥ (১) 


(১) গ্লোকার্থ। _নান। উপচারকৃত পুজা ব্যতিত প্রেম দ্বার। ভক্ 


হৃদয় আনন্দে ও শুখে দ্রবীভূত হয়। বে পর্যান্ত ক্ষুধা ও পিপানা 
জঠরে বর্তমান থাকে নেই পর্যন্তই তক্ষ্য ও পের সুখের কারণ ছয়। 
ইহ! দ্বারা বল। হইল অনৈকাস্তিক ভক্তগণ নান। উপচাঞ্জ কৃত পূজায় 
মুখী হন, এবং উকান্তিক ভক্তগণ কেবল প্রেমপূজাতেই সুখী হন 
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কুষ্চভক্তিরসভাবিতামতিঃ ক্রীয়তাং যদি কুতোইপি লভাতে। 


তত্র লৌল্যমপি মূল্যমেকলং জন্মকোটি হ্বরুতৈর্নলভ্যতে (২) 

প্েমভত্তিং উত্তম! ভক্তি বলিয়া অভিহিত । সাধন 
ভক্তি দ্বার ইহা অঞ্জন করিতে হয়। এই প্রেমভক্তির 
অনেকগুলি সোপান আছে। সেই সোপানগুলি প্রেম" 
ভক্তি সাধনার অঙ্গ । শান্ত ভক্তদিগের ক্ণনিষ্ঠারূপ প্রেম 
ভক্তি, জ্ঞানশৃন্া-ভক্তি অপেক্ষা উচ্চস্থানীয়। কিন্তু শান্ত 
ভক্তগণের কুষ্ণনিষ্ঠারূপ প্রেম শ্রুষ্জণের চিদৈশ্ব্য অনুভূতি- 
মুলক কুষ্ণে নিষ্ঠা থাকিলে, ইহাতে দেবা নাই বলি 
শ্লিগৌরাঙ্গ প্রত 'এহো হয়” বলিয়। কেবন মাত্র অনুমোদন 
করিলেন । 

“প্রভৃকহে এহে! হয় আগে কহ আর” 

রায় রামানন্দ পরম পণ্ডিত, তাহার অসীম শাস্তজ্ঞান। 
তিনি গ্রন্তুর মন বুঝিয়া তখন রাগমার্গেব প্রেমভক্তির 
সোপানগুলি একে একে বলিতে লাগিলেন, এবং তাহার 
উত্তর অপেক্ষা করিতে লাগিলেন । 

“রায় কহে দাশ্য প্রেম সর্ব সাধ্যসার |" 

প্রেমভক্তির প্রথম লোপান দাস্যভাবে প্রেমময় 
ঞভগবানের সেবা। ইহাকে দাস্তভাব বা দাশ্কগ্রেম 
কহে। রায় রামানন্দ দাশ্তপ্রেম সাধ্যসার বলিলেন 
এবং ইহার শাস্ত্র প্রমাণ স্বরূপ নিম্নলিখিত দুইটি ক্লোক 
পণঠ করিলেন যথা-- 

যঞ্জাম আুতিমাত্রেন পমান ভবতি নিশ্মনঃ | 


তশ্য তীর্ঘপদঃ কিন্ব। দাসানামবশিষ্যতে ॥ (১) 
শ্রীমপ্তাগব ত 


৮৮৮৮ পাসে শীলা শশী পপ 7 ৯ িশি শীট শত পিসি পপ চে সি সিনপি তি পতল শা সপ 


(২) যদি কোন স্থান ব! কোন ৰাক্তি হইতে কোন লাভ হইবার 
সম্ভবন। থকে, তবে কৃঞ্জভক্তিরপভাবিত। মতি অর্তান কর। ভদ্বিষয়ে 
কেবল একম।র মুল্য লোও, এবং এই লো কো টিন্রন্ সৃকৃতি দ্বারাও 
লাভ হয় না। 

উক্ত দুইটি কবিতার মধ্যে প্রথমটি শ্রদ্ধামুলক, দ্বিতীয়টি সোভ-মুলক 
রাঁগাহৃগ! ভক্তির সুচন! করিতেছে । রার রামানন্দ এখন হইতে 
বৈধী ভক্তির কথ! পরিভ্যাগ করিলেন। তিনি এখন রাগ ভক্তিমার্স 
সিদ্ধাত্তকথ। কহিতেছেন। 


(১) শ্লোকার্থ। দুর্ব।স| খধি রাজ! অন্বরীধকে কহিলেন, “ধাহার 
নাম শ্রবণ স্পর্শ মাত্রেইঁজীবসাত্রেই নিশ্বল ও নিষ্পাপ হর, সেই তীর্ঘপদ 
গ্রীতগবানের দাসদিগের কোন সাধনই বাকি থাকে ন।। 





শ্রীশীমন্াওভুর নীলাচল-লীলা। 


ভবস্তমেবানুচরন্নিরস্তরঃ গ্রশাস্তনিঃশেষমনোরথান্তরঃ 
কদাহমৈকাস্তিকনিত্য কিস্করঃ প্রহ্ষঘিস্তামি সনাথ 
জীবিতম্‌ ॥ (২) 
গোস্বামীপাদোক্তঃ প্রান শ্লোক । 
শুদ্ধ দাশ্তপ্রেম উত্তমী ভক্তি সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহাতে 
শ্রীভগবান আমার প্রভূ-_আর আমি তাহার দীস,_এই 
জ্ঞান বিগ্তমান থাকার,এশ্বধ্যাম্থতৃতি দ্বারা সম্বম,ভয়,হাকম্প 
প্রভৃতি সংজাত হয়। ইহাদ্দিগের দ্বারা সেবাহুখ সস্কোচ 
করে বলিয় শ্রীগে'রাঙ্গ প্রভু কহিলেন “এছো হয় আগে 
কহ আর!” দরাস্তভাবময় প্রেম ভক্তিকে প্রত সাধ্য বলিয়! 
অনুমোদন করিলেন মাত্র,_কিন্য মাধ।লার বলিয়া স্বীকার 
করিলেন ন।। এস্থলে ভাবময়ত্বাংশে অনুমোদন এৰং 
সেবাসৃখ সস্কোচকারিত্বাংশে অস্বীকার বুঝিতে হইবে। 
প্রত যখন দাশ্তপ্রেম সম্বন্ধে “এহে হয়” বলিলেন রায় 
রামানন্দ তখন ভাবিয়! চিন্তিয়া সথখ্যপ্রেমের কথ! 
তুলিলেন। 
প্রভূ কহে এহে। হয় আগে কহ আর। 
রায় কহে সখ্াপ্রেম সর্ব সাধ্য সার ॥ চৈ: চ: 


রায় রামানন্দ সখাপ্রেমের মাহাত্মস্থচক ভাগবতের 
এই ক্সোকটি পাঠ করিলেন । 
ইং সতাং ব্রদ্মম্খাঞভুত)। দাঞ্জং গতানং বদৈবত্তেন। 
মায়।শ্রিতানাং নরদারকেন সাদ্ধং [বিজহ,: কতপুণাপুঞজাঃ। 

অর্থ। স্্রীশ্তকদেব কহিলেন "যিনি জ্ঞানীদিগের নিকট 
পরম ব্রক্ষূণে প্রতীয়মান ভন, দাসনক্তদিগের নিকট 
পরদেবতারূপে প্রতীত হন, এৰং মায়াশ্রিতদিগের নিকট 
নরবালকরূপে প্রকাশীভূত হন, শেই অনন্ত এশ্বধ্য পৃণ, 





(২) হে নাথ! আমি কবে তোমার উকাস্তিক নিত্য কিন্বর হইয়। 


সর্বদ। তোমাকে চিস্তা করিয়। দেব! করিতে করিতে সনাথ জীবনে 
আনন্দিত হইব । অর্থাৎ এক্ষণে তোমার কিস্করত্ের অভাবে অনাথ 
হইয়। দুঃখে আছি। তোমার একান্তিক নিত্য কি্কর হইলে, সনাথ 
হইব এবং আমার সকল ছুঃখ দুূষ হইবে । আমি জীবনে পরমা নল 
পাইব। 


গোদাবরী তীরে রা রামানন্দ ও প্রভূ । 


এবং মাধূর্যযময় স্বয়ং ভগবানের সহিত পুঞ্জপুগ্র পুণ্যশীল 
ব্রজরাখাল বালকগণ সানন্দে বিহার করিতেছেন ।” 

সধ্যপ্রেম, দাস্তপ্রেষ অপেক্ষা উত্তম; কারণ ইহাতে 
সঙ্কোচতা ভাব নাই, ভীতি নাই, প্রভুর এশ্বধ্যাচভবে 
সম্্মা্দি ভাব মনে উদয় হয় না। এইজন্য সখাপ্রেষ 
বিশুদ্ধ। তজ্জন্য গ্রতৃ কহিলেন “$হোত্বম আগে কহ 
আর। দাশ্তভাব অপেক্ষা সখ্যভাবের প্রশংসা করিয়া 
গরু রামানন্দ রায়কে কহিলেন “ইহ! উত্তম। প্রেমভক্তি 
বটে, কিন্ধ ইহাকে সাধ্যতত্বের সার বলিতে পারি না। 
ইহার উপর আর কি আছে বল।” 

রামানন্দ রায় প্রেমভক্তি সাধনার প্রসঙ্গ উঠাইম্বাছেন, 
তাহার প্রথম ও দ্বিতীয় সোপানের কথা বলিয়াছেন । 
এক্ষণে তৃতীয় সোপানে বাৎ্সল্য-প্রেমের কথা বলিলেন ' 

পগ্রতু কহে এহোত্তম আগে কহ আর। 

রায় কহে বাৎসল্যপ্রেম সর্ব সাধ্যসার ॥ ঠচ: চঃ 

এই বলিয়া তিনি শ্রীমন্তাগবতের ছুইটি শ্লোক আবৃত্তি 
করিলেন। যথা-_ 

নন্দঃ কিমকরোদ্‌ ব্রশ্গান্‌ শ্রেয় এবং মহোদয়ং। 

যশোদা বা মহাভাগা পপৌষস্যাঃস্তনং হরিঃ। (১) 

নেমং বিরিঞ্চো ন ভবে ন শ্ররপ্যঙ্গসংশয়া। 

গ্রসাদং লোভিরে গোপী যত্ততপ্রাপ বিমুক্তিদাৎ ॥ (২) 

বাৎসল্য প্রেম, সখ্য প্রেম হইতে শ্রেষ্ঠ । কারণ সখ্য 
প্রেমে গাঢ় প্রেমানুরাগ নিবন্ধন তাড়ন তঁৎসনা, বন্ধনাদি 


নাই, গর্ভ ধারণ জনিত ক্লোশাদি,লালন পালন জনিত 


(১১ গ্রোকার্থ। রাজ! পরীক্ষিৎ পরীণুকদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেম, 
“হে ব্রত্ধণ। নন্দগোপ মহারাজ মহাফলযুত। কি শ্রের তপস্থা 
করিয়াছিলেন, এবং তাহা অপেক্ষাও মহ1 স্কাগাবতী প্রমত্তী যশোদাই 
ব1 কি শ্রেয় ত্রতাচরণ করিয়াছিলেন যাহার ফলে সাক্ষাৎ শ্রীস্তগবানকে 
পুর্রক্নগে প্রাপ্ত হইলেন।” 

(২) ঞীঁশুকদেব বলিতেছেন, “জ্ীমতী যণোদার সৌভাগ্যের অবধি 
নাই। শশিববিরিষ্চি প্রীতগবানের বে প্রসাদ লাভে বঞ্চিত, এমন কি 
তাহার বক্ষস্থলন্থিত! লগ্বীদেবীও যে প্রনাদ লাভ করিতে পারেন নাই 
বিযুদ্িদ অর্থাৎ প্রেমদাত। প্রীকৃক-তগবান হইতে যশোদ1 মাত। তাণশ 
প্রসাদ লাভ করিলেন। 


১৭৫ 


কষ্টগহিষুণুত। প্রভৃতি নাই, এই জন্ত বাৎসল্যগ্রেম, সধ্য 
অপেক্ষা উত্তম বলিয়া প্রভু ইহার প্রশংসা! করিয়া কহিলেন 
“ইহাও উত্তম, আরও কি আছে বল।” 

রায় রামানন্দ প্রভুর শ্রীবদনমণ্ডলে অপূর্ব জ্যোতি 
দেখিতেছেন, তাহার শ্রীমুখারবিন্দে হাসির তরঙ্গ খেলি- 
তেছে,_প্রেমাবতার প্রভূ যেন প্রেমময় হইয়াছেন। তাহার 
নয়ন কোণে প্রেমালোক চমকিতেছে। ভজচড়ামণি 
রামানন্দ রায় রসিকশেখর শ্রীগৌরাঙ্গস্থন্দরের মনের 
ভাব বুঝিয়া প্রেমভক্তির শেষ সোপান কান্তাপ্রেমের 
কথা বলিলেন । 


“বায় কহে কান্তাপ্রেম সর্ধ সাধা সাব” । 


ব্রজের ভজন,__মাধূর্ধ্য ভজন। এই মাধুধ্য ভজনের 
ক্রমবিকাশ দেখাইয়। প্রতৃর প্রেরণায় রায় রামানন্দ একে 
একে শান্ত, দাস্ত, সথ্, বাথ্লল্য, ও মধুর ভাবের সাধনের 
কথা বলিলেন। বিধিভক্তির সাধনের কথা পূর্বে 
বলিয়াছেন, এক্ষণে প্রেমভক্তিসাধনের চরম কথা বলিলেন। 
বেদাস্তের ব্রন্মজ্বান গ্রেমভক্ষিসাধনের প্রথম সোপান 
দাশ্তভাবের সন্সিকটেও আপিতে পারে না। শানস্তভাবেই 
্রন্মজিজ্ঞাসার নিবৃত্তি | প্রেমাবতার শ্রগৌরভগবান তাহার 
প্রেমিক রলিকভভ্ত রায় রামানন্দের মুখ দিয়া প্রেমভক্তি 
সাধনের ক্রমবকাশ প্রদ্রশন করাইলেন। প্রেমধশ্ম সাধনতত্ব 
ব্রক্ষজ্ঞানের উপর। দ্াশ্তপ্রেম প্রেমতক্কিসাধনের 
প্রারস্ত। দাশ্যভাবেই শ্লীভগবানের প্রতি জীবের প্রেম- 
ভক্তির প্রথম বিকাশ দৃষ্ট হয়। সধ্য ও বাৎসল্য এই 
দাস্তভাবেরই ক্রমোন্তির স্তর ও প্রকাশ। মধুর ভ'ব 
অর্থাৎ কাস্তাভাব ইহার চরম সীম।। রায় রামানন্দ 
প্রতৃকে এক্ষণে এই কান্তাতভাবের কথা বলিতেছেন। 
তিনি কান্তাভাবকে সাধ্যতত্বসার বলিয়া তাহার শাস্ত্র 
প্রমাণ স্বরূপ শ্রমস্তাগবতের নিম্নলিখিত দুইটি গ্লোক পাঠ 
করিলেন। 


নায়ং শ্রিয়োহঙ্গ উ নিতাস্তরতেঃ প্রসাদঃ | 
স্বযোধিতং নলিনগন্ধরূচাং কুতোহন্। ॥ 


১৭৬ 


রাসোৎ্সবেহস্ ভু্দণ্ড গৃহীতক 
লন্ধাশীষাং য উদগাদ্‌ ব্রজস্ন্দরীণাম্‌ ॥ (১) 
তানামাবিরতৃচ্ছৌরিঃ ম্ময়মান মুখানুজঃ। 
পীতান্বরধরঃ অর্ধী সাক্ষান্মথমন্মথঃ ॥ (২) 

এই সকল শাস্ত্রীয় বাক্য দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইল 


যে,গ্রকৃত ভক্কিমান জনগণের মধ্যে শ্রীব্রজগো পিগণ সর্ব শ্রেষ্ 


এবং শ্রেঘ্গণের মধ্যে সর্বোধৎকষ্ট স্থানে শ্রীকষের রাসলীলা 
অবস্থিত। ব্রজন্থন্দরীগণ শ্রবুন্দারণ্যে শ্রকষ্চভগবানের 
সহিত কান্তাভাবে মধুর রদ আস্বাদন করিয়া মধুর ভজন- 
পথ প্রদর্শন করেন। মধুর বসের ভজনের প্রবর্তক কৃষ্ণাঈ- 
রাগিনী ব্রজগোপীবুন্দ । প্রেমান্থুরাগ ও প্রেমভক্তি এই 
মধুর ভজনের মূলঘন্ত্র। নব যৌবন, প্রেমের হাসি, মধুর 
চাহনি, প্রেমসস্তাষণ শ্রীভগবানের প্রেমপুজার এই সকল 
উপকরণ। লঙ্কা, ধর্ম, কুল, শীল, মানে একেবারে 
জলাঞ্জলি দিয়া ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলে আত্মসম- 
পর্ণ করাই এই প্রেমপৃজার অর্থ। নিজ্ঞাঙ্গ দ্বার শ্রীভগ- 
বানের প্রেমসেবা ইহার নৈবেগ্ত। 

শ্ররুষ্ণপ্রাপ্তির উপায় বন্থবিধ আছে বটে কিন্তু বুদ্দি- 
মান ভাবুক নিজনিঞজজ ভাবে একেবারে নিমজ্জিত না 
হুইয়| যদি নিরপেক্ষভাবে বিচার করেন তাহা হইলে ভাবের 
তারতম্য বুঝিতে পারিবেন (৩)। শান্ত, দাস্য, সধ্য 
বাৎসলা ও মধুর,_ব্রজের ভজনের এই পঞ্চ ভাব। ইহা- 


শীত 











০ শীশপাস্পিীিি শি 


(১) গ্লোকার্ঘ। শ্রীকৃকতগবান রাসোত্নবের সময় ত্রজ সুন্দরিগণের 
কঠে ভুজদও্ড জঅপণ করিয়। তাহাদিগের প্রতি যেরূপ শুগবত প্রসাদ 
বিতরণ করিয়(ছিলেন, শ্ীনারারণের বক্ষঃহলস্থিতা একাস্ত রতিপ্রদ। 
লক্দীদেবীর প্রতিও সেরূপ প্রীতিপ্রসাদদ বিতরণ করেন নাই। হতরাং 
নলিনীগন্ধশীল! প্রীটপেন্তরাদিপতীগণের পক্ষে মেরণ সৌভাগ্য লাভের 
আর নত্ভাবন| কি? এখানে স্বকীয়! পরকীর়| ভেদ কথিত হইল । 

(২) শুকদেব কহিলেন, “পীতাম্বরধর এবং বনমাপা ধারী প্রফুল 
কল প্রীকৃ্ণ মন্মথের মন্মধরূপে গোপীমণ্ডলীতে আবিতু ত হইয়াছেন। 

(৩) কৃকপ্রান্তির উপায় বহুবিধ হয়। 
কৃষ্ণপ্রাপ্তির তারতম্য বত আছর || 
কিন্ত বার যেই ভাব সেই সর্বোত্তম | 
ভটস্থ হেয় বিচারিলে আছে তারতম ॥ চৈ: চ$ 








্ীশ্রীমশাহীপ্রন্ভুর নীলাচল-লীল| | 


দিগের মধ্যে ক্রমান্বয়ে একের অন্তাপেক্ষা উত্তমত| গ্রতি- 
পন্প করিয়া রায় রামানন্দ সর্বোত্তম ভাব মধুর ভজনের কথা 
বলিতেছেন। যাহার যে ভাব তাহাই তাহার পক্ষে 
সর্বোত্তম সন্দেহ নাই; ভাবরাজ্যে যখন প্রেমভক্তির সাধক 
প্রবেশ করেন ছাবনিধি শ্রীভগবান তাহার ভাব সাধনায় 
তুষ্ট হইয়। পা করিয়া ক্রমশঃ তাহাকে উচ্চ ভাবের 
অধিকার প্রদান করেন। শ্রীগৌরভগবান ভাবগ্রাহী, 
তিনি কৃপা করিয়া ধাহাকে যে ভাব প্রদান করেন তাহার 
পক্ষে তাহাই সর্কোত্তম; ভাবরাজ্যের রাজা ভাবনিধি 
শ্রীগৌর-ভগবানভাব সাধন-সমরে যখন তাহার ভক্তরথীদিগক্ষে 
নিযুক্ত করেন, তখন তাহাদিগের গুণ ও সাধনবলাম্পারে 
ভাবের উপযুক্ত পদবী দান করেন। সকল ভক্ত-রথীই 
সমান পদবী লাভ করিবেন, তাহার কোন কারণ নাই । 
এই জন্য কবিরাজ গোস্বামী কহিলেন *তটস্থ” হয়ে বিচা- 
রিলে আছে তারতম ৮1 
এখানে *তটস্থ” শব্ধের অর্থ আপন ভাবে একেবারে 
বিভোর না হইয়া। আপন আপন ভাব আপনার পক্ষে 
সর্বোত্তম হইলেও উত্তমারধধিকারীর উত্তম ভাব আছে এবং 
সে ভাব তাহার পক্ষে সর্বোত্তম এইবপ বিবেচনা করিয়া 
ভাবুক ভক্তের ভাবের সম্মান রক্ষা করা অবশ্য কর্তবা। 
কাহারও ভাবের প্রতি কাহারও কটাক্ষ করা (কখনই 
উচিত নহে। ভক্তিসাধকের সাধনপথে ইহা বিষম অন্তরায়। 
বায় রামানন্দ মধুর রৃতির কথা কহিতেছেন। যাহার 
অপর নাম শৃ্জার রস। এই মধুর রমের মাধুর্য সর্বাপেক্ষা 
অধিক। 
তটস্থ হইয়া মনে বিচার যদি কবি। 
নব রন হৈতে শৃঙ্গারে অধিক মাধুরী ॥ চৈ: চঃ 
তথাহি ভক্তিরসামৃতসিদ্ধৌ দক্ষিণবিভাগে স্থায়ী 
ভাব লহর্ধযাং-__ 
যথোত্তরমসৌ স্বছ বিশেযোল্লাস ম্য্যপি। 


রতির্ববামনয়া স্বা্বী ভাসতে কাপি কস্তচিৎ ॥ (১) 


সিন জগেডরি 


(১) অর্থ। উত্তরোত্তর হ্বাদবিশেষে উল্লামময়ী এই রতি। বাসনা" 


ভেদে হ্বাদী হইয়! কখন কাহারও সম্বন্ধে প্রকাশ পাইন! থাকে । 


গোদীবরী তীরে রা রামানন্দ ও প্রভু । 


রায় রামানন্দ কহিলেন “গ্রভো। সাধ্য অর্থাৎ কৃষ্ণ 
প্রাপ্তির বন্ধবিধ উপায় আছে, কিন্তু উপায়বিশেষ অহ্থ- 
সারে কষ্ণপ্রাপ্তির তারতম্য বিচার করিতে হইবে। 
মৌভাগ্যবান মানবগণ ষে যে উপায় অবলম্বনে অধিকারী, 
পেই উপায় অবলম্বনপূর্বক তদবস্থাযোগ্য সাধ্যবস্ত ষে 
কৃষ্ণপ্রাপ্ডি, তাহাই তাহাদের পক্ষে শ্রেয়! বিশেষতঃ 
রসলোলুপ এবং রঙদ্লাভের অধিকারীদিগের পক্ষে দাস্য, 
সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই রসবিঘয়ে যে রাগোদয় হয় 
তাহাতে আবিষ্ট হইলে রসচতুষ্টয়ের তারতম্য উপলন্ধি 
কর] যায় না। কিন্তু নিবপেক্ষভাবে দেখিলে এ রমের 
মধ্যে তারতম্য যে আছে, তাহা বুঝিতে পার! ঘযায়। 
শান্তরসে কষ্ণেকনিষ্টতারূপ গুণটি দাশ্যরসে মমতাযুক্ত হইয়া 
অধিক সমুদ্ধ। আবার সথারসে কৃষ্ণৈকাস্তনিষ্টতা ও 
মমতা বিশ্রস্তের সহিত যুক্ত হইয়া অধিকতর প্রফুল্ল হই- 
ঘ্লাছে; বাত্ল্যরসে আবার শাস্ত দাস্ত ও সখোর গুণত্রয় 
স্রেহাধিক্যের সহিত যুক্ত হইয়। প্রতীয়মান হয়। কান্ত- 
ভাবরূপ মধুর রসে এ চারিটি গুণ সঙ্কোচশৃন্ত হইয়া অতি- 
শয় মাধুধ্যভাব লাভ করে। ইহাতে গুণাধিক্যক্রমে শ্বাদ!- 
ধিক্য বৃদ্ধি হয়। স্থতরাং তটস্থ বিচারে মধুর রস বা 
শৃ্গাররন সর্বাপেক্ষ! শ্রেষ্ঠ ॥ 

এই সকল রসতত্ব-কখা রায় রামানন্দ প্রস্তর চরণে 


নিবেদন করিতেছেন। তিনি প্রেমাবিষ্টভাবে শ্রবণ 
করিতেছেন । 

রায় রামানন্দ পরম পণ্ডিত, সুগ্দর্শী ও শান্জ। 
তিনি বলিলেন 


পূর্ব পূর্ধব রসের গুণ পরে পরে হয়। 

ছুই তিন গণনে পঞ্চ পর্য্যন্ত বাড়য় ॥ 

গুণাধিক্যে স্বাদাধিক্য বাড়ে প্রতি রসে। 

শান্ত দাশ্য সখ্য বাৎসল্য গুণ মধুরেতে বৈসে ॥ 

আকাশাদির গুণ যেন পর পর ভূতে । 

দুই তিন গণনে বাড়ে পঞ্চ পৃথিবীতে ॥ 

পরিপূর্ণ কৃষ্ণ প্রাপ্তি এই প্রেমা হৈতে। 

এই প্রেমার বশ কৃষ্ণ কহে ভাগবত্তে ॥ ঠচঃ চ: 
২ 
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এই বলিয়! ভাগবতের এই গ্লোকটি আবৃত্তি কথিলেন £-- 
ময়ি ভক্তিহি ভূতানাম্মূতত্বায় কল্পতে। 
দিষ্ট্যা সদাপীন্মদ্মেহো ভবতীনাং মদাপনঃ ॥ (১) 
এই কথা গুলির একটু বিষদ ব্যাথ! প্রয়োজন। উপ. 
রোক্ত পয়ার শ্লোকগুলির ভাবার্থ সাধারণ পাঠকবৃন্দের 
গম্য হইবে না বলিয়। নিম্নে বিস্তারিতভাবে ব্যাখাত 
হইল (২)। 
ইহার পর রায় রামানন্দ বলিলেন_- 
কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞ দৃঢ় সর্বকালে আছে। 
যে যৈছে ভজে কৃষ্ণ তাবে ৬জে তৈছে ॥ চৈ, চঃ 
এই বলিয়া গীতার এই শ্নোকটি আর্তি কবিলেন £-- 
যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং শুখৈব ভঙ্গাম্যহং | 
মম বত্মাভর্তস্তে মগুষ্যাঃ পা । সর্শঃ ॥ 








০ শাশাপীপশীশাট পীীীিস্টীশিশিটিশিশী নর 


(২) অর্থ। শ্রকৃষ্ণ কহিলেন, “হে গোপীগণ! আমার প্রতি 
তক্তিমাত্রই সকল ভূহগণের মোক্ষের নিমিত্ত কলসিত হয়। অতএৰ 
তোমাদিগের আমার প্রতি দে স্রেহ আছে, হাহা অতি কল্যাণকর, যেহেতু 
উহা দ্বার! আমাকে প্রান্ত হওয! যায়। 

(১) যেমন আকাণের শব্দ গুণ স্পর্শ গুণ বিশিই বাযুতে আছে, 
সুতরাং শব্ধ স্পর্শ নাঁধুর দুইটি গুণ । বাধুর গণ রূপ-গণ-বিশিছ অগ্রিতে 
আছে সৃতরাং অগ্নির শব ম্পর্শ ও কপ এই তিনটি গুণ। আগব গুণ 
রস-গুণবিশিষ্ট জলে আছে, শৃতরাং জলের শব্দ, স্পশ, বশ, বস, এই 
চারিটি গু । জলের গুণ, গদ্ধ গুণবিশিষ্ট পৃথিবীতে আছে। হুতরাং 
শব, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ এই পাচটি পৃর্থবীর ওণ। এইরূপ শাস্তরসের 
কৃষ্ণনিষ্ঠতা1 রূপ গুণ, সেবন গুণবিশিষ্ট দাস্যরনে আছ। শৃতরাং 
দাতের কৃষ্ণনিষ্ঠ! ও কৃষ্চসেব। এই ছুই গুণ। দাস্তের গুণ অসঙ্কোচ 
গুণবিশিই্ সখ্যরসে আছে। সুতরাং সখ্যরসের কৃষ্ণনিঠ|। কুঙ্খসেবা 
কৃষে অসঙ্কোচ এই তিনটি গুণ। মমতাধিক্য গুণবিশিই বাৎসল্য রে 
সত্যের গুণ আছে। হৃতরাং বাংসল্যরসে কৃষ্ণনিষ্ঠ, কৃষসেব|, কৃঝেঃ 
অসঙ্কোচ এবং কৃষ্ণে মমতাধিক্য এই চারিটি গুণ। নিজাঙ্গ দ্বার 
সেবন এই পাঁচটি গুণ। এ কারণ গ্রণাধিক্য নিবদ্ধন উত্তরোত্তর 
গ্রতিরসে শ্বাদাধিক্য হওয়ায় এবং মধুর রসে সমস্ত রসের গুণ থাকার 
উহ সর্ধবতোভাবে অধিকতম স্বাদ এবং এই মধূর রসাল্মক গোপীপ্রেম 
দ্বার! পরিপূর্ণ রূপে কৃষ্পপ্রাপ্তি হয়; এইজন্ত মধুর রমের ভজন 
সর্বোত্তম । কিন্ত ইহার অধিকারী কোটির মধ্যে একজন। অনধিকারীর 
পক্ষে মধুর রসের ভজন পতনের কারণ হয়। অগ্রাকৃত রসাশ্বাদন 
করিতে শিরা প্রাকৃতরসানুদ্ধব হয়। 
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অর্থাং যে যে ভক্ত আমাকে বে যে ভাবে ভঙ্জনা করে, 
জামিও দেই সেই ভক্তকে সেই সেই ভাবে অনুগ্রহ করি। 
অতএব ৫৫ অজ্জুন! মনুষ্গণ সর্ব প্রকারেই আমার 
বন্সের অনুসরণ করে । 
ব্রজগোপীদিগের কৃষ্ণপ্রেমের তুলনা নাই। শ্রীরু 
ভগবান অজ্জুনকে কহিয়াছিলেন থা গোপী প্রেমামতে 
শরীকষ্ণবা কাং-_ 
নিজাঙগমপি যা গোপো। মমেতি সমুপাসতে । 
তাভাঃ পরং ন মে পার্থ! নিগুঢ় প্রেমভাজনম্‌ ॥ 
অর্থাং হে পার্থ! যে গোপিকাগণ আপনার অঙ্গ 
আমাকে সমর্পণ করিয়। ( সেই অঙ্গ নিজের নহে ) অর্থাৎ 


আমার বলিয়া আভরণাদির দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া থাকেন । 


অর্থাৎ তাহাদের অলঙ্কার বিভূষিত দেহ দেখিয়া আমি 
স্থখ পাইব বলিয়। তাহার! ভূষণাদি ধারণ করেন, আত্ম- 
ছুখখের জন্য নহে। সেই গোপীকাগণ ভিন্ন অন্ন কেহ 
আমার নিগুঢ় প্রেমভাজন হইতে পারে ন!। ব্রজ গোপী- 
গণের প্রেমভজনের অনুরূপ তজন করিতে না পারিয়া 
ক্রজেন্রননন শরীক তাহাদিগের নিকট গ্রেমখণে বন্ধ 
হইয়াছিলেন। 
এই প্রেমের অগ্রব্ূপ না পারে ভজিতে । 
অতএব খণী হয় কহে ভাগবতে ॥ চৈঃ চঃ 

অর্থাৎ অন্তান্তরসে ভক্তের ভঙ্নাহ্থরূপ প্রতিভজনে 
ট্রাক সক্ষম হন, কিন্ত মধুর রসোৎফুল্প প্রেমের ভজনের 
জন্গরূপ প্রতিভজন দেখিতে না পাইয়া শ্রীরুষ্ণ কহিলেন হে 
অজন্থন্দরীগণ ! আমি তোমাদের নিকট খণী। এই 
হইল পয়ারের ভাবার্থ। 

এই বলিয়! রায় রামানন্দ ভাগবতের নিয়্লিখিত 
ক্লোকটি পাঠ করিলেন। 
ন পায়ধেহহং নিরবগলংযুজাং স্বপাধুকত্যং বিবুধাযুষ! পিবঃ | 
যা! মাতঙ্জন্‌ দুর্জয়গেহ শৃঙ্খলাঃসংবৃশ্চ তথ: প্রতিযাতু সাধুন। ॥ 

অর্থ। প্রচ কহিলেন “হে গোপিকাগণ ! আমার 
সহিত তোমাদের সংযোগ নির্দোষ । অর্থাৎ কামময়রূপে 


শ্রতরীমন্মহাপ্রতুয় ্লীলাচল-লীলা। 


প্রতীয়মান হইলেও উহ! নিশ্মল প্রেমমম়। তোমরা 
যে প্রকারে ছুর্জয় গৃহশৃঙ্খব ছেদন করিয়। আমাকে ভজন 
করিয়াছ, অর্থাৎ যেরূপ পরমানুরাগে আমার প্রতি আত্ম- 
সমর্পণ করিয়াছ, তোমার্দিগের সেই সাধুকত্য দেব 
পরিমান আমুলাভ করিয়া৪ আমি করিতে পারিব ন1। 
তোমাদিগের হ্থশীলতা দ্বারা তাহার গ্রতিকার হউক ।” 

এই কথাতে শ্রীরুষ্চভগবানের “যে যথা মা প্রপন্তস্তে 
তাং শ্তঘৈব ভঙ্ামাহম" প্রতিজ্ঞাবাক্য ভঙ্গ হইল, কেন 
তাহা পূর্বে বলিয়াছি। 

সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হৈল গোগীর ভজনে | 
তাহাতে প্রমান কষ প্রমূখ বচনে ॥ চৈ: চঃ 

ত্রজগোপীবৃন্দ যেরূপভাবে শ্রকৃষের গ্রেমভজনা 
করিয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগকে সেরূপ ভাবে ভজন 
করিতে পারেন নাই। তাহার কারণ ত্র গোপিকাদিগের 
শ্রকফে একনিষ্ঠা রতি, তাহাতে একনিষ্ঠ প্রেম । শ্রীকষ্ের 
বহুনিষ্ট প্রেম এবং ব্রজগোপীকাবৃন্দ তাহাদিগের ভজন 
ধন শ্রীকষধের জন্ত লোক-বেদ-দেহব্যবহারাদি সমস্ত 
পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু শ্ীকষ্ণ তাহা পারেন নাই। 
স্থতরাং তাঁহার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইল বলিয়া তিনি ত্র 
গোপিকািগের নিকট চিরঞধণী রহিলেন। স্থতরাং 
কাস্তাভাবে মধুর ভঙ্জনই সর্বসাধ্যনার। রায় রামানন্দ 
ইহাই বুঝাইলেন। 

তাহার কথা এখনও শেষ হয় নাই। তিনি পুনরাক্ণ 
বলিলেন-- 

যদ্যপি কৃষ্ণ সৌন্দর্য) মাধুর্ধ্ের ধূর্য্য। 

ব্রজদেবীর সঙ্গে ষঠার বাড়য়ে মাধূরধ্য ॥ চৈঃ চঃ 

গ্রকষ্ণ সর্বাসৌন্বরখ্য ও মাধুর্যের আকার। তিনি 
সুন্দরের হথন্দর,--তাহার মাধুর্ধ্য উত্তমের উত্তন। তিনি 
চিরহ্থন্দর, তাহার প্রেমভাব চিরমধুর। কিন্ত প্রত 
যখন রাসমগুলে ব্রজগোপীগণ বেষ্টিত হইয়া শোত। 
পাইতেছিলেন, তখন তাহার সৌন্দর্য ও মাধুর্য শতগুণ 
বঞ্ধিত হইয়াছিল। যথা শ্রীমস্ভাগবত্তে-_ | 


গোদাবরী তীরে রায় রামানন্দ ও প্রভু । 


তন্ত্রাতি শুগডভে তাতির্তগ্ধাীন দেবকীহৃতঃ | 
মধ্যে মনীনাং টহমানাং মহা মারকতো যথা ॥ (১) 
ইহার ভাবার্থ,-কুষ্খের অসমোর্ধ সৌন্দর্ধ্যই কৃষ্ণ- 
মাধুর্ধের পরাকাষ্ঠা, তথাপি ব্রঙ্জদেবীর সঙ্গ হইলে সে 
মাধুর্য অনন্তগুণে বৃদ্ধি হয়। 
রায় রামাননের মধুর ভঙ্জন অর্থাৎ কাস্তাভাবে শ্রীকষ- 
তজন সম্বন্ধে বক্তব্য শেষ হইলে প্রত মধুর হাসিয়া কহিলেন 
“কাস্তাভাবে শ্ররষ্খভজনই সাধ্যতত্বের অবধি, ইহা! 
নিশ্চিত। কিন্তু রামানন্দ! তুমি পরম রসিক ভক্ত, কৃপা 
করিয়া ইহারও আগে দি কিছু থাকে, তাহ। বল।” 
প্রভু কহে এই সাধ্যাবধি স্থৃনিশ্চয়। 
কূপা করি কহ যদি আগে কিছু হয়॥ চৈ; চঃ 
রায় রামানন্দ দেখিলেন প্রেমভক্তি দ্বার শ্রী 
ভজনের চরম সোপান যে অপূর্ব কাস্তাভাব, তাহাতেও 
প্রতুর প্রশ্ন জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি হইল না1। তিনি বিম্মিত 
হইয় প্রভুর শ্রীবদনের প্রতি চাহিয়া আছেন, আর মনে 
মনে ভাবিতেছেন “ইহার উপর আর যে কিছু আছে 


তাহ ত আমি জানি ন। এবং এবপ প্রশ্ন করিবার পৃথিবীতে 


যেকোন লোক আছে, তাহাঁও বুঝি না । তবে প্রতুর প্রের- 
পায় আমার মনে হইতেছে অ্রজগোপিকাশ্রেষ্ঠ। ভ্রীরাধিকার 
প্রেমই সাধ্য শিরোমণি ।” এই ভাবিয়া তিনি প্রস্তর চরণে 
করযোড়ে নিবেদন করিলেন, যথ! শ্রচৈন্ত চরিতাম্বৃতে-- 

রায় কহে ইহার আগে পুছে হেন জনে। 

এত দিন নাই জানি আছয়ে ভবনে ॥ 

ইহার মধ্যে রাধার প্রেম সাধ্য শিরোমণি। 

ধাহার মহিমা সর্ব শান্ত্রেতে বাখানি। (২) 





(১ গ্লোকার্থ। দেমন হেম মপিগণ মধ্যে মহা] মারফত মি 
শত! গার, সেইরূপ রাসমণ্ডল মধ ভগবান দেবকীহুত ব্রজ-গে।পিকা. 
[নদে পরিবেহিত হইয়! অত্যন্ত শোভাশালী হুইর়াছিলেন। 

(২) পাধারণ কীঁটিগৌপীদিগের যে কৃকপ্রেম তন্মধ্যে রাধার 
ফিপ্রেষ সাধ্যশিরোমণি তত্ব । সাধারণ জীবের পক্ষে পররাধিকার 
চা গ্রহণ করিয়া! শ্ীকৃকতজনের উপদেশ নাই। সিদ্ধাবস্থায় এরপ 
বাগ্যত। সম্ভব৷ সাধনীবস্ায় ্ররাধিকার সখি এবং তৎপরিচারিকাগণের 
পি অনুকরণীয় । উদ্ধব দর্শনে পরা ধিকার থে ভাব হহীপ্রতৃতে লক্ষিত্ 
চয়,--তাহ! জীবের সাধা নছে। | 


১৯৭৯ 


এই বলিয়া তিনি দুইটি শ্লোক আবৃত্তি করিলেন 
গ্রথমটি শ্রীমস্তাগবতের এবং দ্বিতীয়টি পদ্মপুরাণের। 
ষথা--- 

অনয় রাধিতে! নৃনং ভগবান হরিরীস্বরঃ। 

যক্পো বিহায় গোবিন্দ: প্রীতো যামনয়দ্্রহঃ ॥ (১) 

যথ| রাধ। প্রিয়! বিষ শুস্তাঃ কুণ্ডং প্রিয়ংতথা। 

সর্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্জোরত্াস্তবন্ভুতা ॥ (২) 


প্রস্থ রায় রামানন্দের মুখে শ্রীরাধাপ্রেমের মাহাত্ম্য 
শুনিয়া আনন্দে গদগদ হইলেন। কিন্তু তক্তচূড়ামণি 
রায় রামানন্দের মুখ দিয়া শ্রীরাধিকার. কৃষ্ণপ্রেমের গাঢ়ত্ব 
প্রকাশ করিবার অভিপ্রায়ে তাহাকে একটি প্রশ্থ করিলেন। 
যথা শ্রীচৈতন্ত চরিতামৃতে-_ 


প্রত কহে আগে কহ শুনিতে পাই সথথে। 

অপূর্বব অমৃত নদী বহে তোমার মুখে ॥ 

চুরি করি রাধাকে নিল গোপীগণের ভয়ে। 

অন্যাপেক্ষ। হৈলে প্রেমের গাঢ়ত৷ ন। ক্ফুরে ॥ 

রাধা লাগি গোপীরে যদি সাক্ষাৎ করে ত্যাগ । 

তবে জানি রাধায় কৃষ্ণের গাঢ় অন্রাগ ॥ 

অর্থাৎ প্রভু কহিলেন *শশ্রারাধিক] যে শ্রকষ্ণের অত্যন্ত 
বল্পভা তাহার প্রমাণ কি? গোপীদিগের মধ্য হইতে 
্ররাধিকাকে রাসের সময়ে শ্রকষ্ণ নিজ্ঞনে লইয়া! গিয়া- 
ছিলেন, ইহা ত ভাল বাসার কার্য নহে; ইহা! ত চোরের 


(১) স্নোকার্থ। রাদলীলায় রাধিকার সহিত প্রীকৃফ অন্তর্থিত 


হইলে ব্রজগোগীকাগণ কৃষ্ণের পদচিহ্ের সহিত জীরাধিকার পদচিহ্ন 
দর্শন করিয়। কছিলেন, “ইনিই নিশ্চয় সর্বহূঃখহীরী সর্ববাভীই কলপ্রদান 
কর্ত। হরিকে আরাধন! করিয়। বশীভূত করিরাছেন, যেহেতু আমাদিগকে 
পরিত্যাগ করিয়। জীগোবিন্দ ইহাকে একান্ত স্থানে লইয়! গিয়াছেন। 
এই শ্লোকের “অনয়ারাধিত' এই অংশের দ্বার! রাধা নামের কারণ 
নির্দেশ করিলেন। অর্থাৎ হরিকে ধিনি আরাধনা করেন তিনিই 
রাধা। 

(২) রীতি রাধিক। যেন শ্রীকৃকের প্রিয় ঠাহার কুওও ফের 
তাদৃশ প্রিয়। সকল গোপীগণের মধ্যে প্ররাধিকাই ্রীকৃফের 
প্রিরতয়। | 


১৮০ 


কাজ। ইহাতেই বুঝিতে হইবে গোপিকাগণের অজ্ঞাত- 
সারে শ্রীকৃষ্ণ ইঙ্গিত করিয়া শ্রীরাধিকাকে গুধস্থানে লইয়| 
গিয়াছিলেন। অর্থাৎ গোপীদ্দিগের ভয়ে শ্রীকৃষ্ণ এই কার্ধ্য 
করিয়াছিলেন । যদি গোপীদিগের সম্মুখে শ্রীকৃষ্ণ শ্ররাধি- 
কার প্রতি তাহার অত্যান্তিক গ্রেমভাব দেখাইতে 
পারিতেন, তাহ! হইলে তাহার শ্রীরাধিকার প্রতি দৃঢান্ু- 
রাগের প্রমাণ ও পরিচয় পাওয়া যাইত। এই কার্যে 
্রীকষ্ণের রাধাপ্রেম “অন্যাপেক্ষা” দোষে দৃষিত। প্রত 
হাসিয়া কহিলেন “রামরায়! তুমি পণ্ডিত ও রপজ্ঞ। 
তুমি ইহার বিচার করিয়া আমাকে বুঝাইয়। দাও ৮ 

রায় রামানন্দ মহা বিপদে পড়িলেন। প্রতৃর এই প্রশ্নের 
উত্তর দেওয়া তাহার পক্ষে সাধ্যাতীত। কিন্তু প্রত 
ক্তাহাকে রুপা করিয়া নিজ শক্তি দান করিয়াছেন। তাহার 
মুখ দ্রিয়। অতি নিগৃঢ় তত্বকথা! সকল প্রকাশ করিতেছেন। 
প্রভৃব কূপ।বলে রায় রামানন্দ আজ সর্ধাতত্ববেত্তা। তিনি 
গ্রভৃব চরণধুলি লইয়! করযোড়ে নিবেদন করিলেন, 
যথা শ্রীচৈতন্য চরিতামতে-- 

রায় কহে তবে গুন প্রেমের মহিমা। 

ব্রিজগতে রাধাপ্রেমেব নাহিক উপমা ॥ 

গোপীগণের রাস নৃত্যমণ্ডলী ছাড়িয়া । 

রাধা চাহি ব'লে ফিরে বিলাপ করিয়া ॥ 

এই বলিয়া রায় রামানন্দ রপিক ভক্তচূড়ামণি কবি 
পরজয়দেব কৃত নিম্নলিখিত ছুইটি শ্লোক পাঠ করিপেন-_- 
.. কংসারিরপি সংপার-বাসনা বন্ধশৃঙ্খলাং 

রাধামাদায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজ হ্ন্দরীঃ | (১) 


ইতন্ততস্ত। মন্হত্য রাধিকাঁমনঙ্গ বান ব্রণখিক্নমানসঃ 


কুতাহুতাপঃ স কলিন্দনন্দিনীতটাস্তকুঞ্জে বিষলাদ মাধবঃ1(২) 





সপ 
পি 


(১) শ্লোকার্থ। 





স্পোসপাসপি 


কংসারি শীকৃষ্ণ সম্যক সারভৃত রানলীল। 


বাসনার বদ্ধশৃঙ্খল। শ্রীরাধিকাকে হৃদয়ে ধারণ করিয়! অন্ত রজ-সুন্দরী 


সকপকে পরিত্যাগ করিয়! গমন করিয়াছিলেন । 


(২) ইতন্ত্তঃ প্রীরাধিকাঁকে অন্বেষণ করিয়। ভাহাকে অগ্রাপ্তি 
নিধন্ধন অনঙ্গশরাঘ।তে খিক মন হইয়া কালিন্দীতটাস্ত কুধে বসি! 


শ্রীকুষঃ বিষাদে খেদ করিয়াছিলেন। 


শ্লীজীমন্মহা প্রভূ নীলাচল-লীল! | 


তিনি প্রসৃকে কহিলেক্ি “এই যে ছুইটা গ্লোক আপ- 

নাকে শুনাইলাম, ইহার মশ্ব বিচার করিলে অমূতের 
খনি উঠিবে।* প্রতুর প্রেরণা ও ইচ্ছায় রায় রামানন্দ এই 
ফ্লোকের মর্মার্থ বিচার করিতে বসিলেন। তিনি 
বলিলেন--- 

শত কোটা গোপী সঙ্গে রাস বিলাস। 

তার মধ্যে এক মৃত্তি রহে রাধা পাশ॥ 

সাধারণ প্রেম দেখি সর্বত্র সমতা। 

রাধার কুটিল প্রেম হইল বামতা৷ ॥ (৩) 

ক্রোধ করি রাস ছাড়ি গেলা মান করি। 

তারে নন দেখিয়া ব্যাকুল ঠহলা হরি ॥ 

সম্যক বামন! কৃষ্ণের ইচ্ছ! রাসলীলা । 

রাসলীলা বাসনাতে রাধিক] শৃঙ্খল। ॥ 

তাহা! বিনা রাসলীল] নাহি তার চিতে। 

মণ্ডলী ছাড়িয়া! গেল রাধা অদ্বেষিতে । 

ইতভ্ততঃ ভ্রমি কাহা রাধা না পাইয়া। 

বিষাদ করেন কাম্বাণে খিন্ন হঞ1 ॥ 

শত কোটি গোপীতে নহে কাম নির্বাপণ। 

ইহাতেই আলুমানি শ্রীরাধিকার গুণ॥ টচঃ চঃ 

রায় রামানন্দ বলিলেন “রাসলীলায় শ্ক্ণ শত কোটি 

গোপিকাবৃন্দের সঙ্ষে শূঙ্গার রালবিলাস করিয়াছিলেন 
শ্রীকৃষ্ণ কল গোপীগণের সহিত এক দেহে একই সময়ে 
সমভাবে রমণ করিতে লাগিলেন। এক গোপী এক কৃষ্ণ 
এক কৃষ্ণ এক গোপী এইরূপে একেবারে শত কোটি গোপী 
সঙ্গে শ্ররুষ্ণ রাসমগ্ুলী মধ্যস্থ শ্রীরাধা সমীপে নিজ মৃত 
রাখিয়া যখন রাসবিলাস করিতেছিলেন, তখন ইহ দেখিয় 
জ্ীমতি রাধিকার মান হইল। কৃষ্ণপ্রেমের সর্বত্র মমতা 
দ্বেখিম্বা, অর্থাৎ তিনি অন্ত গোপীর স্বন্ধে যেরূপভাৰে 
ভুজদণ্ড সমর্পণ করিয়া রহিয়াছেন, সেইরূপ ভাবে শ্রীরাধি- 
কার স্বব্ধেও বাহু অর্পণ করিয়াছেন স্মিগ্রাণকান্তের এই 


(৩) জহেরিব গতিঃ প্রেম; স্বগ।ব কুটিল। জবেৎ। 


অতোহ্যতারহেতোক্চ যুমৌন 1ন উদঞ্চতি। 
| উদ্দবল নীলষগি। 


গোদাবরী তীরে রায় রামানন্দ ও প্রভু । 


সমভাব দেখিয়া ই্রাধার প্রেমের বামত1] হইল। শ্রীবৃন্দা- 
বনেশ্বরী মানিনী শ্রীরাধিকার তখন ছুজ্য় মান হইল) 
তিনি তৎক্ষণাৎ রাসমগুল ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। 
রাসলীলা ভঙ্গ করিয়া শ্রীকষ্ণ ব্যাকুল হইয়। তাহার প্রাণ- 
বল্পভার অনুসন্ধানে বাহির হইলেন। রসিকরাজ শ্রীকষ্ণের 
তীব্র বাসনা ষে তিনি শ্রীরাধিকাকে লইয়! গোপিকাবৃন্দের 
সঙ্গে রাঁসলীলা সম্পূর্ণ করেন। তাহার এই রাসলীলা-বাসনার 
মুূলদেশ শ্রীরাধা-প্রেম-শৃঙ্খলাবন্ধ। অর্থাৎ শ্রীকষ্ণের রাস- 
লীলা বাসন! শ্রীরাধিকারূপা নিগড়ে বাধা । তাই যখন 
শরীক দেখিলেন, তীহার হ্ৃদয়েশ্বরী রাসমণ্ডলী ত্যাগ 
করিয়া চলিয়! গিয়াছেন, তিনি প্রচণ্ড অনঙ্গবাণে বিদ্ধ 
হইয়া ইতস্ততঃ প্রাণবল্লভার অন্ুলন্ধান করিতে লাগিলেন। 
কিন্ত কোথাও ক্তাহাকে দেখিতে না পা্টয়া কালিন্দীতটস্থ 
কুজপ্রান্তে একাস্তে বসিয়া বিষাদে খেদ করিতে লাগি- 
লেন। শ্রীরুষ্চ যে কিরূপ শ্রীরাধিকার প্রেমে অনুরক্ত 
তাহা ইহাতেই বুঝিতে। পারিবেন। শতকোটি ব্রজ- 
গোপীগণ এক| শ্রীরাধিকার সমকক্ষ নহেন। শতকোটি 
গোপীবুন্দ শ্রীকৃষ্ণের রাসবিলাসবাসনা পূরণে অসম্্থ 
হইলেন। শ্রীরুচ অবলীলাক্রমে এই শতকোটি স্বন্দরী 
ব্রজাঙ্গনাদিগের প্রেমপাশ ছিন্ন করিয়া শ্রীমতি রাধিকার 
জন্য ব্যাকুল হইয়! শ্রীযমুনা তীরে বসিয়। অনঙ্গবাণে 
জঙ্জরিত হইয়া বিষাদনাগরে নিমজ্জমান হইলেন। ইহা- 
তেই সেই কৃষ্ণপ্রেমমক্ী বৃষভাহুনন্দিনী শ্রীরাধিকার 
অপূর্ব প্রেমমহাত্ময ও গুণ বুঝিয্া লউন। তিনি শ্রকষ্ে 
অত্যন্ত বল্পভা, তাহা অপেক্ষা শ্রীরুষ্ণের প্রিয়তমা আর কেহ 
নাই |” 
রায় রামানন্দের মুখে শ্রীরাধিকার মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া 

শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু প্রেমানন্দে বিগলিত হইলেন। তাহার 
প্রশ্নের যথার্থ উত্তর পাইয়া প্রভূ প্রেমভাবে কহিলেন-_ 

----যাহ! লাগি আইলাম তোম৷ স্থানে । 

সেই সব তত্ববস্ত হইল মোর জ্ঞানে ॥ 

এবে জানিল লাধ্য সাধন নির্ণয় । 

আগে আর কিছু শুনিবার মন হয়॥ 


১৯৮১ 


কের স্বরূপ কহ রাধার স্বরূপ । 
রস কোন তত্ব, প্রেম কোন ত্বত্বব্বপ॥ 
কূপ করি এই তত্ব কহত আমারে । 
তোম। বিন! কেহ ইহা নিক্ূপিতে নারে |) ঠচঃ চঃ 
প্রভুর এই কথ৷ শুনিয়! রায় রামানন্দ করষোড়ে তাহার 
চরণে নিবেদন করিলেন __ 
_-_---হইহা আমি কিছুই না জানি। 
যে তুমি কহাও সেই কহি আমি বাণী॥ 
তোমার শিক্ষায় পড়ি যেন শুকপাঠ। 
সাক্ষাৎ ঈশ্বর তুমি কে বুঝে তোমার নাট ॥ 
হৃদয়ে প্রেরণ কর জিহবাম্ম কহাও বাণী । 
কি বলিয়ে ভাল মন্দ কিছুই না জানি ॥” ঠচ£ চঃ 
কলির প্রচ্ছন্ন অবতার শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু চতুরের শিরো- 
মণি,__ভীাহার চতুরতার তৃলনা নাই। গ্রচ্ছন্প অবতারের 
এই প্রচ্ছন্ন ভাবটি বড়ই মধুব। তিনি বিনয়ের খনি,_ 
দৈম্তের অবতার। যেমন তাহার অপরূপ রূপরাশি,-- 
তেমনি তাহার অসীম অনন্ত গুণরাজি। এই জন্তই তীহাকে 
মহাজনগণ ভক্জাবতার বঙলগিয়। থাকেন। প্রত তক্তোচিত 
ধদম্থ সহকারে রায় রামানন্দের কথার উত্তর দিলেন, ষথ! 
শ্রীচৈতন্ত চরিতামূতে-- 
প্রত কহে “মায়াবাদী আমি ত সন্্াসী। 
ভক্তিতত্ব নাহি জানি মায়াবাদে ভাসি ॥ 
সার্ববভৌম সঙ্গে মোর মন নির্মল হইল । 
রুষ্ণ-ভক্তিতত্ব কহ তাহারে পুছিল। 
তিহঠে। কহে আমি জানি কুষ্খকথা। 
সবে রামানন্দ জানে তহো নাহি এথা ॥ 
তোমার ঠাই আইলাম মহিমা শুনিয়া । 
তুমি মোরে স্তরতি কর সম্্যাসী জানিয়া1।” 
এই কথা বলিতে বলিতে প্রত কুষ্ণকথাপ্রসঙ্গে সর্ববতত্ব- 
সার .গুরুতন্ব-কথা উঠাইলেন। রায় রামানন্দ প্রতুর 
সহিত প্রথম পরিচয়ে আপনাকে শৃক্জাধম বলিয়া গৈ 
প্রকাশ করিয়াছিলেন । এক্ষণে প্রভু তাহাকে কিন্প সম্মান 
করিলেন দেখুন। প্রত জলদগন্ভীর বরে কহিলেন-- 


১৮৭ 


কিবা বিপ্র কিবা ন্যাী শৃভ্র কেনে নস্ব। 
সেই ক্ু-্ব-তক্জভ্বলেত্ডা সেহ গুক্রু হয ॥। (১) 
চৈঃ চঃ 
অর্থাৎ কঞ্চতত্ববেত্ত। শৃত্রও বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের গুরু 
হইতে পারেন। (১) রুষ্ণতত্ববেত। শুদ্রকেও গুরুপদে 
বরণ করিয়! সাহার শ্রীচরণাস্তিকে বসিয়। শ্রীর্চতত্ব শ্রবণ 
করিবেন । 
" এই কথ৷ বলিয়৷ প্রভু রায় রামানন্দের বদনের প্রতি 
চাহিলেন। কিন্তু দেখিলেন তাহার বদন লজ্জায় অবনত। 
করযোড়ে তিনি প্রভুর শ্রীচরণ প্রান্তে মস্তক অবনত করিয়া 
আছেন। চতুর শিরোমণিপ্রতু পুনরায় দৈগ্ঘসহকারে 
হুধামধুর বচনে কহিলেন-_ 

“রামানন্দ রায়। আমি মায়াবাদী সন্ধ্যাসী বলিয়। 
আমাকে বঞ্চনা করিও না। তোমার নিকট সাধ্যসাধন- 
স্ততব সকলি জানিলাম। এক্ষণে প্রষ্্ররাধাকুষ্ণ তত্ব-কথা 
বলিয়া আমার প্রেম-পিপাসা নিবারণ কর। 





(১) শ্রীস্রদায়ী আধামুনাচাধ্যের মন্ত্রগুর শঠকো পাচার । ইনি 


রামীনুজন্বাশীরও মন্ত্র । গৌড়ীয় বৈষণবসম্পদায়ে শ্রীল নরে।তম দাস 
ঠাকুর মহাশয় শরীগন্জ নারায়ণ চক্রবর্তী ও রামকৃষ্ণ ভটা চার্যয প্রভৃতি বহু 
কুলীন ব্রাঙ্গণের মন্তরগুরু ছিলেন। বছুনন্দন চত্রবত্বাী মহাশয় দাঁদ 
গদাধরের নিকট মন্ত্গ্রহণ করিয়াছিলেন বর্ণাশ্রম ধর শিক্ষাতে যে 
দীক্ষ।, তাহাতে ব্রাঙ্গণ গুরুর প্রয়োজন বটে কিন্ত কৃষ্ঃতত্বজঞানা্জনের 
স্বাহাদের বাসন, যাহা সর্বজীবের পরমার্থ, তাহ! পূর্ণ করিতে হইলে) 
এই তত্বজ্ঞানের গুরু হইবার অধিকার বিচারে বৈষ্ণব শাস্ত্র মতে এইরূপ 
সিদ্ধাস্ত আছে যে, কৃফতত্ব বেত্ব। বিপ্রই হউন, শুন্রঞ্জাতিই হউন, গৃহী ব 
সন্ন্যাদীই হউন, তিনি সর্ববর্ণের গুরু হইতে পারেন। শ্রীহরিভক্তি- 
বিলাসে উচ্চবর্পে যোগ্য গুরু বর্তমানে হীনবর্জাত গু? হইতে কৃষ্ণমন্ত 
গ্রহণ অকর্তব্য এরূপ যে বিধি আছে, তাহ! লোকাপেক্ষী বিধিমাগাঁর 
বৈষবদিগের জগত বিধি। বাহার বিধি ও রাগমার্গের মর্খু অনুশীলন 
করিয় বিশুদ্ধ কৃকতক্তি প্রাপ্তির আশ! করেন, তাহাদের পক্ষে উপধুকত 
কৃষযেত্ত। গুরু যে বর্ণে বা যে আশ্রমে পাওয়! বায় তাহ। হইতে গ্ুহণীষ্ব। 
গুরুর যোগ্যত! একমাত্র কৃষ্তত্বতেতার উপর নিভ র করে, জাতি, বর্ণ ব। 
আশ্রম বিশেষের উপর নিত'র করে ন|। শ্রীমগ্মহা প্রড়ু রায় রামানন্দকে 
এই শাস্ত্র-তাৎপর্ধ) বুষাইয়! দিলেন। 


্রীমন্মহাপ্রভূর নীলাচল-লীল! । 


সন্্বাসী বলিয়া মোরে না কর বঞ্চন। 
রাধা-কুষ্ণ-তত্ব কহি পূর্ণ কর মন॥ চৈঃ চঃ 
রায় রামানন্দকে প্রতু নিজ শকিশালী করিয়াছেন। 
প্রতুর ইচ্ছায় ও €প্ররণায় তিনি ব্রজের নিগৃঢ় ভজনতত্ব-রহস্ত 
ক্রমশঃ প্রকাশ করিতেছেন। তিনি করষোড়ে প্রত্র 
চরণে নিবেদন করিলেন-- 


---শ্টিআমি নট তুমি লুত্রধার। 

যেই মত নাচাও সেমত চাহি নাচিবার ॥ 

মোর জিহবা বীণা যন্ত্র তৃমি বীণ! ধারী। 

তোমার মনে যেই উঠে তাহাই উচ্চারি৮ ॥ চৈ: চঃ 


এই বলিয়৷ রায় রামানন্দ প্রতুর চরণধুলি লইয়া 

প্রীকষ্ণতত্ কহিতে আরম্ভ করিলেন। যথা শ্রীচৈতন্ত 
চরিতামবতে _ 

ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান । 

সর্ধব অবতারী সর্ব কারণ প্রধান ॥ 

অনস্ত বৈকু্ঠ আর অনন্ত অবতার। 

অনন্ত ব্রদ্ধাণ্ড ইহ সবার আধার ॥ 

সচ্চিদানন্দ তন্থ ব্রজেন্দ্র নন্দন । 

সবৈবশ্বধধ্য সর্ব শক্তি সর্ব্ব রসপূর্ণ ॥ ০১) 

বৃন্দাবনে অপ্রারুত নবীন মদন | 

কাম গায়ত্রী কাম বীজে ধার উপাসন ॥ 

পূরুষ যোষিৎ কি! স্থাবর জঙ্গম। 

সর্ববচিত্তা কর্ধক সাক্ষাৎ মন্থ মদন | 

নান৷ ভক্তের রসামৃত নানাবিধ হয়। 

সেই দব রসামৃতের বিষয় আশ্রয় ॥ ৩) 


(২) 








চে 


(১) ঈশ্বর: পর়মঃ কৃষ্ণ; সচ্চিগ!নন্দ বিগ্রহঃ | 
অনাদিরাদিগোবিন্দঃ নর্বকারণ কারণং ॥ ব্রঙ্মনংহ্িত। 
অর্থ। যিনি অনাদি হইর়াও আদি, সেই সর্ব কারণ কারণ 
লচ্চিদানন্দ বিগ্রহ গোবিন্দ নামে খ্যাত শীকৃক। অর্থাৎ বশোদাননবই 
পরষেখর । আর সেই বশোদানন্দন পরমকু্ই প্রীগৌরাঙগ । 
(২) ভাসামাবিরভৃচ্ছোরি: ম্ময়মান মুখাদুজঃ। 
পীতান্বরধর অব্ী সাক্ষান্মমখমনধঃ।। শ্রীমন্তাগবভ। 
এই গ্লোকের ভাযার্থ পূর্বে লিখিত হইয়াছে। 
(৩) অধিল রসামৃতমূর্তিঃ প্রহ্মররদ্ধতারকা পালি: | 
কলিত-শ্যাম।-ললিতে| রাঁধাপ্রেয়ান্‌ বিধূর্জয়তি ॥। 
ওকিয়সামূত লিদভু। 


গোদাবরী তীরে রায় রামানন্দ ও প্রডূ। 


শূজার রসরাজময় মূর্তিধর। 

অতএব আত্ম পর্য্যন্ত সর্বচিত্বহর ॥ (১) 
লক্ষমীকাস্তা্দি অবতারের হরে মন। 

লক্ষ্মী আদি নারীগণের করে আকর্ষণ ॥ (২) 
আপন মাধূধ্য হরে আপনার মন। 

আপন! আপনি চাহে করিতে আলিঙ্গন ॥ (৩) 


পপ - ক শাশাাশিকশাশাশী শশী শীত 


অর্থ! ধিনি অধিল রনামৃতমূর্তি, বাহার প্রসরণশালি রুচি দ্বায়া 
তারকাপালি রদ্ধ *হইয়াছে, ধিনি গৃহীত শ্যামললিত সেই রাধা প্রেয়ান 
বিধ্‌ জাযুক্ত হউন। 
(১) বিশ্বেষামনুরঞ্জনেন জনয়ম্নানন্দমিন্দীবর-- 
শ্রেণীগ্ঘ।মলকোম লৈরুপনয়নস্নঙ্গেরনঙ্গো ৎসবং | 
সবচ্ছন্দং ব্রজসুন্দরীভিরভিতঃ প্রতাল মালিঙ্গিতঃ 
শৃঙ্গারং সথি! মুর্তিমানিবমধো মু্ধে! হরিঃ ত্রীড়তি ॥ গীঙতগে।বিন্দ 
অর্থ। হে সখি! অনুরগুনের দ্বারা সর্ধগোপীগণের আনন্দ 
জন্মায়! এবং নীলকমল শ্রেণী হইতেও শ্যামল ও কোমলালের দ্বার! 
তাহাদিগের হৃদয়ে অনঙ্গোতসব উদয় করিয়। ও তীহাদিগের কর্তৃক 
বচ্ছন্দ প্রতি অঙ্গে আলিঙ্গিত হুইর| মুর্তিমান শুঙ্গাররসন্থরূপ শ্রীকৃষ 
বসস্তকালে ক্রীড়। করিতেছেন । 
(২) কস্যানভাবন্ত ন দেব বিদ্মহে তবাংস্রিরেণুষ্পর্শ। ধিকারঃ 
যায়! শ্রীল লনাচরভুপে। বিহায় কামান্‌ হুচিরং ধৃতব্রত| || 
শীমন্তাগবত । 
অর্থ। নাগপত্ধীগণ কহিলেন, হে দেব! এই মহানীচ কালীর়নাগের 
নন্দপুত্ররূপ তোমার চরণরেনু স্পর্শে যে অধিকার দেখিতেছি, তাহ! 
তপঃ প্রভৃতি সর্বন্ৃকৃতি দুল ত, বেহেতু ব্রক্ষাদি সকল ভক্ত হইতে 
অধিক প্রির়তস| লগ্ী, নারাপ্পরূপ তোমার ললন| হইয়াও গোপালরূপ 
তোমার চরণম্পর্শ ক।মন।য় তপস্ত। করিয়াছেন, কিন্তু সফল মনোরথ হন 
নাই। *আর এই কালীয় নাগ নিজ মন্তকে তোমার সেই চয়ণ দ্বয়ের 
ম্পর্শ নুখানন্দ লাত করিসাছে। ইহার মহিম। আর কি বলিব? 


(৩) অপরিকল্গিতপূর্বং কশ্চমৎকারকারী 
ক্কুরতি মষ গরীয়ানেষ মাধূর্যাপুরঃ | 
অয়মহমপি হস্ত প্রেক্ষ্য বং লুৰ্চেতাঃ 
সরত সমুপভোভ, কাময়ে রাধিকেৰ ॥ ললিত মাধব। 


অর্থ, -মব বৃল্গাবনে মমিত্িতিতে আপনার প্রতিবিম্ব অবলোকন 
করিয়। শীবৃফ কহিলেন, “জামার চমৎকারকারী অনির্ববচনীর মাধূরধাপূর 
শ্চ্রিত হুইতেছে। ইহ! আমি কখন দেখি নাই। ইহ! দেখিয়া 
লু্ধ হূদয়ে শ্রীরাধিকার স্কায় আমি স্বমাধুর্য উপগ্োগ করিতে উচ্ছা 
করিতেছি। 











১৮৩ 


রায় রামানন্দ সংক্ষেপে এই কয়টি কথায় গ্রীক ভগ- 
বানের স্বরূপতত্ব কহিলেন। এই সংক্ষিধ কথা কম্টির 
মধ্যে লঘু ভাগবতাম্ৃত ও হট্‌সন্দর্ভের সমন্ত তত্বনিধির 


সার বস্তব নিহিত রহিয়াছে । ইহার বিস্তারিত ব্যাধ্যা করিতে 


হইলে একখানি পৃথক বৃহৎ গ্রন্থ হয়। তত্বপিপান্থ কুপা- 
ময় পাঠকবৃন্দ মুল গ্রন্থথয় এবং টাক পাঠ করিলেই 
বুঝিতে পারিবেন রায় রামানন্দ সংগ্েপে শ্রীকষ্চত্ব কি 
বলিলেন। 

রায় রামানন্দ শ্রকৃষণকে শ্রবুন্দাবনের অপ্রাকৃত নবীন 
মদন বলিলেন, এবং কামবীজ ও কামগায়ন্ত্রী দ্বার! 


তাহার উপাসনার কথ বলিলেন (১)। প্রাকৃত মদন 


শ্গন্মগাম্ত্রীজ ব্যাখ্যা । 


১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬৭ ৮ ৭ ১৪৬ ১১ ১২ ১৩ 
ক।ম দেবায় বিদম্ম হে, পুষ্প বান র 
১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩ ২8 
ধা ম হি, ত ন্নোখন ঙ্গ প্র চো দ য়া 


এই কামগায়ত্রী সার্দচতুবিংশতি অক্ষরাযক । 
পাদ প্রবোধানন্দ গেবামী কৃত্ত কামগাযত্রীর ব্যাথ্য|_ 

“কামেন অভিলাষেণ শ্ববিষয় প্রীতিদ[ঢোন দীব্যতি ক্রীড়তি। 
দিবাত্রীড়ায়াম্‌। তন্মৈ কামদেবায় বিল্মহথে (বিদ্লাভে বিদ্জানে বা) 
ধামহি ধ্যায়েমঃ:। কামদেবার (কথ্ভুতার) পুষ্পব।নায় ( পুগ্মং কমলং 
তদেব বানং যস্ত তত্তৈ) তন্নোনঙ্গ কনদর্পং ন অন্মান্‌ প্রচোদয়াৎ 
প্রকর্ষেণ প্রকৃফরূপেন উদয়াৎ উদয়ং করোতীত্ার্থঃ। চকার 
সধুচ্চয়ে। কীং পদেন মুর্তিমান পুরুষঃ। কামপদেন গণুদ্বয়ং | 
দেবপদেনাত্র আন্যম্‌ ভাল উচ্যতে। অভিলাষেণ স্ববিষয় প্রীতিদাঢ্যেন 
চত্রামগ্ুলেন দীব্যতি ত্রীড়ত্ি। তকারেন অর্ধচন্ত্রঃ ; তালে তিলকঃ, 
চত্রঃ | সার্দচন্ত্র চতুষ্টয়ং ইতে! ভিন্ন শিরোহ্বধি ক্রমাৎ ক্রমরূপেন 
বিংপত্যক্ষরেন ৬ুবিংশতি চত্্র! উচ্যন্তে। কাহগণ্দবয়ে পরেছে বিলাঙে 
সন্বিতৃফয়োরিতি ভাগ্বদিঃ। 
ক--_ককার শচশ্রিমা চন্দ্র বিলাসানাবলানয়োঃ । ইতি কাঁমপালঃ। 


ম----মকারে! মধূরে ছান্তে বিকাশেস্থ! বিতৃকয়োঃ। উত্ভি ধবস্তঃ 
দে ইতি দস্দানে ওদাদিকত্বাদেকারঃ। দা-মা-স্মা-স্বে। 
স্মাঞলামিতি এপ্রত্যয়ঃ। 

দে---শ্চন্ত্রেতু বিলালে চ গইণে মগ্লেহপি চ ইতি দেব দ্যোতিঃ। 
দেতশ্চন্্র মণ্ডুলে জান্তে হরিদাস বিলাসক্লোরিভি ব্যাত্রভূতিঃ। 
ব ইতি বন্বন্‌ সংক্ুতৌ বনধাতুণ্ণ।দিকত্বাৎ পঞ্চম্যন্তাৎ ভাতে 
ইতি ভ-প্রতায; ৷ 


১৮৪ 


জীবের চিত্তক্ষুপ্ধ করিয়া! বিষয়াশক্ত করায়, অপ্রাকৃত মদন 
শ্রীবৃদ্দবনচঞ্জ সকলের চিত্বক্ষু করিয়া আপনাতে আসক্ত 


মি: 
ধা__-প্রকারে! লাপে লাবণ্যে ইন্্রায়ুধে শশধরে ইতি ভাম্বদিঃ। 


জাকায়াপ্ত বকারেন অর্দভক্ত প্রকীর্তিতঃ ; লক্ষণানুয়োধাত। 
রত চ্রার্ধং বৈভবষ বিলালে দরুণং ভয়মিতি ব্যাডিঃ। কি 
শবাদি পঞ্চাক্ষরেণ দক্ষিণাবর্তত্রমেন পঞ্চন্ত্রা উচ্যন্তে, -তদ্বথা 
বিদ্তহথে পুষ্প ইত্যাদি বানাদি পঞ্চাক্ষরেণ__বামাবর্তীদিক্রমেন 
পঞ্চচন্ত্র! উচ্যন্তে । তদ্ধথ। বাধায় ধামহি ইত্যাদি। তত্র 
কৌন্ততস্ত মতে রধস্তাৎ বামদক্ষিণরপেণ দশাক্ষরেণ চক্র 
উচ্যস্তে। তত্র দক্ষিণাদিহ্রমেণ হি শব্দাদি পঞ্চীক্ষরেণ পঞ্চন্তর। 
উচ্যন্তে। তদ্যধাহি তন্নোৎনঙ্গ ইত্য'দি। প্রশবাদি পঞ্চাক্ষরণে 
পঞ্চ উচ্চন্তে। প্রচোদযাৎ ইত্যাদি । 
ধি--+২-বি শব্দে! বিবিধে প্রাজ্যে অঙ্গনেচ শশধরে ইতি বিশ্বঃ। 
তু, ধা ঞ ধারণ পোষণয়ো। ধাঁতো। রৌণাদিক অপ্রত্ায়াস্ত। 
নিপাত ধ| ধাতোর্দাম ইতি নিপাতশ্চ ইতি। 
গ্স---_মঃ মকারে। বিবিধে নৃত্যে তেজারাশৌ শশধরে ইতি ভাম্বাদি;। 
ছে-_._হে শখে| হেতুকে বিজ্ঞে ইন্দৌ গুণবসালশে! ইতি কাঁমতস্ত্ঃ। 
পু---প্পকারো! বিবিধে প্রা বিধৌচ যুকিদামহ হতি রত্রহাসঃ। 
য।---_ব! শবে! বুদ্ধ প্রাজ্রে চ বিধৌ চশ্র।তিবাদয়ে! ইতি গৌতমঃ। 
প।---পাকায়ে। বিষরাধিষ্রে নিতাচন্ত্র রসায়নে ইতি ্বভৃতিঃ। 
ঈ-__ একা রশ বিশ্বেচ বিশালাক্ষি রদাকযে ইতি ব্যান্রতৃতিঃ | 
ধী---_বী শব বৃদ্ধো প্রাজে চ বিধৌ চক্াতিবাদয়ো; ইতি গৌতমঃ। 
ম----গ্রকায়ো মারুতে ত্রপ্নে প্রত্তাকরে নিশাকরে ইতি স্বতৃতিঃ। 
ছি-_-_হি শঞ্জোহি রসাবেশে হিঙ্ুলে চত্্রমণ্ডলে ইতি দেবছ্যোতিঃ। 
গনগ্গ-_.-_অধঙ্গো মদনে বিশ্বেখনঙগ চল্ ধিদ্তাবলে ইতি গৌতমিঃ | 
প্র----প্রশবে! বিবিধে নৃতো প্রকৃষ্টে চ্রঘণ্ডলে ইতি ঝগ্রতৃতিঃ। 
চো-+--৪শ্চণ্ডেশে কচ্ছপেচ চ্টঃ গৌরে তখৈব চ ইতি মেদিনী। 
দ.......পকাে। বিবিধ নৃত্য চন্ত্রে বিদ্যাধরেহপি চ ইতি ভীম্বদিঃ। 
ধা._..আদনৈ চ বিধায়ান্ত যাকারশ্চগ্রী উচ্চতে ইতি চন্্প্তোতমিঃ| 
৭--_স্তবস্তোত্র বিকাশেধু তকারশ্চন্ত্র উচ্যতে | 


 স্গিং বীজে অর্থ। 


 কীমদেব উদ্দিষ্টোপাথ কৃ উচাতে। ল ইল্রী, ঈ ভুষ্টিবাচ। 
দুখ চুঃখ প্রদ্চ অং। কামবীলার্থ উকতে। বৈ তব নেহাত মহেম্বয়ি। 

ভ্তাবার্ধ। কাঁষদেষ মানবের হাদযে কাদনাবীজ উদ্দীপিত করি 
থাচফন। সেই কামকে তিনাঁশ বা মহান করেন বলিয়া কৃ 
আত্মারাদ।; কৃষ্ণের প্রসন্নতায় জীবের কাম নাশ হয় এবং নিরচ্ছি্র 
ইখলাস হ়। 





শরীশ্রীমণ্মহী শ্রভু নীলাচল-লীলা । 


করান, এই নিমিত্ত বলিলেন তিনি *“অগ্রাকৃত নবীন 
কবিরাজ গোত্বামীও বলিয়াছেন £-- 

ধিনি পঞ্চশর দর্প, স্বয়ং নব কদর্প, 

নাম ধরে মদনমোহন ॥ ইত্যাদি । 

যেমন শ্রুতিতে * চক্ষুষশ্চক্ষুং শ্রোত্রন্ত শ্রোন্ত্রং মনসে। 
মনঃ* বলিয়! ব্রহ্ম নিরূপণ করিয়াছেন, সেইরূপ শ্রশুকদেরও 
প্রীমস্তাগবতে "সাক্ষান্মন্মর্থ-মন্মথ” বলিয়া সৌনারধ্য ও 
মাধুর্যোর খনি শ্রীরুষ্ণের অপূর্ব শ্বরূপের নিরূপণ করিয়াছেন। 
রায় রামানন্দ তাই বলিলেন” সর্ববচিন্তাকর্ষক সাক্ষাৎ মন্মথ 
মদন ।” তিনি রসরাজ শ্রকষ্কের এই তত্ব নিরূপণ করিয়| 
প্রতিপন্ন করিলেন শ্রবৃন্দাবনে শ্ররুষ্ণের কামকেলি সকল 
অপ্রাকৃত অর্থাৎ স্বরূপভূত সচ্চিনানন্দময় এবং প্রাকৃত 
কামের ক্ষোভক, সুতরাং বিশুদ্ধ হইতে বিশুদ্ধতম। 
চিন্ময় শ্রীবৃন্দাবনধামে শ্রুরু্ণ গ্রক্কৃতির অতীত অভিনব 
স্বরূপে বিরাজমান। মদন শবে প্রাকৃতভাবে কামতত্ব 
বুঝায় । গ্রাক ত জগতে মাংলপিগড জড় শরীরের পরম্পর আক- 
ধরণী শক্তির প্রভাবে যে কাম উৎপন্ন হয়, তাঁহ। অতি হেয়। 
এই কামতত্বের গন্ধও *্বুন্দাবনে অগ্রাকৃত নবীন মদনে” 
নাই। শ্রীরুষ্ণ-সন্ন্ধতত্ব জানিতে পারিলে গ্রারুতজীবের 
অপ্রাক্ত চিন্ময় অবস্থাতে অবস্থিতি হয়। সেই অবস্থ। 
ঘিবিধী স্বরূপগত ও বস্গত। তত্বপ্রতীতি হইয়াছে, 
কিন্ত বস্ততঃ জড়গন্ধ যায় নাই, এমত অবস্থায় চিন্ময় সম্বগ্ধ 
কথঞ্চিৎ উদয় হইলেও বুন্দাবনস্থিতি সম্ভাবনা হয়, কিন্ত 
বস্তুতঃ হয় না। স্থূল ও লিঙ্গময় জড়তত্বের সহিত শ্রীকষ্ের 
ইচ্ছায় সধবন্বগন্ধরহিত হইলে বস্ততঃ বৃন্দাবনস্থিতি বা 
বৃদ্াবনবাস হয়। স্বরূপ অবস্থাতে সাধনা আছে ' সেই সম 
চিন্ময় কামগায়ত্রী কামবীজে শ্রীকষ্ের উপাসন। সিদ্ধ হয়। 
্ত্ী-পুরুষ, স্থাবর জঙ্গম, সকলকেই সর্ব চিত্বাবর্ষক শ্রী 
নিজ রূপে আকর্ষণ করিয়া থাকেন। সেই জন্তই তিনি 
অপ্রাকৃত মদন, - তিনি মন্মথ-মন্মথ । কামগায়ত্রী ২৪।॥ অক্ষরে 
একটা বেদমন্ত্র বিশেষ । কামক্রীড়া সতন্ত্া গ্রীং” বীজের 
নামই কামবীজ। ইহার অর্থ-_পক,কাম দেব উদ্দিষ্টোই- 
প্যথ কৃষ্ণ উচ্যতে। ল,--ইন্ত্র। ঈ,-তুষ্টিবাচী স্থখ ভুখ 


মদন” । 


গোঁদাবরী তীরে রায় রামানন্দ ও প্রভূ । 


প্রদঞ্চ। অং,কাম বীজার্থ। উক্তো বৈ তব স্ধেহাৎ 
মহেস্বরি | 

ভাবার্থ,_-কামদেব মানবের হৃদয়ে কামনাবীজ উদ্দী- 
পিত করিয়া থাকেন, সেই কামকে বিনাশ বা মোহদান 
করেন বলিয়৷ শ্রীরুষ্চ আত্মারাম। শ্রীকৃষ্ণের প্রসন্নতায় 
জীবের কাম নাশ হয় এবং নিরবচ্ছিন্ন স্থখ লাভ হয়। 

অনস্ত বৈকুঠে অনন্ত ব্রন্মাণ্ডে অনস্ত অবতারের শরীক 
একমাত্র আশ্রয় । যত ভক্ত, যত সাধক, যত উপাসক 
তাহাদ্দিগের তিনিই একমাত্র আশ্রয় ও বিষয়। যত রস, 
যত তত্ব, ষত গুণ, এক] তাহাতেই পর্যযবসান। তিনি 
উজ্জ্বল শ্ঠামবর্ণবিশিষ্ট পুরাণ পুরুষ ও পরম নারায়ণ; 
কি পুরুষ, কিন্ত্রী, কি স্থাবর, কি জঙ্গম সকলেরই তিনি 
চিত্তাকর্ক। অধিক কি, নিজ সৌনধ্যে তিনি নিজে 
বিমোহিত হইয়া আপনাকেই আস্বাদন করিতে সতৃষ্ট। 

শ্রীকষ্ণতত্বে জীবের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্র্রস ভজনের মূলমন্ত্র 
কামগায়ত্রী ও কাম বীজ। এই কামগায়ত্রীকেই শুঙ্গার 
রসরাজমুত্তি ম্দনগোপাল শ্রকুষ্ণন্বূপ জ্ঞান করিতে 
হইবে। কামবীর্পহ কামগায়ত্রী ভজন করিলে শ্রীবৃন্দা- 
বনস্থ রাসম্গুলে শ্রীশ্রীরাধাকঞ্চ যুগলবিগ্রহের নিত্যসেব! 
গ্রাঞ্চ হয়। 

কামবীঞ্জ সহ মন্ত্র গায় ী ভজিলে। 
রাধাকুঞ্জ লভে গিয়া শ্রীরাস মগুডলে ॥ তজন নির্ণয়। 

ব্রজেন্্রনন্দন শ্রীরু্ধই অধয়জ্ঞানতত্ব। তিনিই শ্বয়ং 
ভগবান সর্বাবতারী, সর্ব-রস-সর্বচিত্বীকর্ষক পীতান্বর- 
ধারা, বনমালী শ্রীবৃন্দারণ্যের অপ্রাৃত নবীন মদন। তিনি 
অখিলরসপিম্ধু, এবং নিখিলজনবন্ধু। এই সর্ধ-চিত্বাকর্ষক 
শ্রবন্দাবনবিহারী শৃঙ্গাররমরাজমৃত্তি নন্দনন্দন শ্রীরুষ্ণই 
ত্রজরম ভজনানন্দী রপিক ভক্তবৃন্দের একমাক্ সর হৃদয়ের ধন 
ও সাধনের ধন। আবার সেই অগপ্রাকৃত নবীন মদনই 
কলির গ্রচ্ছন্ন অবতার গ্রগৌরাঙ্গ । 

রায় রামানন্দ শ্রাগৌরতগবানের প্রেরণায় তাহার 
চরপতলে বলিয়া শ্রীকষ্ণতত্ব যাহা ব'ললেন, তাহাতে প্রত 
পরম গ্রীতি লাভ করিলেন। প্রচ্ছন্ন অবতার শ্রীশ্ীরাধারৃষণ 

৩ 
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মিলিততন্থ শ্রীগৌরাঙ্গপ্রতু আত্মতত্ব ভক্তমুখে শুনিয়া 
আনন্দে গদগদ হইয়। কহিলেন, রামানন্দ ! এক্ষণে শ্রারাধা- 
তত্ব বল শুনি। তোমার মুখে অমৃত নিঃশ্রাব হইতেছে । 
শ্রীরাধিকার স্বরূপতত্ব বর্ণনা করিয়া আমার পিপাঁসিত কর্ণ 
শীতল কর”। 
রায় রামানন্দ রসিক ভক্ত । তিনি শ্রীশ্রীরাধাকষ্ণমিলিত- 

বপু শ্রীগৌরাঙজপ্রতৃর চিহ্নিত দাস ও বিশেষ কৃপাপাত্র। 
শ্ীগৌরাঙ্গশক্তি শ্রশ্্ীরাধা-কুষ্ণমিলিতপূর্ণ৷ অভিন্া শক্কি। 
এই শক্তির মহান্‌ প্রভাব রায় রামানন্দের কথায় পরিপূর্ণভাবে 
পরিদৃশ্বমীন হইতেছে। শ্রীগৌরভগবান তাহাকে তাহার 
নিজ শক্তি দান করিয়াছেন । সেই পরমা মহীয়লী গৌরাঙ্গ - 
শক্তি সাহায্যে তিনি শ্রীকৃষ্ণের সর্বতেষ্ঠ শক্কিবপা ষে 
প্রীরাধা,_-তাহার তত্ব কহিতে লাগিলেন । যথ। শ্রীচৈতন্ত 
চরিতামূতে-__ 

কৃষ্ণের অনন্ত শক্তি তাতে তিন প্রবান। 

চিচ্ছক্তি মায় শক্তি জীবশক্তি আন।॥ 

অন্তরঙ। বহিরগ্গ1 তটস্থা কি যারে। 

অন্তরঙ্গ স্বরূপ শক্তি সবার উপরে ॥ (১) 

সচ্চিৎ আনন্দময় কৃষ্ণের স্বরূপ | 

অতএব স্বরূপ শক্তি হয় তিন বূপ।॥ 

আনন্দাংশে হলাদিনী সদংশে সন্ধিনী। 

চিদংশে সন্থিৎ তারে জ্ঞান করি মানি ॥ (২) 

কৃষ্ণকে আহলাদে তাতে নাম আহ্লাদিনী । 

সেই শক্তি দ্বারে স্থখ আম্বাদে আপনি ॥ 


৫১) বিষুশক্িঃ পর প্রোজ। ক্ষেত্রজ্াধ্যা তখাপরা । 
অবিদ্য। কণ্ধ নংজ্ঞান্ত1 তৃতীয়! শিরীষ্যতে ॥ বিষুপুরাণ। 
অর্থ। বিঞু শক্তি তিনপ্রকার ক্ষেত্রজ্যাখ্। পর, অবিগ্যা অপর 
ও কল্পসংজ্। তৃতীয় । 
(২) হলাদিনী সন্ধিনী সন্ধি বষ্যেক সর্ব সংস্থিতৌ। 
হ্াদতাপকরীমিশ্রা তবয়ি নে! গুণবর্তিতে | বিধুঃপুরাণ। 
অর্থ। হৈ তগবন! হলাদিনী, সন্ধিনী এবং স্বিৎ এই তিন মুখ্য 
অব্যতিচারিণী স্বরূপভূত। শক্তি সর্ববাধিষ্ঠানভূত ত্বোমাতেই অবস্থিত। 
কিন্ত হলাদকরী সাস্ধিকী, তাঁপকারী তামসী, এবং তদ্ুতয় মিশ্র রাজসী) 
এই ত্রিশক্তি বর্জিত তোমাতে অবস্থিতি করিতে পাঁরেন না। 
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সথখরূপ কৃষ্ণ করে স্থখ আস্বাদন । 
ভক্তগণে স্থখ দিতে হলাদ্রিনী কারণ॥ 
হলাদিনীর সার অংশ তার প্রেম নাম। 
আনন্দ চিম্মন্ রস প্রেমের আখান। 
প্রেমেব পরম সার মহাভাব জানি। 
সেই মহাভাব রূপা রাধাঠাকুরাণী ॥ (১) 
গেমের স্বরূপদেহ প্রেমবিভাবিত। 
কুষের প্রেয়সী শেষ্ঠ জগতে বিদিত ॥ (২) 
সেই মহাভাব হয় চিন্তামণি সার। 
কৃষ্ণবাঞ্চ পূর্ণ করে এই কার্ধ্য তার । 
মহাভাব চিন্তামণি রাধার দ্বরূপ। 
ললিতাদি সথি তার কায়বাহ বপ। 


সচ্চিদানন্দময় শ্রীরুষ্ণের অনন্তশক্তির মধ্যে তিন 
শক্তি গ্রধান। অস্তরঙ্গা চিচ্ছক্তি, বহিরঙ্গা মায়াশক্তি 
এবং তটস্থ। জীবণক্তি। ইহার মধ্যে চিচ্ছক্তিই শ্রীকৃষ্ণের 
শ্বরূপশক্তি। এই চিচ্ছক্তি ত্রিবিধরূপে প্রকাশ হইয়া 
ঝিধ। বিভক্ত । সচ্চিদানন্দ আনন্দঘনমুত্ি শ্রীকৃষ্ণের সৎ 


সপ পিপি পে শশী শীট শিশ ০৩ পাপী 


সন টি শ্পীাশীশী শীশিপিশীশি পতি 


(১) তয়োরপুযভয়ে।ম ধ্ে রাধিক। সর্বাধিক | 
মহাভ।ব শ্বরূপেয়ং গুণেরতিবরীপনপী ॥ উদ্জ্বললীলমণি । 

অর্থ। প্রীরাধিক। ও চন্ট্রবলী এই উভয়ের মধ্যে সর্ধপ্রকারে 
প্রীরাধিকাই গ্রে । যেহেতু তিনি মহাভাবন্বরূশ। এবং সর্বগুণের 
ধনি। এখানে মহান্তাব বলিতে মাদনাধ্য মহাগাব বুঝিতে হুইবে, 
কারণ এই হ্লাদিনী সার মদনাখ্য মহ।তাব আীরাধিক। তিন্ন অন্ত কোন 
ব্রদেবীতে বিরাজিত নাই। অন্যান্ত ব্রজদেবীগণ মোহনাধ্য 
মহাস্াবগ্গরূপ] ৷ 

(২) আনন িশমকরস-প্রতিভাবিতাতি- 
প্তাতি্ধ্য এব নিজবপ তয়া কলাঁভি:॥। 
গোলোক এব নিবসস্যখিলামভূতে|। 
গোবিনমারধিপুরুষং তমহুং ভজামি | ব্র্মদংহিত। 

"অর্থ । পরম প্রেমময় উদ রলে প্রতিভাবিত সেই হলাদ্তিনী শক্তি- 
রূপ। প্রিষ।গণের লহিত নিখিল গোলে।কবালীগণের এবং অন্তের 
আক্মব্বরপ যিনি গেরলোকে বান করেন, নেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে 
আফিভজন। করি। 


শ্রীশ্রীমন্মহা প্রভুর নীলাচল-লীলা। 


ব৷ নিত্যত্ব প্রকাশিকা শক্তির নাম সন্ধিনী, চিৎ ব1 ঠচতগ্ু 
গ্রকাশিক শক্তির নাম সন্বিৎ, এবং আনন্দ বা আহ্লাদ 
প্রকাশিকা শক্তির নাম হুলাদিনী। শ্রীকফ্ণের হলাদিনী 
শক্তি আহলাদপ্রস্থতি, সঞ্ধিনী তাপকরী, এবং সপ্থিং 
উভয় মিলিত। এই হলাদিনী শক্তি শ্রাকষকে আহ্লাদ 
প্রদান করেন, অর্থাৎ সুখরূপ শ্রীরুষ্জ এই হলাদিনী শক্তির 
সাহাযো লীলারস স্থখসস্তোগ করেন। তাহার ভক্তবৃন্দও 
এই হলাদিনী শক্তির সাহায্যে কৃষ্ণপ্রেম রলাম্বাদন করেন। 
নচ্চিদানন্দ ব্রত্মের আনন্দঘনরূপই লীলা প্রকাশের মূল 
কারণ। শ্রকুষ্চভগবানের অনস্তশক্তির মধ্যে তাহার এই 
হলাদিনীশক্তিই সর্বশ্রেষ্ঠ । এই হলার্দিনীশক্তির সাহাঘো 
ভক্তগণ ভগবতম্ব্ূপের রপাম্বাদন করেন এবং এই 
রসাস্বাদ করিয়া তাহাদিগের হয় মধ্যে যে রসভাব উদয় 
হয় তাহার নাম আনন্দচিন্সয় রস বা গ্রেম। এই প্রেম 
গা়ত্ব প্রাথ্থ হইলে স্থায়ী হয়, এই স্থায়ী প্রেমভাবের নাম 
মহাঁভাব। পরম প্রেমের ারভূতা এই মহাভাবন্বরূপিণী 
জ্ররাধিকা। শ্রীরাধিকার শ্রীঙ্গ আনন ও প্রেমন্বরূগ 
এবং তিনি কৃষ্ণ-প্রেমে সর্বদ। বিভাবিত। শ্রীকৃষ্ণের যত 
প্রেয়ণী আছেন তাহাদিগের মধ্যে শ্রীরাধিঝা সর্ব শ্রেষ্টা। 
কারণ তিনি রূপে এবং সর্বগুণে সর্বাপেক্ষা বরীয়সী। 
এই জন্ত তাহাকে "চিস্তামণি সার” বলিলেন। প্রারুত 
চিন্তামণি কালে ধ্বংশ হয়, কিন্তু মহাভাবরূপ চিন্তামণির 
ধ্বংশ নাই। যেমন চিস্তামণি যাহার বস্ত্র, তাহার সমস্ত 
বাসন! পূর্ণ করে, সেইরূপ মহাভাব চিস্তামণি প্রীরাধিকা 
জের বস্ত, স্থতরাং তিনি শ্রীরুষ্ণের সমস্ত বাসন! পূর্ণ 
করিয়া পুর্ণানন্দ প্রদান করেন। শ্রীরুষ্ণের মনবাঞী পুর্ণ 
করাই তাহার এক মাত্র কার্ধয, তাহার ইহা ভিন্ন অন্ত কার্য 
নাই। ললিতা বিশাখাদি সখিগণ শ্রীরাধিকার কায়বুহ। 
ইহার! শ্ররাধিকার গ্রকষ্জচকে আনন্দদানকারধেযর সাহায্য 
কারিণী নিত্যসখি। শ্রীরাধাতত্ব এই ভাবে বুঝাইয়৷ তখন 
রায় রামানন্দ মহাভাব স্বরূপিনী গ্রীরাধিকার শ্রীকুষ্ণ-সেবার 
অগ্রাকত ও ভাবময় পারিপাট্য বর্ণনা করিলেন। যথা 
শ্রীচৈতন্ত চরিতা মুতে 


গোদাবরী তীরে রায় রামানন্দ ও প্রভূ । ১৮৭ 


রাধাগ্রতি কৃষ্ণন্সেহ স্থগদ্ধি উদবর্তন। 
তাহে স্থগন্ধি দেহ উজ্জ্বল বরণ। 
কারুণ্যামৃত-ধারায় ম্লান প্রথম। 
তারুণ্যামৃত-ধারায় নান মধাম॥ 
লাবণযামৃত ধারায় তছপরি মান । 
নিজ লন শ্যাম-পট্ট সাটি পরিধান ॥ 
রুষ্চ-অনুরাগ রক্ত দ্বিতীয় বসন। 

প্রণয় মান কঞ্চুলিকায় বক্ষ আচ্ছাদন ॥ 
সৌন্দর্য কুঙ্কুম, সখী-গ্রণয় চন্দন । 
শস্মিতকাস্তি কপূর তিন অঙ্গে ৰিলেপন ॥ 
কৃষ্ণের উজ্জল রস মুগ মদ ভর। 

সেই মূগ মদে বিচত্র কলেবর ॥ 

প্রচ্ছন্ন মান বাম্য ধন্মিল বিস্তান। 
ধীর! ধীরাত্মক গুণ ছঙ্গে পট্টবাস ॥ 
রাগ তান্বুল রাগে অপর উজ্জ্বল । 

প্রেম কোটিল্য নেত্র যুগলে কজ্জল ॥ 
সুদীপ্ত সাত্বিক ভাব হর্ষাদি সঞ্চারী। 
এই লব ভাব ভূষণ সব অঙ্গে ভরি ॥ 
কিল কিঞ্িতাদি ভাব বিংশতি ভূষণ । 
গ্রণশ্রেণী পুষ্পমাল। সর্বাঙ্গে পূরণ ॥ 
সৌভাগ্য তিলক চাকু ললাটে উজ্জ্বল। 
প্রেম বৈচিত্ত্য রত্ব হৃদয় তরল ॥ 

মধ্য বয়স সখি স্বন্ধে কর ন্টাস। 

কৃষ্ণ লীলা-মনোবৃত্তি সথি আশ পাশ ॥ 
নিজাঙ্গ মৌরভালয়ে গর্ব-পর্য্ঙ্ক | 
তাতে বসি আছে সদ চিত্তে কৃষ্ণদজ ॥ 


কষ নাম গুণ যশ অবতংস কাণে। 
কৃষ্ণনাম গুণ যশ প্রবাহ বচনে। 
রুষ্ণকে করায় শোমরস মধু পান। 
নিরস্তর পূর্ণ করে কৃষ্ণের সর্ব কাম ॥ 
কুষের বিশুদ্ধ গ্রেম-রত্বের আকর। 
অনুপম গুণগণ পূর্ণ কলেবর ॥ (৫১) 


(১) কা কুষন্তপ্রশযজনিতৃঃ শ্রীমতি রাধিকৈকা 


কান্ড প্রেরস্ঠমৃপস গুণ। রাধিফৈকা ন চান্য। | 


ধাহার সৌভাগ্য গুণ বাঞ্ছে সত্যভামা। 
ধার ঠাই কলাবিলান ।শখে ব্রজরাম! ॥ 
ধার সৌন্দর্ধ্যাদি গুণ বাঞ্ছে লক্ষ্মী পার্বতী । 
ধার পতিব্রতা ধন্ম বাঞ্ছে অরুন্ধতী ॥ 
ধার সদগ্তণ গণনের কৃষ্ণ না পান পার। 
তীর গুণ গণিবে কেমনে জীব ছার ॥ 
কুষ্ণলীলা অপ্রাকৃত। (মনোবৃত্তিরপা সখিবুন্দ 
প্রীকষ্ণলীলা-রঙ্গিনী শ্ররাধিকার কায়ব্যহ। শ্রীরাধিকার 
প্রাকৃত কায়া নাই। আবপ্তিত কষ্ণন্সেহ অর্থাৎ শুকৃষ্ণের 
মমতাতিশয়ই তাহার উজ্জল বর্ণ। স্ুকুমারীদিগকে ত্রিকাল 
নান করান রীতি, ইহ। উদ্দেশ করিয়া রাঁয় রামানন্দ বলি- 
তেছেন, বয়ঃ সন্ধি অবস্থায় চাপল্য বিনাশ হওয়ায় প্রথমতঃ 
কারুণ।ামূত ধাগায আমান, যৌবনবূপ অমুতে মধ্যম স্থান 
তারুণটামৃত ধারাঘ,ইভ1 মাধ্যাহ্িক সান,-শেষে লাবণযামৃত 
ধারায় সায়াহ্ের ক্নান। অর্থাৎ কারণ ও নিত্য নব রসের 
তারল্যে ব নিত্য নব রসের লাবণ্য-জলে রাধাবূপ যেন 
মুহর্দহ ল্লাত হইতেছেন। স্নানের পর বসন পরিধানের 
কথা বলিতেছেন। নিজের লঙজ্জাই শ্ররাধিকার শ্তামবর্ণ 
পট্ট সাটী,__আর কৃষ্ণানুরাগই তাহার দ্বিতীঘ্ন অরুণবর্ণ বসন 
অর্থাৎ উত্তরীয় ওড়না । লজ্জারূপ শ্যাম সাটা এবং কৃষ্বা- 
রাগ রূপ রক্ত সাটা ঘেন শ্রীরাধিকার শ্রমঙ্গের সৌন্দর্য 
বৃদ্ধি করিতেছে । তিনি গ্রণয়জাত মানরূগ কঞ্চুলিক৷ 
স্বারা বক্ষ আচ্ছাদন করিয়াছেন। নিজ মৃদু হাস্তের অপূর্ব 
কাস্তিৰপ কপূর দ্বার শ্রারাধিকার সর্বাঙ্গ বিলেপিত। 
গ্রকৃষ্ণের শৃঙ্গার রদ রূপ কৌস্তভরসে তাহার প্রতি অন্ধ 
জৈদ্ধযং কেশে দৃশি তরলতা নিষ্ঠ,রতং কুচেচন্। 
বাঙ্থাপূর্তে প্রভবতি হরেঃ রাধিকেক] ন চান্তা || 
শ্রীগোবিন্দ লীলামৃত। 
গ্লোকার্থ। প্ীকৃষের প্রণয়োৎপত্তি স্থান কে? এক! আীমতি রাধিক|। 
্রীকৃষের প্রিযতম। কে? অনুপম গুণশালিনী এক রাধিকা, অন্ত 
কেহ দহে। ইহার কেশে কুটিলত! চক্ষুভে তরলত|, এবং কুচে নিষ্ঠ রত 
সুতরাং ্ররাধ।ই শ্রীকৃষ্ণের মনোবা&1 পূরণে সমর্থ! । কুটিলঙা, চঞ্চলতা, 
ও নিষ্ঠ বত কৃষণবাঞ্চ। পূর্ণ করিছেছে ইহাই আশ্চর্য্য । | 


১৮৮ 


চচ্চিত। শ্রীকষ্ণের প্রতি প্রচ্ছন্ন মানই তাহার স্থদৃশ্ত বেণী 
বিন্তাস। বেণীবিব্যাসের ছুই গুচ্ছ,এক প্রচ্ছন্ন মানঃঅপর বাম্য। 
শ্রীরাধিকার শ্রী'্বঙ্গ নায়িকার গুণরূপ পট্টবাসে অর্থাৎ সুগন্ধি 
- চুর্ঘ বিশেষে ভূষিত। অন্ুরাগরপ তাম্ুলের রাগে তাহার 
বিশ্বাধর রঞ্িত। প্রেম কোৌটিল্য তাহার নয়নের রসাঞ্জন। 

শ্রীমতি রাধিকার শ্রীঅঙ্গের ভূষণের কথা এখন বলিতে- 
ছেন। এক সময়ে পাঁচটি কি ছয়টি কিবা! সকল গুলি 
সাত্বিক ভাব পরমোতকর্ষে আরোহণ করিলে তাহার নাম 
হয় উদ্দীপ্ত সাত্বিক ভাব । উদ্দীপ্ত সাত্বিক ভাবই যুগপৎ 
সকলগুলি মহাঁভাবের উতকর্ষের পরমাবধি অবস্থা প্রাপ্ত 
হইলে সুদীপ্ত সান্বিক নাম ধারণ করে। এই সুদীপ্ত 
সাত্বিক ভাব এবং হর্ধাদি সঞ্চাবী অর্থাৎ নির্যেদ, বিষাদ, 
দ্য, গ্লানি, শ্রম, মদ, গর্ব, শঙ্কা, তাস, আবেগ, উন্মাদ, 
অপন্থতি, ব্যাধি, মোহ, মৃতি, আলস্ত, জাভ্য, ব্রীড়া, অব- 
বিতর্ক, চিন্তা, মতি, ধৃতি, হর্ষ, উংস্থক্য, গুগ্র, অমর্য, 
অন্য়া, চালা, নিদ্রা, সপ্ত, বোধ, এই ত্রয় স্ত্িংশং সঞ্চারী 
ভাব। এই সকল ভাব-বৈচিত্র শ্রীমতির রাধিকার শ্রীঅঙ্গের 
ভূষণ। আরও তাহাব বিংশতি প্রকার ভাব ভূষণে শ্রজঙ্গ 
বিভূষিত। তাহাকে কিলকিঞ্চিং ভাব বলে। ষথ! 
হাব, ভাব, হেলা, শো ভা, কান্তি, দীপ্তি, মাধুর্য, প্রগল্ভতা 
দদার্ধা ধৈর্য্য, লীলা, বিলাস, বিচ্ছিত্তি, বিভ্রম, কিলকিঞ্চিৎ 
মোট্টায়িত, কুটমিত, বিব্বোক, ললিত, বিকৃত। যৌবন 
কালে রমণী্দিগের প্রাণকান্তের প্রতি সর্বদা অভিনিবেশ 
বশতঃ তস্তাবাক্রীস্ত চিত্ত হইতে এই অলঙ্কার গুলির উদয় 
হইয়া থাকে, তাহার মধ্যে প্রথম তিনটি অঙ্গজ এবং 
তাহার পরের সাতটি অযত্বজাত, এবং অবশিঃ দশটি 
স্বভাব জাত (৯)। এই সকল ভাবভূষণে শ্রীমতি রাধিকার 
শ্অঙ সমলঙ্কত। 

এক্ষণে তাহাঁর গুণের কথা বলিতেছেন। হিজগতের 
গুণরাশি শ্রীমতির গ্রীঅঙ্গের পুষ্পহার। তাহার বিশেষ 
গুণগুলির নাম এস্থলে লিখিত্ব হইল। যথা--মধুরত্ব, 
709 এই সকল ভাবের লক্ষণ ভক্িরসা ৃন্-দিনধু ও উদ্দলনীলমথি 
গ্রন্থে জরষ্টবা। | 


জীস্রীমন্মহা গ্রভূর নীলাচল-লীলা | 


নববয়ত, চপলাঙ্গত্ব, উজ্জ্লম্মিতত্ব। চারুসৌভাগা- 
রেখাঢাত্ব,র গন্ধোনাদিতমাধবত্ব,সঙ্গত গ্রসরাভিজ্ঞতব, 
বস্তভাষিত্ব, নর্ব-পপ্তিতত্ব, বিনীতত্ব করুণা পূর্ণত্ব, বিদগ্ধত, 
পাটবান্থিতত্ব, লজ্জাশীলত্ব, স্থমর্ধ্যদাত্ব, ধৈর্যযশীলতব,গান্তীর্যা- 
শীলত্ব, স্থবিলসত্ব, মহাভাব পরমোঁংকর্ষশ।লিত্ব, গোকুল- 
প্রেমবসতিত্ব, জগত শ্রেণীলসত্যশত্ব, গুর্বর্পিত গুরুত্বেহত্ব। 
সখী গ্রণয়বশত্ব, কৃষ্কপ্রিয়া বলীমুখ্যত্ব, সম্ততাশ্রব কেশবত্ধ । . 
শ্রীমতি রাধিকার এই গুণ-গণের মধ্ো প্রথম ছয়টি গুণ 
কায়িক, তাহার পরের তিনটি গুণ বাচিক, তাহার পরের 
দশটি গুণ মানসিক, তাহার পরের ছয়টি গুণ পর সমন্ধগামী। 
ইহার পর শ্রীমতির পৌভাগোর কথা বলিতেছেন। | 
শ্্রীকষ্ণের সকল প্রেয়সীগণ অপেক্ষ। শ্রীবাধিক1 পরম প্রেম- 
পান্্রী। এই খ্যাতিরপ তিলকে শ্রীরাধিকার শ্রীলল্লাট 
অলঙ্কৃত রহিয়াছে । প্রিয়তমের ও সন্নিকর্ষে প্রেমোৎকর্ধ 
ত্বভাব বশতঃ বিচ্ছেদ বুদ্ধিতে যে আর্ত,_-তাহার নাম পপ্রম- 
বৈচিত্য, সেই প্রেমবৈচিত্যব্ূপ রত্ব শ্রীমতির হৃদয়ে তরল 
হার মধ্যগরত্ব ( ধুক্‌ ধুকি)। তিনি মধ্যবরসী (হইয়াও 
কিশোরী । মধ্যবয়স দ্বাদশ বর্ষ হইতে চড়দিশ বর্ষ 
পর্ধান্ত। এই মধ্য বয়সী মখির স্বন্ধ দেশে শ্রীমতি কোমল কর 
বিন্তাস করিয়াছেন। তিনি নিজ্জাঙ্গ সৌরভবূপ আলয়ে অর্থাৎ 
অন্তঃপুরে, গর্বরূপ পালস্কে কষ্ণচলীলাৰিভাবিনী মনোবৃত্তি 
রূপ সধিগণে পরিবেষ্টিতা হইয়। সতত কৃষ্ণাচ্ছচিগ্তনে নিমগ্ন 
থাকেন এবং দিবানিশি কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণ যশ শ্রবণে উন্মত্ত 
থাকেন। শ্রীকষ্ণের নাম যশ এবং গুণ শ্রীমতির কর্ণের 
ভূষণ। তাহার বদনে কৃষ্ণনাম গুণ যশের প্রবাহ বহে। অর্থাৎ 
জোতের স্থায় তাহার বচনে প্রাণ কৃষ্ণের নাম গুণ ও যশ 
কীর্তনের বিরতি নাই। শ্রীকুষ্ণকে উজ্জল শৃঙ্জার রসের 
মাধুর্য আস্বাদন করানই তাহার কার্ধা। নিরস্তর কৃষেচ্ছা 
পূর্ণ করাই তাহার বাসন! । শ্রীকুষ্ণপ্রেয়পী সত্যভামাও 
শ্রীমতি রাধিকার সৌভাগ্য বাঞ৷ করেন। ব্রহ্বহন্দরীগণ 
কলাবতী হইয়াও শ্রারাধিকার নিকট কল! বিলাস শিক্ষ। 
করেন। লক্ষমীদেবী এবং পার্বতী তাহারে সৌন্দর্যাদি গুণ- 
সকল বাঞ্ছা করেন, দেবী অকুদ্ধুতী তাহার পাতিত্রত্য ধর্ঘদ 


গোদাবরী তীরে রায় রামানন্দ ও প্রভূ । 


যাঁঞ্ছা করেন। স্বয়ং ভগবান শ্রীকষ্ণই ধাহার অনস্ত গুণ 
রাশির সীম নির্দেশ করিতে অক্ষম, সামান্য জীবে তাহ! 
কি করিয়া! গণনা করিবে? এই বলিয়! রায় রামানন্দ প্রভুর 
নিকটে শ্রারাধাতত্ব কথা প্রসঙ্গের উপসংহার করিলেন। 
প্রভু রায় রামানন্ের মুখে মধুর হইতে মধুর হৃৎকর্ণ 
রসায়ন শ্রীরাধা তত্ব শ্রবণ করিয়া প্রেমানন্দে গদগদ হইয় 
কহিলেন "রামানন্দ! তোমার মুখে মহাভাব ন্বরূপিনী 
প্ররাধিকাজির মহামহিমাঁময় পরম তত্ব শ্রবণে আমার 
মন প্রাণ জুড়াইল, কর্ণ পবিত্র হইল। এক্ষণে কপা করিয়! 
প্ীপ্রীরাধার ষ্র যুগল বিলাসমহত্ব বল। ইহা তোমার 
মুখে শ্রবণ করিতে আমার বড়ই অভিলাষ হইয়াছে। তৃমি 
আমার এ অভিলাষ পূর্ণ করিয়া আমাকে প্রেম-খণে চির- 
বদ্ধকর। বাস্তবিক তোমার মুখে অমৃতের নদী, 
প্রবাহিত হয়” । 
রায় রামানন্দ প্রভূ-চরণকমলে শির লুঠঠিত করিয়া 
করমোড়ে পুনরায় বলিতে লাগিলেন। যথা শ্রীচৈতন্ত 
চরিতা মুতে-- 
রায় কহে রুষ্ণ হয় ধীর ললিত। 
নিরস্তর কাম ক্রীড়। ধাহাঁর চরিত ॥ 
রাত্রি দিন কুঞ্জে ক্রীড়া করে রাধা সঙ্গে। 
১কশোর বয়ল সফল টৈল ক্রীড়া রঙ্গে ॥ (১) 
এই দ্বইটি পয়ার শ্লোকে রূসশান্ত্রে অদ্বিতীয় পর্ডিত 
এবং রসিক ভক্ত শ্রেষ্ট শ্রীল রায় রামানন্দ শ্রী্ীরাধারষ্ের 
যুগল বিলাস-মহাত্ব-তত্ব এক কথায় বলিলেন। তিনি; 
বলিলেন প্প্রীরুষ্ণ ধীর ললিত, নায়ক হ্থতরাং তিনি নিরস্তর 
কামক্তরীড়াপরায়ণ। তিনি রাতদিন শ্রীমতি রাধিকার সন্ধে 
ক্রীড়। রঙ্গে তাহার কৈশোর কাল সফল করেন” এক্ষণে 
ধীরললিত” শবের কিছু ব্যাখ্যার প্রয়োজন। রসশাস্ত্রো্ত 


৯০ টি কপ ০ সপ পাস 





(১) বাচা শৃচিত শর্ধরীরতিকলা! প্রাগল্ভায় রাধিকা 
ব্রীড়াকুঞ্চিতলোচনাং বিরচয়ন্নপ্রে সথীন1 মপৌ । 
তদ্বক্ষোরুহ চিত্রফেলি ঘকরী পাতিত্য পারং গঞ্ভঃ 
কৈপোরং সফলী কারাতি কলয়ন কুঝধে বিহারং হরি || ত রঃ সিং 


১৮ 


চারি প্রকার নায়কের মধ্যে ধীরললিত গুপবিশিষ্ট নাঁয়কই 
শ্রেষ্ঠ । ধীর ললিত নায়কের গুণগুলি এই-_, 
বিদগ্ধো নবতারণ]: পরিহাস বিশারদঃ। 
নিশ্চিন্তে ধীরললিতঃ স্তাৎ প্রায় প্রেয়পীবশঃ ॥ 
ভক্কিবসাম্মত সিন্ধু । 
অর্থাৎ যিনি রসিক, নব যৌবনসম্পন্ন, হাস্পরিহাস- 
পটু, এবং নিশ্চিন্ত তাহাকে, ধীরললিত বলে। ধাঁরললিত- 
গুণবিশিষ্ট নায়ক প্রেয়সীর বশীভূত । 


শ্রীরু্জ ধীরললিত গুণবিশিষ্ট নায়ক । তিনি নিরস্তর 
কামক্রীড়াশীল। এস্থলে কাম অর্থে প্রেম। শ্রীকুষ্ণ বন্ধ- 
বল্পভ, কিন্তু তিনি গ্লিমতি রাধিকার প্রেমের একাস্ত বশী- 
ভূত হইয়া সততই তাহার অধীন থাকেন। প্রেমব তী- 
দিগের মধো শ্রীমতি রাধিকা সর্বশ্রেষ্ঠ, এই অন্ত প্রেম- 
ভিখারী শ্রীরুষ্জ শ্রীরাধাপ্রেমে বাধা আছেন। তিনি 
নিরন্তর রাধাপ্রেমে উন্মত্ত । এই জন্ত কবিরাজ গোস্বামী 
বলিলেন - 


“নিরন্তর কামক্রীড়া ধাহার চরিত ।” 

শ্রীকৃষ্ণ রাত্রিদিন শ্রীমতি রাধিকার সহিত যমুনাতটস্থ 
কুপ্তবনে ক্রীড়া করেন। কোন বিষয়েই তাহার চিত্ত! 
নাই। তাহার পিতামাতা নন্দ ফশোদাও তাঁহাকে 
বাবহারিককর্ম্বের কোনরূপ ভান্ার্পণ করেন না। কারণ 
তাহারা জানেন ত্াহাদিগের পুন্রটি বড় জ্রীড়াপরায়ণ, 
নিশ্চিন্ত হইয়। তিনি প্রেমলীলা করুন, ইহাই তাহাদের 
মনোভাব। ধীরগলিত নায়কের একটি গুণ নিশ্চিন্ততা। 
এই গুণটি বিলাপব্যাপারে বিশেষ প্রশংসনীয় । ঞ্ীকৃফ- 
চরিতে এই গুণটি সবিশেষ পরিদৃশ্ঠমান রহিয়াছে । পরীর 
স্বয়ং ভগবান, সর্ববেৰ পৃজা, সর্ববকার্ষে সমর্থ হইয়াও তিনি 
প্রেয়দীবশ | এস্থলে প্রেয়সী অর্থে অন্থরাগী ভক্ত । প্রীকণর 
প্রেন্বশীরশ্কতার তারতম্য আছে। প্রেমবতী প্রেয়সীগণের 
অন্নকরাগের তারতম্যান্থসারে শ্রীরুফের প্রে্সীবশাতার 
তারতম্য লক্ষিত হয়। শ্রীমতি রাধিকার প্রেমাহ্গরাগ 
শ্রকফ্ণের প্রতি স্থপু়া, গ্রেমবতীদিগের মধো তিনি সর্ধঘ 


টি 


শ্রেঠা'অতএব গ্রেয়সী- প্রেমভিখারী শ্রীকৃষ্ণ তাহার সর্ববতো, 
ভাবে অধীন এবং নিরস্তর তাহার সঙ্গে বিলাস করেন। 

রায় রামনন্দ আর একটি কথা বলিলেন। শ্রীরুষণ 
রাধিকার সঙ্ে ক্রীড়ারঙ্গে তাহার কৈশোর বয়স লফল 
করিলেন । কৌমার, পৌগণ্ড ও কৈশোব এই তিন 
প্রকার বয়স । পঞ্চ বর্ষ কাল পর্য্যন্ত কৌমার, পাচ হইতে 
দশবর্ধ কাল পর্যন্ত পৌগণ্ড, দশ বৎসর হইতে পঞ্চদশ 
বৎসর কাল পর্য্যন্ত টঠকশোর। তাহার পর যৌবন। 
শঙ্গার-রসাস্থাদনে কৈশোর কালই প্রশস্ত। এই কৈশোর 
কাল আবার তিন ভাগে বিভক্ত, যথা আছ্য কৈশোর, 
মধ্য কৈশোর এবং অন্ত কৈশোর । অন্ত কৈশোর কালেই 
প্ীর্ণ ব্রজস্ন্দরীদিগের সহিত রাসলীল! করিয়াছিলেন । 
&কশোর বয়দ ক্রীড়ার কাল। পীলাময় শ্রীরুষ্ণ ভগবান 
এই টকশোর কালে লীলাম্ুরক্ত হইয়া ত্রাহার টকশোর 
বয়স সফল করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধিকার প্রেম 
বিলাস অর্থাৎ রম্ণ অপ্রারৃত। ইহাতে কামগন্ধ নাই। 
অকৈতব প্রেম ভিন্ন শ্রীকষ্ণের সহিত প্রেমসন্বন্ধ সংঘটন 
হয় না। প্রীরষ্ণপ্রেম প্রাকৃত কামগন্বশূন্ত। গেপী 
প্রেম তাহাই। শ্রীশ্রীরাধারুষ্জের বিলাসমহত্ব অতি- 
শয়নিগৃঢ় বস্ত। ইহাতে প্রাকৃত মানববৃদ্ধি প্রবেশ 
করিতে পারে ন।। স্বয়ং ভগবান শ্রীগৌরাজ প্রত এই 
নিগুঢ তত্বকথার শ্রোতা এবং তাহার বিশেষ কপাপাত্র 
রসশাস্ত্রে সুপপ্ডিত শ্রীরুষ্ণডগবানের রূদিক ভক্ত রাম 
রামানন্দ ইহার বক্তা । 

প্রত ্্ীপ্ররাধারুষ্ণবিলাস-তত্ব শুনিয়। হাসিতে হাসিতে 
রায় রামানন্দকে কহিলেন,--“এহে। হয় আগে কর আর।” 
অর্থাৎ "ইহ! ত বটেই তারপর আরও আছে, তাহা বল” 
রায় রামানন্দের বিন্ময্ের আর অবধি রহিল না। তিনি 
প্রভুর প্ীবদনের প্রতি চাহিয়াই রহিলেন। কোন কথা 
বলিতে পারিলেন না। প্রভুর (প্রশ্নের কি উত্তর দ্িবেন 
তাই ভাবিয়া তিনি আকুল হইলেন। শ্রমন্হাপ্রতু রায় 
রামানন্দের মুখের ভাব দেখিয়াই বুঝিলেন এক্ষণে তাহার 
হৃদয়ে বিশেষ শক্তিসঞ্চারের প্রয়োঞ্গন হইয়াছে। বড় 





শ্রীশীমন্বাহা প্রভুর 'নীলাচল-লীল। ৷ 


নিগৃঢ়তত্ব এক্ষণে তাহার মুখ দিয়। বাহুর করিতে হইবে"। 
প্রচ্থ রামানন্দ রায়ের প্রতি ৫৭মপূর্ণ নয়নে একটিবার 
চাহিলেন।-_-ভক্ত ও ভগবানের চারিচক্ষের শুভমিলন 
হইবামাত্র, বিছ্বাতের ন্যায় ভক্তের মনে রসতত্বের নিগুঢ় 
ভাব উদয় হইল। তখন রায় রামানন্দ প্রতুর চরণে 
নিবেদন করিলেন, প্রভৃহে ! তোমার চরণকমলে পুর্বে 
যাহা নিবেদন করিলাম, তাহার উপর আর আমার বুদ্ধির 
গতি নাই। তবে একটি বড় গৃঢ কথা আপনার 
প্রেরণাতেই আমার এখনি মনে উদয় হইল। ইহাই 
আমার শেষ কথা এবং ইহা এক্ষণে আপনার চরণে নিবেদন 
করিতেছি, কৃপা করিয়া শ্রবণ করুন, কিন্তু ইহাতেও 
আপনার মনে স্থখ হইবে কি ন! তাহা আমি জানি না। 
(১)। এই বলিয়। ভিনি প্রেমবিলাসবিবর্তহ্থচক নিজকৃত 
একটি গীত গাইলেন। রদতত্বের শেষ সীমাসথচক সেই 
অপূর্ব গীতুরত্বটি এই-_ 

পহিলহি রাগ নয়ন ভঙ্গ ভেল। 

অন্ুর্দিন বাড়ল অবধি না গেল ॥ 

না সে। রমণ, ন| হাম রমণী । 

দন্ত মন মনোভব পেশল জানি ॥ 

এ সখি সে সব প্রেমকাহিমী | 

কানুঠামে কহবি বিছুরল জানি ॥ 

না খোজলু ছুতী না খোজলু আন । 

ছু'্থকে মিলনে মধ্যেতে পাচ বাণ ॥ 

অবশোই বিরাগ তৃছ' ভেল দুতী। 

স্ুপুরুখ প্রেমক এ ছন রীতি ॥ 

এই গানটির অর্থ সহজ ভাষায় নিয়ে লিখিত হইল(২)। 


পপর 








(১) প্রভু কহে এহ হয় আগে কহ আর। 
রা কহে ইছ। বই বুদ্ধির গতি নাহি আর । 
ধেব! প্রেম-বিলাস-বিবর্থ এক হয়। 
তাছ। শুনি তৌসার সুখ হয় কিনা হয়।। চৈঃ চঃ 
(২) কলহাত্বরিত। শ্রীরাধিকা দুতুকে কহিলেন দুতি! জীকৃফকে 
কহিও থে প্রথমতঃ নয়মভঙ্গী দ্বার! পূর্ধবরাগ হইয়াছিল। দেই পূর্ব্বরাগ 
দিল দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল, কিন্ত সীম। প্রান্ধ হু ছাই। আমি 


গোদাবরী তীরে রায় রামানন্দ ও প্রাড়ু। 


ইহার তাৎপর্য মিলনের পূর্বরাগ সময়ে নায়ক নায়িকার 
পরদ্পরের নয়নের চাহনি হইতে অন্ুরাগের ভাব উদ্দিত 
হয়। সেই অঞ্থরাগ বৃদ্ধি হইতে হইতে শেষ হইল ন|। 
তাহার অবধিও নাই । এই অনুরাগ শ্ররাধারুষ্ণের ম্বতাব- 
জনিত। রমণরূপ কৃষণই ধে তাহার কারণ, আর রমণীরূপ 
শ্ররাধাই যে তাহার কারণ তাহা নহে। পরম্পরের 
দর্শনে যে অগ্নরাগ পরস্পরের মনে উদ্দিত হয়, তাহাই 
মনোভব, অর্থাৎ মদন হইয়া শ্রীরাধারুষ্জের উভয়ের 
মনকে পেষণ করিয়া একত্র করিয়াছিল। শ্রীরাধিকা 
কহিতেছেন সধিকে,-:“বিচ্ছেদ্দের সময়ে লে সকল 
প্রেমকাহিনী শ্রীকষ্চ যদি ভুলিয়া থাকেন, এব্সপ 
যদি বুঝিতে গার, তনে তাঁহাকে কহিও মিলন সময়ে 
আমরা কোন দূতী অধ্যেণ করি নাই। অনঙ্গরূপ 
পঞ্চবাণই আমাদের দুইজনের মিলনের মধ্যস্থ ছিল। 
আবার এখন বিচ্ছেদ সময়ে সেই অন্রাগ,-_বিরাগ অর্থাৎ 
বিশিই রাগ ব। বিচ্ছেদিগত রাগ বা অধিরুঢ় ভাবরূপে 
হে সখি! তুমি ছৃতীরূপে কার্ধ্য করিতেছ। স্থপুরুষের 
প্রেমেতে এই রীতিই সর্ধত্র দেখিবে” | ইহার মন্দ এই 
সম্তোগকালে অনুরাগ অনঙ্গরূপে মধাস্থ, বপ্রলম্তকালে 
সেইরূপ অধিরচ ভাবাপন্ন। দূতী হইস্জা! ্রমবিলাপবিবর্ত 
অর্থাৎ বিগ্রলভ্ভে সম্ভোগ মৃত্তি কার্যে দূতীন্বরূপ হইলে 
তাহাকে শ্রীমতি রাধিকা সখি বলিয়। স্বোধন করিয়া! এই 
কথাটি বলিতেছেন। ইহার মুল তাৎপর্য) প্রেমবিলাস 


মন্তোগেও যেরূপ আনন্দ,-_বি প্রলস্তেও দেইরূপ ' বিশেষ তঃ 


বিপ্রলভ্ভে অধিরূঢ মহাভাব রূপ সপ্পে- রজ্জু ভ্রমের স্তায় 


পপ 


সী” ০ সস ০৯ ০. পপ 


তাহার পত্ী নহি, তিনিও আমার পতি নহেন, তথাপি তাহার এবং 
আমার মন কদপ পেষণ করিয়। অভিন্ন করিয়াছিল । সথি! এই নকল 
প্রেমের কাহিনী তুমি শ্রীকৃষ্ণের নিকটে বলিও, বিস্মৃত হইও না। যখন 
আমাদের ছুঈজনের মিলন হর, তথন দুতী কিনব! অন্ত কাহারও অশ্বেধণ 
করিতে ছয় নাই, পঞ্চবাণ মদন মধান্থ ছইর! আমাদের ছুইঞ্জনকে পরম্পরে 
মিল্াইক্া দিয়াছিলেন। এক্ষণে দেই কৃ্ক আমাতে বিরাগ অর্থাৎ বীত 
রাগ, সস্তরাং তুমি দৃত্তী হইলে। মুপুরুষের প্রেমের কি এই প্রকার 
গীতি 


১৯১ 


তমালাদিতে কুষ্ভ্রম জীবিত বিবর্তভাবাপর একরূপ 
সম্ভোগ উদয় হয়। 
এক্ষণে “পপ্রমবিলাস বিবর্ত” বস্তরটি কি তাহ শুনুন। 
প্রেমময় বিলাসে বিবর্ত অর্থাৎ সমবায় ইহা! বাক্যার্থ। 
ইহার ভাবার্থ অতত্বত ৃ অন্তথ! খ্যাতি, অর্থাৎ তত্বতঃ 
পৃথক না হইয়া অন্তরূপে প্রতীয়মানতা এস্থলে শ্রীশ্ররাধা- 
কৃষ্ণের বিগ্রলস্ত ও সম্ভোগাস্তক প্রেমময় বিলাসে নানাভেদ 
প্রত্তীতি হইলেও, তাহ! শ্বরূপতঃ হনাদিনীলার প্রেম, ইহাই 
ইহার প্রকৃত ভাবার্থ। শ্রীগ্ররাধাকচ একই তত্ব! 
লীলারসাস্বাদনের জন্য ভিন্নক্ূপ ও দেহধারপমাআ। যথা-- 
শ্রচৈতন্চরিতাম্বতে-_ 
রাধা পূর্ণশক্তি, কৃষ্ণ পূর্ণশক্তিমান্‌ । 
দুই বন্ত ভেদ নাই শাস্ত্র পরমাণ ॥ 
মৃগমদ আর গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ | 
অগ্নিজালাতে যৈছে কতু নাহি ভেদ ॥ 
রাধাকষ্চ এছে সদা একই স্বরূপ । 
লীলারদ আন্বাদিতে ধরে ছুইরূপ | 
রায় রামানন্দ রঠিত পূর্বোক্ত স্থন্দর পদটি প্রেমবিলাস 
বিবর্তের উদদাহরণ। এই অপূর্বধ প্রেমভাবের সুঙ্গ তত্ব সকল 
পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে। 
তত্বসন্ধিৎম্থ কপামঘ্ পাঠকবুন্দ এ সম্বন্ধে ক্ষদা করিবেন । 
শ্রপ্রীরাধারুষ্চ একতত্ব , উভয়ের পরমৈক্য প্রতিপাদক 
রায় রামানন্দ কৃত এই গীতরত্বটিতে সাধাসাধনতত্বের সার 
বস্ত নিহিত রহিয়াছে । নিরুপাধি ৫্রমের ইহাই জলস্ত 
উদ্াহরণ। «না সো রম্ণ ন। হাম রমণী" ইহা! নিব্বপাধি 
প্রেমের পরম ও চরম দিদ্ধান্ত। তুমি স্বামী, আমি স্ত্রী, তুমি 
রমণ, আমি রমণী,এইরপ স্ত্রীপুংস ভেবজ্ঞান জনিত প্রেম 
সোপাধিক। নিরুপাধি প্রেমে আত্মন্থথেচ্ছ! নাই । “না 
সো রমণ না হাম রমণী” এই উভয়ের মধ্যে যে প্রেম ইহাই 
নিরুপাধি, স্থতরাং অকৈতব। এই অকৈতব প্রেমেই 
রুষ্তপ্রাপ্তি হয়। ইহাই সাধ্পাধনতত্বের সার। রায় 
রামানন্দ স্বরচিত গীত দ্বার! ইহাই প্রতুকে ধুঝাইলেন । 
রাজ রামানন্দের মত স্থক্ রসিক ভক্তের মুখে এই 


১৭২৭ 


নিগুঢ় ভঙ্গনতত্ব-রহস্তপূর্ণ গীত শুনিয়া গ্রেমাননে প্রতুর 
কঠন্বর গদগদ হইল। আর অধিকক্ষণ গান শুনিলে 
_অতাধিক প্রেমাকেশে আননমোহ প্রাপ্ত হইবেন, এবং 
তাহ। হইলে শ্রবণন্থধে বাঁধ! পড়িবে, এই আশঙ্কায় প্রত 
গীত স্থগিত করিবার জন্ত রায় রামাননের মুখ শ্রীহস্ত 


শ্রীশ্রী মশাহা প্রভুর 'দীলাচল-লীলা । 


হুম্দর আকণ্ঠ প্রেমহুধাপান করিলেন। সে অপূর্ব আনন্দপূর্ণ 
উৎসব, ভক্ত ও ভগবানের সেই অভূতপূর্ব প্রেমানচ্দ 
আদান প্রদান-ব্যাপার ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। শ্রীপা 
কবিকর্ণপুর গোস্বামী লিখিয়াছেন-_ 


ইখ্খং দৃঢ়াঙ্েষ কলা-কলীপ-কল্তোল লোলাস্তরঘ়োঃ স কো২পি। 


স্বার। আচ্ছাদন করিয়৷ গানে বাধা দিলেন (১)। অপর পক্ষে কালত্তদাসীৎ সথখনাগরোম্মি কদছকৈ: পর্বতয়া পরীতঃ ॥ 


কেহ কেহ বৰেন, শ্রীশ্রীরাধারুষ্ণের এই নিগৃঢ ভঞ্গন-রহশ্ত 
প্রকাশষোগয নহে বলিয়া! তিনি রায় রামানন্দের মুখ 
চাপিয়। ধরিলেন। অমনি ভক্তচুড়ামণি রায় রামানন্দ 
নিকাম সম্মোহভরালসাঙ্গো, গাঙ্গে়গৌরং তমনঙ্গ রম্যং । 
* গ্রতৃং গ্রণম্যাথ পদাজমূলে, নিপত্য সংপ্রোথিত আননন্দ | 
চৈঃ চঃ কাব্য 

অর্থাৎ তিনি অতিশয় মোহভরে অবশাঙগ হইয়া স্থর্ণ 
সদৃশ গৌরবর্ণ এবং কন্দপ্পতুল্য রমনীয় শ্রীগৌরাঙ্চন্দ্রের 
চরণকমলে নিপতিত হইলেন, এবং পরমানন্দে উদ্বিত 
হইয়া! তাহাকে স্তবতিবন্দনা করিলেন। প্রভূ প্রেমাবেশে 
উন্মত্ত হইয়া আসন হইতে উঠিয়া রায় রামানন্দকে 
প্রেমতরে গাঢ় প্রেমালিঙন দানে কৃতরুতার্থ করিয়া কহি- 
প্লেন “ইহাই পরাৎপর অর্থাৎ সর্ধোপ্তম সারতত্ব (২)। 
ইহাই সাধাতত্বের অবধি। রায় রামানন্দ! তোমার 
কৃপায় আজ আমি ইহা! জানিয়! কৃত কৃতার্থ হইলাম।” 

প্রত কহে সাধ বস্ত অবধি এই হয়। 
তোমার গ্রসাদে ইহ! জানিল নিশ্চয় ॥ চৈ: চঃ 

বিদ্ভানগরে গোদাবরী তীরস্থ বিপ্রগৃহে সেদিন ষে 
আনন্দ শ্রোত প্রবাহিত হইল তাহাতে সমস্ত জগত বক্ধ। 
ডুঁবিল, প্রীগৌরভগবানের বিশেষ কুপাপাত্র রায় রামানন্দের 
প্রাণে যে প্রেমন্থখতরঙ্গের উচ্ছাপ উঠিল, তাহা হইতে 
তাহার অভীষ্ট দেব ্রশ্নীরাধাকষ্খমিলিততচু শ্রীগোরাঙ্গ- 


পপ 


(১) এত বলি আপন কৃত গীত এক গাছিন। 
প্রেমে প্রভু শ্বহত্তে গার মুখ আচ্ছাদিল || চৈ £চ | 
(২) ততন্তদ।কর্ণ্যপরাৎপরং স, প্রতু প্রফুল্েক্ষণ পধুগাঃ 
প্রে প্রাব প্রচলাস্তরাত্বা, গাঢ় প্রমেদাত্মধালিলিঙ ॥ 
জীচৈতগ্য চরিত মহা কাব্য। 





অর্থাৎ ভক্ত ভগবানের স্রৃঢ় প্রেমালিজনকৌশলক্প 
মহাতরঙ্গে উভয়েরই চিত্ত সতৃষ্ণ হইল । স্থৃতরাং সৃখসাগরে 
তরঙমালার উচ্ছাসোৎসব অনির্ধচনীয় ও নিরতিশয় 
আনন্দগ্রদ হইয়া উঠিল । 

পূর্বে বলিয়াছি ভক্তচুড়ামণি রায় রামানন্দ প্রতৃর 
চরণকমলে নিপতিত হইয়া স্তবস্ততি করিতে লাগিলেন। 


তিনি কিরূপে তখন প্রগৌরভগবানের চরণাশ্রয় করিয়াছে ন, 
তাহা শ্রীপাদ কবিকর্ণপুর গোস্বামী গ্রন্থে লিখিয়! গিয়াছেন 


যথা-- 

“তদা চিকুর কলাপং দ্বিধা কৃত্বা তেনৈব তচ্চরণ যুগং 
বেষ্টয়িত্তা নিপত্য গদিতং |” অর্থাৎ তিনি তাহার মত্তকের 
কেশকলাপ ছুই ভাগে বিভক্ত করিয়া তথ্ার প্রভুর চরণ 
কমল বেষ্টনপুর্বক তভূমিতলে নিপতিত হইয়া রহিলেন। 
তিনি গ্রভৃকে কি বলিয়! স্তব করিলেন তাহাও গ্রস্থে 
লিখিত আছে । যথা-_ 

মহা রসিকশেখরঃ সরল নাট্রযলীলা-গুরুঃ 

স এব হৃদয়েশ্বর স্তমসি কে কিছু ত্বাং স্তমঃ। 

তবৈতদপি সাহজং বিবিধ ভূমিকা স্বীকৃতি- 

নতেন যতি ভূমিকা ভবতি নোংতিবিস্মাপনী ॥ 

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক। 

অর্থাৎ। প্রতু হে! তুমি মহা রসিকশেখর। এই 

রসময় সুমধুর লীলারঙের গুরু সেই আমার হদয়াধিনাথ 

তৃমি। আমি অতীব ক্ষুত্র, তোমাকে আর স্ততি কি 

করিব। তোমার বিবিধ বেশানি ধারণ সাহজিক ভাখ 

নহে। সুতরাং তোমার এই সন্ন্যাসী বেশও আমাকে 
চমৎকুত করিয়াছে । 

এই বলিয়। বহুক্ষণ তিনি প্রতূর চরণকমল ধারণ করিয়া 


গোদাবরী তীরে রায় রামালন্দ ও প্রভূ। 


অঝোর নয়নে ঝুরিলেন। প্রেমময় জ্রীগৌরভগবান, কলির 
গ্রচ্ছন্ন অবতার,--তিনি চতুরের শিরোমণি । রায় রামানন্দ 
তাহার নিত্যদাস। তাহার মুখ দিয়া তিনি আরও অনেক 
তত্বকথ! প্রকাশ করাইবেন। কাজেই আত্মগোপন 
প্রয়োজন। তিনি রায় রামানন্দকে সন্বেহে শ্রীহন্তে ধরিয়। 
উঠাইয়! পুনরায় গাঢ় প্রেমালিঙ্গন দানে কৃতার্থ করিয়া 
বসিতে আজ্ঞ। দিয়! স্বয়ং আসনে 'উপবেশন করিলেন। 
উভয়েই স্স্থির হইয়! পুনরায় তত্বকথার তরঙ্গ উঠাইলেন। 
প্রভূ কহিলেন 'ণরায় রামানন্দ! তোমার মুখে সকলি ত 
শুনিলাম। কিন্ত সাধ্যবস্ত্র ত সাধন. ভিন্ন প্রাপ্ত হওয়া। যায় 
না। কৃপা করিয়া এই সর্বশ্রেষ্ঠ সাধ্যবস্ত-প্রাপ্তির উপায় 
বল, আমি শুনিয়া কৃতার্থ হই” 

সাধ্য বস্ত সাধন বিনা কেহ নাহি পায়। 

কূপা করি কহ রায় পাবার উপায় ॥ ঠঃ চঃ 

তখন রায় রামানন্দ করষোড়ে নিবেদন করিলেন, যথা, 
শ্রীচেতগ্ত চরিতাম্বতে-_ 

রায় কহে যেই কহাও সেই কহি বাণী। 

কি কহিয়ে ভাল মন্দ কিছুই না জানি॥ 

জ্িতৃবন মধ্যে এছে আছে কোন বার। 

যে তোমার মায়ানটে হইবেক্‌ স্থির 

মোর মুখে বক্তা তুমি, তুমি হও শ্রোতা । 

অত্যন্ত রহস্য শুন সাধনের কথ ॥ 

প্রভূ কহিলেন “তরল বল শুনি।” যেমন বিয়ধর 
সর্প ফণা উত্বোলনপূর্বক একান্তভাবে সাপুড়িয়ার 
সঙ্গীত শ্রবণ করে, তদ্রপ স্থিরভাবে একাস্ত অনুরাগে 
সহিত প্রভু তাহার মধুময় বাক্য শ্রবণ করিতে লাগিলেন। 

"ধৃত ফণ ইব ভোগী গাকুড়ীয়ন্ত গানং 

তছুদিতমতিবত্যাকর্ণয়ন সাঁবধা নং |!) 
রায় রামানন্দ কহিতে লাগিলেন-_ 

রাধাকুষেের লীলা এই অতি গুঢ়তর। 

দন্ত বাংসল্যাদি ভাবে না হয় গোচর ॥ 

সবে এক সখীগণের ইহ! অধিকার । 

সখী হইতে হয় এই লীলার বিস্তার । 

দ্য 


১৯৩ 


সখি বিনা এই লীল৷ পুষ্ট নাহি হয়। 

সখি লীল] বিস্তারিয়। সখি আস্বাদয় | 

সখি বিনা এই লীলায় অন্তের নাহি গতি । 
সখি ভাবে যেই তারে করে অনুগতি ॥ 
রাধাকৃষ্ণের কুঙ্ছসেব। সাধ্য সেই পায়। 

সেই সাধা পাইতে আর নাহিক উপায় ॥ (১) 
সখীর স্বভাব এক অকথ্য কখন । 

কৃষ্ণপহ নিজ লীলায় নাহি সখির মন ॥ 

কৃষ্ণ সহ রাধিকার লীল! ষে করাম্ম। 

নিজ কেলি হৈতে তাহে কোটি স্থখ পায়। 
রাধার শ্বরূপ কৃষ্ণপ্রেম কল্পলতা ৷ 

সখীগণ হয় তার পল্লৰ পুষ্প পাতা ॥ 
কুষ্ণজলীলামূতে যদি লতাকে সিঞ্চয়। 

নিজ সেক হইতে পল্লবাঁদ্যের কোটি স্থুখ হয়॥ (২) 


(১) বিভুয়পি হুথরূপঃ স্বগ্রকাশোহপি ভাবঃ 
ক্ষণমপি মহি রাধাকৃষঃয়োর্য্ে। ধতে স্বাঃ। 
প্রবহতি রসপুষ্টিং চিদ্ধিতু তীরিবেশঃ 
শ্রয়তি ন পদমাসাং কঃ সখীনাঁং রসজ্ঞঃ ॥। 
শ্রীগোবিন্দলীলামৃত। 
জর্থ। হেসথি!| সর্বব্যাপী হইয়াও ভগবান যেমন চিচ্ছত্ি 
খ্যতিত পুষ্টিলাত করেন না, তদ্রূপ রাঁধাকৃষ্ণের ভাব সর্বব্যাপক ও 
স্বপ্রকাশ হইয়াও সখি ব্যতিত ক্ষণকাঁলের নিমিত্ত রসপুষ্টি করিতে 





সমর্থ হয়না । অতএব এই সখিগণের পদ কোন্‌ রমিক ভক্ত আব্র 


মা করেন? ০85 
(২) সধ্যঃ শ্ররাধিকার। ব্রজকুমুদ বিধোহ্ণাদিনী নাম শক্তেঃ, 
সারাংশ প্রেমবল্লযাঃ কিশলয়দল পুষ্পাদিতৃল্যাঃ স্বতুল্যা: ৷ 
সিক্তায়াং কৃকলীলাম্ৃত রস নিচয়ৈরলসত্ত্য। মনুষ্যাং, 
জানো ্স।লাঃ সেক শতগুগমধিকং সন্তি যত্তন্ন চিত্রং ॥। 
শীগোধিন্দ-লীলামৃত। 
অর্থ। অ্রজকুমুদবিধূ শ্রীকৃষ্ণের হলাদিনী শক্তির সারাংশ যে" প্রেম 


*্তন্রপ প্রীপাধালতাঁর কিশলয় পত্র এবং পুষ্পাদি সদৃশ সথিগণ, ' অস্তগ্রব 


তাহার! জরাধিক। সদৃশ । এই হেতু কৃষ্ণলীলামৃতরস দ্বারা রাধালত- 


'সিক্ক এবং উল্লাসযুক্ত হইলে পত্র পুষ্পাদিরাপ সখিগণের যে স্বীয় সেক 


হইতে শতগুণে অধিক উল্লান হয় ইহা! আশ্চর্য্য নছে। 


১৯১৪ 


যগ্পি সখির কৃষ্$সঙমে নাহি মন। 
তথাপি রাণিক! যত্বে করান সঙ্গম। 

নানা ছলে কুষ্ে প্রেরি সঙ্গম করায়। 
আত্ম কৃষ্ণসঙ্গ হৈতে কোটি সখ পায় ॥ 
আন্তোন্তে বিশুদ্ধ ্রমে করে রন পুষ্ট। 
তা সবার প্রেম দেখি কৃষ্ণ হয় তুষ্ট। 
সহজে গোপীর প্রেম নহে প্রাকৃত কাম। 
কামক্রীড়া সামো তার কি কাম নাম ॥ (১) 
নিজেন্দ্রিয় স্থথ হেতু কামের তাৎপধ্য । 
কৃষ্ণ স্থে তাৎপধ্য গোপীভাব বর্ষা ॥ 
নিজেন্ত্রিয হখ বাঞ্ছা নাহি গোপীকার। 
কষে স্থথ দিতে করে সঙ্গম বিহার | (২) 
সেই গোপীভাবামুতে যার লোভ হয়। 
ষেদ ধর্ম ত্যজি সে কৃষ্ণকে তজয়। 
রাগানুগ! মার্গে তারে ভজে যেইজন। 
সেইজন পায় ব্রজে ত্রজেন্ত্রনন্দন ॥ 
ব্রজলোকের কোঁন ভাব ল1 যেই ভজে। 
ভাব যোগ্য দেহ পাঞা কষ্ণ পায় ব্রজে। 


(১) প্রেমের গোপরামানাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাঁম্‌। 


ইতান্ধবাদয়োহপোতং বাহস্তি তগবৎ প্রিয়াং ॥ 
ভঙ্তিরসামৃতলিন্ধু । 


জর্থ। শ্ীব্রজবধূদিগের প্রেঘই কাম নাঁমে খ্যাতি প্রাপ্ত হুইয়াছে। 
বে হেতু উদ্ধবাদি তগবতপরায়ণ মহানুভাঁবগণ এতাদৃণ কামত্তত্ব অতি- 
মানরপ ভাবের দ্বার। উপলক্ষিজ্ ও গ্রেমাতিশয় করিতেছেন। 
(২) বত্তে হৃজতচয়পাদুরুহং স্তনেযু 
, ভতাং শনৈঃ শ্রিরদ ধীমহি কর্কশেষু । 
তেনাটবাসটনি তথ্যথতে ন কিংন্থিং 
কুরগা দিতির সতিধীর্ভবায়ুষাং নঃ। শ্রীসন্তাগৰত। 
অর্থ। শ্রীরাণমণ্ডল হইতে শীকৃফক অন্তধ্ণন ছইলে গোপিক।গণ 
কাঁদিতে কাদিতে কছিলেন, “হে গ্রির! তোমার যে নতি হকোষল 
চরণারবিদ্দে ব্যথ। লাগিষে বলিয়া কঠিন স্তনে ধীরে ধীরে ধারণ করিয়া 
থাকি, তুমি সেই চরণ দ্বার! বন ভ্রমণ করিতেছ। তন্িবিত্ত তোমার 
কোমল চরণ কক্ষরাদি ছার ব্যথিত হইতেছে নাকি? ইহা ভাবিয়। 
আমাদের বুদ্ধি মোহ এণ্ড হইডেছে।” 





শপস্পশাপীসপপািসি পাপী 


মধুর রসাম্বাদন করিয়! মুগ্ধ হন। ফ্লতঃ জীবকে লীলার 


হীহীমশহা গ্রভূন্ধ নীলাচল-লীল! | 


তাহাতে দৃষ্টান্ত উপনিষদ্‌ শ্ুতিগণ। 
রাগমার্গে ভজি পাইল ত্রজেন্দরনন্দন ॥ (১) 
সমদূশ শব্ধে কহে শ্রুতির গোপীদেহ প্রাধধি। 
অংস্ভ্ি পদ্পস্থধা কহে কৃষ্ণসঙ্গানন্দ। 
বিধিমার্গে না পাইয়ে ব্রজে কৃষ্ণচন্ত্র॥ (২) 
অতএব গোপীভাব করি অঙ্গীকার। 
রাকিদিন চিন্তে রাধাকৃষজের বিহার ॥ 
সিচ্ধদেহ চিত্তি করে তাহাঞ্চি সেবন । 
লখিভাঁবে পায় রাধারুষেের চরণ ॥ 
গোপী আঅসগতি বিনা এশরযজ্ঞানে। 
তজিলেহ নাহি পায় ব্রজেন্ত্রনন্দনে | 
তাহাতে দৃষ্টান্ত লক্ষ্মী করিল ভজন। 
তথাপি না পাইল ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ 
এই হইল ব্রজের মধুর পরকীয়া রসের নিগুঢ় সাধনতত্ব। 
লীলাপরাঈণ। শ্রীরাধিক! হইতে রসম্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ লীলা সুখময় 





স্পা পপি পিপিপি পাপা ৯7 শশী পাপী শপে শালা পিপি 


(১) নিভৃতমরুন্মনোক্ষ দৃড়যোগযুজে| হাদি য- 
নুনয় উপাসতে তদরয়োছুপি যহুঃ স্মরণ ৎ। 
্রিয় উরগেক্্রভোগ ভুজদগুবিষন্তধিরে! 
বর়মপি তে সমাঃ সম্দূশোহত্যি সরোজস্ধ: || 
শ্রীমন্তাগবত। 
অর্থ। ক্রতিগণ প্রীতগবানকে কহিলেন প্রাণ মন ও ইঙ্জিয় সংযমপুর্ষক 
হুদৃঢ় যোগযুক্ত মুনিগণ যাহা! হৃদয়ে উপ/দন। করেন, শক্রুগণ অনিষ্ট 
চেষ্টা তোম।কে ম্মরণ করিয়াও, তাহ।ই প্রাপ্ত হর, এবং অপরিচ্ছিত্ 
তোমাকে পরিচ্ছিন্নূপে দর্শনপূর্বক ভুজগেন্রদেহ সৃৃশ তোমার তুজ- 
দণ্ডে বিষজবুদ্ধি ব্রজনত্ীগণ তোমার শ্রীচরণের শপর্শমাধূরী প্রাপ্ত হইয়া- 
ছেন এবং শ্রত্যডিমানিনী দেবতারূপ আমর! কামব্যুহ দ্বারা তৎসদৃশ 
হইয়া, তাহাদের আনুগত্য লাভ করিয়। তোমার শ্রীচরণ পর্ণ মাধুরী 
প্রাপ্ত হইব। 
(২) নারং হুখাপে| তগবান দেহিলাং গৌঁপিকা হত 
জ্ঞানিনাঞচাঝ্ুভৃতানাং ধধ! ভক্তিমতামিহ ॥ শ্ীমন্তাগবত। 
জর্থ। গোপাঁকানদ্দন ভগবান ভুক্তিমান জনগণের যেরূপ নুখ্যাত্য 
দেহাতিমানী তাপপাদির এবং নিবৃত্তাতিমানী আল্মভূত জ্ঞানীদিগেরও 
সেকধল লঙ নহেন। 


গোদাবরী তীরে রায়-রামানন্দ ও প্রাভৃ। 


আস্বাদন করান শ্রীভগবানের লীলাগ্রকাশের-. ফেমন 
উদ্দেশ্য, লীলামধু আন্বাদনে স্বকীয় হৃদয়স্থিত আনন্দকে 
পূর্ণানন্দে প্রবাহে উচ্ছাসিত করাও তেমনি লীলাপ্রকাশের 
অপর উদ্দেশ্য । আনন্দলীলাময় প্রীভগবান এবং তাহার সৃষ্ট 
জীবের মধ্যে এইরূপ প্রেমানন্দের বিনিময় হইয়া থাকে। 
এই অপূর্ববপ্রেমানন্দের অপূর্ববমাধুরী আছে*_- সেই মাধুরীর 
আবার অপূর্ধণলহরী মাছে । মহা ভাবস্বরপিণী শ্রারাধিক| ভিন 
জীবজগতে এই প্রেমলহরী উঠাইবার শক্তি আর কাহারও 


নাই। শ্রীকষ্জলীলায় এই মহাভাবময়ী হলাদিনীশক্তির ' 


বিকাশ সখির আনুগত্য ভিন্ন হইতে পারে না । লীলাময় 


শ্রভগবানের আনন্দচিন্ময়রসের যতগুলি বৃত্তি আছে, 


তাহারাই এই মহাভাবকে পরিপুষ্ট করিয়৷ থাকে, স্থতরাং 
আনন্দচিন্ময়রলেব এই সকল মহাভাবই সবি প্রকৃতি । .. 


ত্রজের কষ্ণভজন মধূরভজন। রাগম্য়ী ব্রজবনিতা- 
দিগের ব্রজেন্দ্রনন'ন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যে ভক্তি তাহার নাম 
রাগান্গা ব। রাগাত্মিকা। রাগান্থগ! ভক্তিসাধন ও 
বৈধীভক্কি সাধন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বস্তু। রাগানগুগা ভক্তিসাধনের 
অধিকারী অতিশয় বিরল। ব্রজগোপিকাগণের অন্গগ! 
হইলে তবে রাগান্থগা ভক্তিতে লোভ জন্মে এবং তাহার 
অগ্নিকারী হওয়া যায়। এই রাগাত্সিকৈনিট ব্রর্জবামীজনের 
ভাবাদির মাধুর্য শ্রবণ করিয়া, “আমি এইব্প ভাব কৰে 
পাইয়া ধন্য হইব” এইন্ধপ লালসাময়ী বাসনাই. লোভোৎ* 


পত্তির লক্ষণ। এই লোভোৎ্পত্তিবিষয়ে শান্ত্যুক্তির 
অপেক্ষা করে না (১)।  রাগান্ছগা ভক্কিসাধকের 
কর্তব্য),-_- 


কষ্কগরণ অনধান্থা পরেই" নিক্বসমীলিতিত | 
ভততখকথাবন্ধশ্পৌ কুর্মাঘপ' বাশ মদ|॥ লঃ বঃ 


স্পা কত _ শিট ১ আপাশিপপিপপাপিপশিসপিপপপী পাশিপা 





সাপীকপীপপট শপপাজ 


(১) রাগাক্সিকেকনিঠ। যে ব্রজবাদী জনাদঘঃ | 
তেবাং তাঁবাস্তরে লুক্কে! তবেদত্রাধি কীরবাপ। 
তত্বস্তাবাদি মাধূ্ণা শ্রুতে ধীর্যদপেক্ষতে । 
নার শান্তর ন যুকিঞ্চ তলোভোৎপত্তি,লক্ষণং || . 


ভক্তিরসামুতসিন্ধু। .. 





স্পা 
স্পীপীপপাটি পিপিপি 


১ট৫ 


ভাবার্থ। (১) এই সাধনার ম্মরণই মুখ্য সাধন । এই 
কারণে নিজ ভাবোচিত লীলারঙ্গবিলানী শ্রী্রবন্দাবনচঙ্র 
শ্ীকৃষ্ণকে স্মরণ করিতে করিতে এবং ম্বাভিলষনী॥ ্রীবৃন্দা- 
বনেশ্বরী, ললিতা, বিশাখ| ও রূপনঞ্জরী প্রভৃতি সখিদিগকে 
স্বরণ করিতে করিতে, সেই সেই কথায় (শ্রীগ্রারাধাকের. 
লীলা-রমকথায় ) রত হইয়া! সামর্থ থাকিলে শরীরের দ্বার! 
ব্রজে বাস করিবে! ইহা হইল তাৎপযা। 

কি প্রকারে শ্রশ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমসেবা করিবে,তাহাও 
শাস্ত্রে নি্ধীরণ করিয়াছেন যথা 

সেবা! সাপকরূপেন সিদ্ধরূপেন চাত্রহি । 

২ ততস্তাবলিপ্স ন কার্য ব্রজলোকানুলারতঃ ॥ 

ভাবার্থ। নিজ প্রিয়তম শ্রীকুষ্ণবিষযনক এবং নিজ 
অভিষ্ট কুষ্ণজন অর্থাৎ শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী, ললিতা, বিশাখা ও 
শ্রীরূপমঞ্জরী প্রভৃতি সখিবিষয়ক তাব লান্ভ করিতে 
ইচ্ছ ক বাক্তিগণ সাধকরূপে অর্থাৎ যথাবস্থিত দেহে সমুচিত 
ভ্রব্যাদি দ্বারা এবং সিদ্ধরূপে অন্তশ্চিন্তিত তৎ্পাক্ষাৎ 
সেবে(পযোগী দেহে মন দ্বার! উপস্থাপিত স্থচিত দ্রব্য ছার 
ব্রজলোকান্ুসারে অর্থাৎ সাধকরূপে ত্রজলোক শ্রপাদ রূপ- 
গোস্বামী প্রভৃতি এবং সিদ্ধরূপে ব্রলোকক শ্রারপ-নঞ্করী 
প্রভৃতির অবলম্থিত পস্থান্থলারে সেবা করিবে। 

রাগালগগীয় সাধক কি প্রকারে সিদ্ধ দেহ চিন্তা করিবেন 


তাহা শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় লিখিয়াছেন যথা-- 
সখীনাং সঙ্গি নীবপামাত্মানাং বালনাময়ীম। 
আজ্ঞা সেবাপরাং তত্বৎরূপালঙ্কারভূবিতাম্‌ ॥ 

- ভাবার্থ। শ্রীললিতাবিশাখা শ্রীরপমঞ্চরী প্রভৃতির 
আজ্ঞায় শ্লীরাধামাধবেব সেবাপর। এবং কুষ্-মনোহররূপে 
ভৃষিত। এ শ্রীবাধিকাব দিশ্মানা বসন তধণে কূষিতা 
সথিগণেব সগিনীকণে আপনান মনোমতী মুর্ত চিন্। 
করিবে ২) 

(১) শীপাদ জীব গোন্।মী ও পাদ বিন!খ চক্রবর্তী মহাশয় 
দবয়ের টাক।র মতানুসারে এই স্ভাবার্থ লিখিত হইল। 
(২) খাছ সনৎকুমার তস্ত্রে 
আক্মানং চিয়েত্বর জানাং মধো মানারমাং | 
রূপফৌবনসম্পন্ন।ং কিশোদীং গ্রমদ।কৃত্তিং 

' স্লাগানুগীয় সাধক.ভক্ক সধিদিগের মধ্যে আপনাকে ক্ুপমৌবনমন্পন্র। 

কিশোরীরূপে চিত্ত। করিবে । 


কি সপ প্র আসরে জগ | পা পপির ক ক ও. 





৯২৬ 


রাগাহ্থগামার্গে অঙ্ৎ্পন্ন রহ্তি সাধক ভক্তগণ আপনার 
বাঞ্ছিত পিহ্ধদেং মনোমধ্যে পরিকল্পনা! করিয়! তাহ! দ্বার! 
 শ্রীশ্রীরাধাকষণের সেবাদি করিয়া থাকেন, বিস্ত জাতরতি 
সাধকদিগের সিদ্ধদেহ শবয়ং ক্ফর্তি হইয়া থাকে। রাগান্থগা 
ভক্তি সে সকল সৌভাগ্যবান ভক্তদ্িগের হৃদয়ে উদয় হইয়া" 
ছেন, তাহারা সিদ্ধদেহে শ্রীশ্রীরাধারষের কুঞ্জসেবা 
করিয়। পরানন্দ লাভ করেন। ইহ্াদিগের সংখ্যা অতি 
বিরল, কোটির মধ্যে একজন এব সাধক দেখিতে পাওয়া 
যায় কি নাসন্দেহ। কিন্তু তাহারা পৃথিবীর ভৃঘণ।জ্ীব- 
জগতের পরম মঙ্গলকারী। তাহাদের করুণায় কলিহত 
জীব যোগীন্দ্রগণ-ছুরলভ পরমোৎকষ্ট রাগান্গা-ভক্কিলাভে 
সমর্থ হয়। 

- গোপীপ্রেমে নিজন্থুখ তাৎপর্য নাই। 
গোঁপীপ্রেমের তাৎপর্ধ্য ৷ এই অন্য ব্রজগোগীবৃন্দ লোকধর্ম, 
বেদধর্ব, লঙ্জ্বা, ভয়, অপমান, মাম সকলি ত্যাগ করিয়া 
অকরণীয় কার্ধ্য সকল করিয়া থাকেন। কারণ তাহাদের 
ভঞ্জনধন শ্রীরুষ্ণের জন্য তাহারা সকলি করিতে পারেন। 
তাই রায় রামানন্দ বলিলেন,__ | 

সখির স্বভাব এক অকথ্য কথন । 
রুষ্ণ সহ নিজ লীলায় নাহি সখির মন॥ 

” এই কথাটির বিগ্লেষণ করা প্রয়োজন । ব্রজগোপিকা- 
বৃন্দ নবযৌবনসম্পন্না, পরম! স্বন্দরী এবং রতিবিলাস- 
পরায়ণা। শ্ট্রকুষ্ণের সহিত শ্রীরাধিকার কেলি-বিলাস 
করাইয়া তীহাঁদিগের মনে যে সুখ হয়, ইহা শ্রীকফের সহিত 
উাহাদিগের নিজকেলি স্থখ হইতে তাহারা কোটি গুণ 
আনন্দদায়ক বলিয়া বোধ করেন। সুতরাং শ্রকষের 
সহিত সঙ্গমে তাহাদদিগের মন ধাবমান হয় না। প্রচুর 
স্থথ পাইলে অল্প স্থখে মন প্রধাবিত হইবে কেন? জগতের 
সাধারণ রীতি এই, যদি কোন সবী স্বীয় গ্রাণব্নভের সহিত 
গুপ্তপ্রণয় করে, তাহা ব্যক্ত হইলে সখির গ্রতি বিশ্বা্ 
ভঙ্গ হয় এবং তাহার প্রতি প্রীতি থাকে না। নায়িকা 
নান] গ্রকার আশঙ্কা করিয়া স্বীয় প্রাণবন্পুভের নিকট এরূপ 
ক্ষেত্রে সথি সমর্পণ করিতেও পারেন না। কারণ ইহীতে 


কষ্খহধই 


শীশ্রীমপ্াহা প্রভূ নীলাটল-লীল|। 


প্রাণবল্পভের প্রতি গ্রেহের বাপ হইবার সম্ভাবনা! । বিস্ত 
প্রতি রাধিকা ও তাহার প্রিয়তমা সখিদিগের শ্রীকুষ্ক 
সম্বন্ধে এ রীতি নহে। সখিগণকে শরীরে অর্পণ করিবার 
পূর্বে শ্রীমতি রাধিক! মনে করেন, আমি একা কামমহো- 
দধি রসিকশেখর ব্রজেন্্রনন্দন শ্রীরুষ্েের কাম পূরণে সমর্থ 
নহি, অতএব আমার সদৃশ রূপযৌধনসম্পন্া সুন্দরী সখিগণ 
তঁহাকে সমর্পণ করিব । শ্রী্তির মনে কৃষ্ণ-প্রেমোৎ- 
কর্ষে এইবপ বাসনা উদিত হইলে তাহার সখিগণকে 
শ্রীকফে সমর্পন করিবার নিমিত্ত নান! প্রকীর ছল উদ্ভাবন 
করিয়া তাহার্দিগকে কুঞ্জ পাঠান। কুগ্ত হইতে বিশ্বৃত 
ক্ত্র টিক আনয়ন প্রভৃতি শ্রীমতির ছল তাহার সখিগণ' 
অবগত হইয়া, মনে মনে বিচার করেন, কাম মহোদধি 
শরীক প্রচুরতর স্থরতভিলাষে অতিশয় ক্ষীণাঙ্দী শ্রীরাধি- 
কার মত কোমল গ্লিঅঙ্গে ক্লেশাতিশয় প্রদান করায় তিনি 
আমাদিগকে শ্রকষ্ণের নিকট রতিরঙ্গ করিতে পাঠাইত্তে- 
ছেন। শ্রীমতি রাধিকার ক্লেশ নিবারণ এবং তাহার 
অভিলাষ পূর্ণ করা এবং শ্রীকষ্ের সুখেচ্ছাই সথিবৃন্দের 
কার্ধা। অতএব তাহার অনভিষ্ট বিষয়েও প্রব্ত্তা হন। 
এই অভিপ্রায়ে স্বীয় অন্ধগ্য কৃষ্সঙ্গেও তাহাদিগের গ্রবৃস্তি 
হয়। এইক্ূপ প্রেমভাব.দেখিয়। প্রেমনিধি শ্রীকষেের মনে 
পরম সুখ হয়, এবং শ্রীকষ্জের সখ দেখিয়া গোপিকাবুন্দেরও, 
মনে বড় আনন্দ হয় (১)। 

্রীপ্ররাধারফের এই গ্রেমলীলা এখধ্য, সধ্য, দান্থ, 
কিছ্বা বাৎসল্যভাবে আন্বাদন কর! যায় ন।। এই অত্যুত্তম- 
লীলারসাম্বাদন সখিদিগেরই একমাত্র অধিকার। ফলতঃ 
সাহারাই এই মধুর লীলা প্রকাশ করেন, এবং তাহারাই 
প্রক্ষকে লীলারস সম্ভোগ করাইয়! পরিতৃপ্ত হন। যেহেতু 
তাহাদ্রিগের প্রেম অহৈতৃক। উহা কাম নামে অভিহিত 
হইলেও বাস্তবিক প্রাকৃত কাম নহে । ব্রজগোপিকাবৃন্দের 
জ্রীকষের প্রতি প্রেমভক্তির নামই কাম। উদ্ধবাদি ভক্ত 
বুন্দও এইক্ষপ প্রেমভক্কি বা করেন। 


পাটা টা যাাশাহুাইাঁ্বাযা্যাা্টতি 
(১ এই সফল তাঁৎপর্ধ্য উচ্মবল নীলর্মণির আনলচজ্রিক! ঢীক। 


হইর্ভেজদুর্াধিষ্ঠ। 


গোদাবরী ত্তীরে রা রামানন্দ' ও প্রড়ূ। 


রায় রামানন্দ তৎপরে বলিলেন" 

সেই গোঁপীভাবামূতে যার লোভ হয়। 

বেদধশ্ম ত্যজি সে কৃষ্ণকে ভজয় ॥ 

রাগান্গ। মার্গে তারে ভজে যেই জন। 

সেইজন পায় ব্রজে ব্রজেন্ত্রনন্দন ॥ চৈ: চঃ 

এই কথা গুলিরও একটু ব্যাখা প্রয়োজন ॥ বেদধর্ম 
অর্থে বর্ণাশম ধন্ম, যাহাকে প্রত প্রথমেই “বাহ্‌* বলিয়া- 
ছেন। গোপীভাবামূতলুন্ধ রমসিফভক্তগণের 
ছুইপ্রকারে বেদধন্ম ত্যাগ দৃষ্ট হইয়া থাকে । প্রথমতঃ 
অত্যন্ত প্রত্িঠিত মহাঁত্াদিগের লোক সংগ্রহ করিবার 
নিমিত্ত বেদধন্বানুষ্ঠান করিয়াও তাহাতে পুরুষার্থ বুদ্ধি 
ত্যাগ; দ্বিতীয়তঃ লোক সংগ্রহানিচ্ছুক ব্যক্তিগণের সর্ধথ! 
কশ্মত্যাগ । ইহাঁব মধ্যে প্রথমোক্ত ব্যক্তিগণের কন্মাদিতে 
পুরুষার্থ বুদ্ধি ত্যাগ করিলেও, কর্াদি অনুষ্ঠানের নিমিত্ত 
সময়ে সময়ে বেগ পাইতে হয়, কিন্ত শেষোক্ত ব্যক্তিগণের 
জাহা পাইতে হয় না। তাহা হইলেও লোকোপকারী 
বলিয়া গ্রথমৌক্ত মহাত্বাদিগের মহিমা অধিক। 
এই বেদধশ্ম ত্যাগ করিয়া ধিনি রাগানুগাবর্তি শ্রীকষ্ণ- 

ভজন করেন, তাঁহারই ব্রজের গোপীভাবামৃত পানে-লোভ 
জন্মে। ব্রজের ধন ক্রজেন্দ্রনন্দন শ্রকষ্ণগ্রাপ্তির একমাত্র 
উপায় রাগান্গাভক্তি যাজন। এই প্রেমভক্তি সাধন 
ব্রজন্ন্দরীিগের আম্কগতা ভিন্ন সিদ্ধ হয় না। সখিগণের 


এস্থলে 


অন্থগ! না. হইলে ব্রজের ভজন পিদ্ধ হয় না। এইকপ মধুর. 


ভজনের অন্ত উপায় নাই। শ্রষ্ঈরাধারুষ্ণের সথখবিতু ও 
ভাব. ্বয়ং প্রকাশশীল হইলেও সখিগণের দাহাধ্য ভিন্ 
রসপুষ্টি করিতে কেহই সমর্থ নহেন। 

বিধিমার্গে ব্রজেন্ত্রনন্দন শ্রীকষ্ষকে পাওয়া ঘায় না 
বলিয়া! শ্রতিগণ গোত্ধীভাব অঙ্গীকার করিয়া সিদ্ধদেহে 
প্রীকফ্চের লীলাস্থলী শ্রীবৃন্বাবনে শ্রীরাধাকুণ্ড প্রভৃতি নিত্য 
ধামে শ্রীঙ্গীরাধারুষজের যুগল সেবা করেন । পরে সখিভাবে 
শরীফের চরণ প্রাপ্ত হন। 

ব্রজেজ্নন্দন শ্রীকফের নিত্য ৫েেয়সী ব্রজনুন্দরী 
গোপিকাগণের অন্থগা না হইয়া এই্বধ্যতাবে ধাহার! 


১৯৭ 


শস্বয়ং গোপিকা। সদৃশী প্রীকের প্রেরসী হইব এই 
বাসনায় ব্রজজীবন ননননান শ্রীকষ্জকে পরমেশ্বর মনে 
করিয়া! বিধিমার্গে তাহাকে ভঙ্তন। করেনঃ তাহার। ব্রেন 
নন্দনকে প্রাপ্ত হন না। তাই রায় রামানন্দ বলিলেন__ 
গোপী অন্ুগতি বিনা এন্বরধা জ্ঞানে। 
ভজিলেহ না“হ পায় ব্রজেন্দ্র নন্দনে ॥ 
ইহার দৃষ্টান্ত লক্ষমীদেবী। ইনি বহু তপস্ঠা করিয়াও 
শ্রকষ্ণের রাসলীলা রপাস্বাদনের অধিকারিপী হন নাই। 
বলায় রামানন্দের কথা শেষ হইলে গ্রভৃ আসদ হইতে 
উঠিয়া তাহাকে গাঢ় প্রেমালিঙ্গন দানে শ্রীতৃজদতে জাবন্ধ 
করিয়া দুই জনে গলাগলি করিয়! বহুক্ষণ অঝোর নম্বনে 
ঝুরিলেন। ছুইজনে সেদিন সমন্ত রাত্ি সেই নিঙ্জন 
বিপ্রগৃহে বপিয়া কানদিয়া কাটাইলেন। পরদিবস প্রাতে 
উভয়ে নিজ নিজ কার্য চলিলেন। বিদায়কালে রায় 
রামানন্দ প্রভুর চরণ ধারণ করিনা অতি বিনীতভাবে 
কান্দিতে কান্দিতে কহিলেন-- 
“মোরে রূপা করিতে তোমার ইহ! আগমন। 
দিন দশ রহি শোধ মোর ছুঃ মন।॥ 
তোমা বহি অন্ত নাহি জীব উদ্ধারিতে। 
তোমা বহি অন্য নাহি কষ-০প্রম দিতে |” ঠচ£ চঃ 
চতুর চুড়ামণি প্রত দৈস্বের অবতর। ফড়ৈর্বর্যাপূর্ণ 
স্বয়ং ভগবানের এই দৈন্তভাবটি বড়ই মধুর। প্রত 
শ্ীমুখের টৈন্যপূর্ণ কথাগুলি যেন মধুভরা। এত মধুমাথ। 
কথা কখন কেহ কাহারও মুখে শুনে নাই। এত বিনয়, 
এত দীনত। যে জগতে ছিল, তাহ! পূর্বে কেহ জানিত ন!। 
রায় রামানন্দের কথায় প্রতু কি উত্তর দিলেন শুচন। 
যখ। শ্রঠৈতন্ত চরিতামতে-- 
প্রতৃকহে আইলাম শুনি তোমার গুণ। 
কৃষ্ণকথা শুনি শুদ্ধ করাইতে মন ॥ 
ষৈছে শুনিল তৈছে দেখিল তোমার মহিমা । 
রাধারুষ্ণ প্রেমরস জ্ঞানে তুমি সীমা ॥ 
দশদিনের কা কথ।? যাবৎ আমি জীব। 
জবৎ তোমার সঙ্গ ছাড়িতে নারিধ। 


১৯৮. 


নীলাচলে তৃমি আমি থাকিব এক সঙ্গে । 
স্থথে গোঙাইব কাল কুষ্ণকথ। রজে ॥ 


. রায় রামানন্দ লজ্জায় অধোবর্দন হইলেন। তিনি 
আর মুখ তুলিয়া! প্রভুর সহিত কথা কহিতে পারিলেন না। 
প্রভুর চরণধুলি লইয়া তখনকার মত তিনি বিদায় হই 
লেন। বিদায়কালে কৃপানিধি প্রভূ তাহাকে পুনরাম 
গা প্রেমালিঙ্গনদানে কৃতার্থ করিলেন ।2০970। 


সন্ধাকালে রায় রামানন্দ পুনরায় আপিয়া প্রভূর সহিত 
সেই বিপ্রগৃহে মিলিত হইলেন। পুনরায় তাহাদিগের 
ইষ্টগোরঠী আরম্ভ হইল। প্রতৃ প্রশ্নকর্তা, রায় রামানন্দ 
উত্তরদাতা। এই সকল প্রশ্োত্তরে ব্রজের ভজনতত 
অধিকতর পরিস্ফট হইয়াছে। কুপাময় স্থধী পাঠকবৃন্দ 
ইহাতে ব্রজরসান্বাদন করুন | 


প্রতি কহে কোন্‌ বিষ্া বিষ্তা মধ্যে সার। 
রায় কহে কৃষ্ণভক্তি (১) বিন! বিষ্তা নাহি আর ॥ 
কীর্তিগণ মধ্যে জীবের কোন্‌ বড় কীন্তি। | 
কুষ্ণভক্ত বলিয়া যাহার হয় খ্যাতি । 
সম্পত্তির মধো জীবের কোন সম্পত্তি গণি। 
রাধারুষে প্রেম ধার সেই বড় ধনী ॥ 
দুঃখ মধ্যে কোন্‌ দুঃখ হয় গুরুতর | 
কুষ্ণভক্ত 'বিরহ বিনা হুংখ নাহি দেখি পর ॥ 
মুক্ত মধ্যে কোন্‌ জন মুক্ত করি মানি । 
রুষ্ণপ্রেম যাঁর সেই মুক্ত-শিরোমণি॥ (২) 
গান মধ্যে কোন্‌ গান জীবের নিজধর্ঘ্ম | 

' বাধার প্রেমকেলি ৩) ধেই গীতের মর্ম ॥ 


শি ৮৮টি শিশীতি আশ শী শা শি 


৪টি তি পাশ 


(১) কুষ্চভুক্তি বিচার নাম এন্বলে কৃঙ্জভজিগ্রতিপাদক শাস্। 
শীন্রজ্ঞান ব)তিত ঘ থাঁধখ শুক্ভিণ অবগত হওয়। যায় না, এই জদ্ 
কৃষ্ণতক্তি প্রতিপাদক শাস্্াত্যাসই যথার্থ বিভ্য। নাস বাচ্য। 

(২) “নিশ্চলা ত্বনি যা ভক্তিঃ স। মুক্তি পরকার্তিত|।” এই,ঞ্লোকের 
মিদ্ধ।স্ত কহিলেন। 3.4 

(৩) আস্রীরাধাককের প্রেমংকেলি অর্থে এলে তাহাদিগের 
উদ্বলরসময়ী লীলাকখ।। 


বীস্্িমন্মহাপ্রাভূর নীলাচল-লীল[। 


শেয়ো মধ্যে কোন্‌ শ্রেয়া জীবের হয় সার। 
কষ্ণভক্ত সঙ্গ বিন! শ্রেয়ে। নাহি আর ॥ 
কাহার ম্মরণ জীবে করে অগুক্ষণ। 
কষ্ণনাম গুণ লীলা! প্রধান স্মরণ ॥ 
ধ্যেয় মধ্যে জীবের কর্তব্য কোন্‌ ধ্যান। 
রাধারুষণ পদাস্ুজ ধ্যান প্রধান | 
সর্ব 'তালি জীবের কর্তব/ কাহ। বাদ। 
ব্রজভূমি বুন্দাবন বাহ! লীলা রাপ॥ 
শ্রবণ মধ্যে জীবের কোন্‌ শ্রেষ্ট শ্রবণ । 
রাধারুষ প্রেমলীলা কর্ণরসায়ন॥ 
উপাস্থের মধ্যে কোন্‌ উপাস্ত প্রধান। 
শ্রেষ্ট উপান্ত যুগল রাধাকৃষ্ণ নাম॥ 
মুক্তি ভক্তি বাঞ্চে যেই কীহা (োহার গতি। 
স্থাবরদেহ দেরদেহ ধৈছে অবস্থিতি ॥ (৪) 
অরসজ্ঞ কাক চুষে জ্ঞান নিস্বফলে। 
রলজ্ঞ কে।কিল খায় প্রেমাশ্র্মুকুলে ॥ 
অভাগিয়। জ্ঞানী আন্বাদয়ে শুফজ্ঞান। 
কুষ্ণপ্রেমামৃত পান করে ভাগ্যবান ॥ চৈঃ চঃ 

: প্রভু সর্বশেষে প্রশ্ন করিলেন শ্যাহার! মুক্তি ( সাধুজ্য, 
মুক্তি) বাঞ্ধা করেন, এবং যাহারা ভগ্চি ( প্রেমভক্কি ) 
বাঞ্া করেন, এই উভয়বিধ সাধকভক্তদিগের গতি" 
কোথায়?” রায় রামানন্দ ইহার উত্তরে যাহা! বলিলেন, 
তাহা শ্লেষাত্ক হইলেও প্রকৃত কথা । তিনি বলিলেন 
“ধাহারা সাযুজ্য মুক্তি বাঞ্ছা করেন, তাহাদিগের গতি 
স্থাবর দেহে (বৃক্ষ পর্বতাদির দেহে ) অৰস্থিত। অথাৎ 
বৃক্ষ পর্বতাদি দেহী শ্রথভোগে বঞ্ি » এবং অজ্ঞানে পূর্ণ । 
সেই কপ মৃক্তিবাঞ্কাশীল সাধকগণ শুধন্তোগে বিমুখ ও 
অজানে পূর্ণ। শ্রাদগবানেন চিদ।এর্পা দেহ না মানিয। 
স্রাহীকে নিরাকার ব্রহ্ম নিদ্দেশ করায় জ্ঞানীগণ অজ্ঞানী। 
দেব্েহে যে সকল জীব অবস্থান করিতেছেন, তীহার। 


শপ ক সপ ্পীসপপাপাপাপিপাপিপাসপীপপীপা পাপা পিসী পপ পিপলস কপী পিসি 


(ক) অজড়ভোগহীন মুক্তিবাদীগণ চরমে স্থাবর দেহ ও .জড়তোগ 
যুক্ত ভূক্জিবাদী পরলোকে দেবদেহ লাগ করেন। ৰ 


গোদাবরী তীরে, রায় রামানন্দ ও প্রভু । 


নিরস্তর স্বখ ভোগ করেন, এবং তাহাদের মন সর্বদ] 
জানে পরিপূর্ণ থাকে । এইরূপ ভক্তি অর্থাৎ গপ্রেমভক্তি 
বাঞ্ধাকারী সাধকবৃন্দ সর্ববদ। স্থখ ভোগ করেন এবং তীহারা 
অব্যাহত জ্ঞানে পরিপূর্ণ থাকেন । 
এইক্ধপে গ্রতৃ সে রাত্রি কুষ্ণকথারসরঙ্গে যাপন করিলেন। 
রায় রামানন্দের কথা শুনিয়া প্রভূ কখন অঙ্গভঙ্গী করিয়া 
প্রেমানন্দে মধুরনৃত্য করেন,কখন প্রেমাবেশে কীর্ভনকরেন 
কখনও অঝোর নয়নে প্রেমাক্রপাত করেন। এইভাবে 
রাঝ্রি শেষ হইয়া! গেল। কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন-_ 
নৃত্য গীত রোদনে হৈলা রাত্রি শেষে ।” 
প্রতাতে প্রতু ভৃত্য উভয়েই নিজ নিজ কার্ধ্যে চলি- 
লেন। সন্ধ্যাকালে পুনরায় আসিয়। রায় রামানন্দ প্রভুর 
সহিত, একান্তে মিলিত হইলেন। কতক্ষণ রুষ্ণকথ। 
রসরঙ্নে ইষ্টগোস্টী করিয়া! তিনি গ্রতৃব রাতুল চরণকমল 
ছুই খানি ছুই হস্তে ধারণ করিয়! প্রেমভরে কান্দিতে 
কান্দিতে গর্দগদ কঠে নিবেদন করিলেন -- 
কৃষ্তত্ব, রাধাতত্ব প্রেমতত্ব সার। 
রসতত্ব, লীলাতত্ব বিবিধ প্রকার ॥ 
এত তত্ব মোর চিত্তে কৈলে প্রকাশন । 
্রদ্ধাকে বেদ যেন পড়াইল নারায়ণ ॥ 
অন্তর্ধ]ামী ঈশ্বরের এই রীতি হয়ে। 
বাহিরে ন। কহ বস্ত প্রকাশে হদয়ে ॥ 
এক সংশয় মোর আছয়ে হৃদয়ে । 
. কপ করি কহ মোরে তাহার নিশ্চয়ে ॥ 
পহিলে দেখি তোম। সন্ক্যাসী শ্বরূপ। 
এবে তোমা দেখি মুগ্চি শ্তাম গোপরূপ ॥ 
তোমার সম্মুখে দেখি কাঞ্চন পঞ্ালিক। | 
তার গৌরকান্ত্যে তোমার শ্যাম অঙ্গ ঢাকা ॥ 
তাহাতে প্রকট দেখি বংশীবদন। 
নান! ভাবে চঞ্চল তাহে কমল নয়ন ॥ 
এই মতে দেখি তোমা হয় চমৎকার 
অকপটে কহ প্রভূ কারপ ইহার ॥ চৈ: ৪; 
সাঙ্গ রামানর্শ তাহার মনের সন্দেহ প্রকাশ করিয়া 


9৫১৪১ 


উগৌরাঙ্গ প্রভুর চরণকমলে এই ভাবে মনোভাৰ ব্যক্ত 
করিলেন। কবিরাজ গোস্বামী লিখি্লাছেন তিনি প্রথমে 
শ্রগৌরভগবানকে গোদদাবরীতটে মন্ধ্যাসীরপে দর্শন 
করেন (১)। পূর্ব রাক্সিতে তিনি তাহার নিয়মিত উপ।- 
মনার পর শ্ররুষ্জভগবানের রূপ চিত্তা করিতে করিতে 
দেখিলেন তাহার অভিষ্টদেব যেন একটি গৌরবর্ণ ন্তাসী 
রূপে তাহার নিকটে আসিয়াছেন। তিনি পূর্বে শ্রীগৌরাঙ্গ 
প্রতৃকে কখন দর্শন করিবার সৌভাগ্য পান নাই । এমন 
কি তাহার নাম পর্য্যন্ত শুনিয়াছিলেন কি ন। সন্দেহ । তিনি 
তাহার অভীষ্টদেবকে মন্নযাসীরূপে দর্শন করিয়া বিশ্ময়াপন় 
চিত্তে পুনরায় ধ্যানস্থ হইলেন। এইরূপে তিনি তিন বার 
দেখিলেন সেই কষিতকাঞ্চনবর্ণ সন্গ্যাসীমৃত্তি তাহার সমগ্র 
হৃদয় খানি অধিকার করিয়! বণিয়াছেন। তাহার চির 
উপাশ্তদেব শ্যামহ্ন্দর মদনমোহন শ্ররষ্ণমৃ্ি সেখানে 
নাই। তখন তিনি মহা উদ্বিগ্ন হইয়া নয়ন উন্মীলন করিয়া 
এদিক ওদিক চাহিতেই সম্মুখে সেই গৌরবর্ণ সন্ন্যাসীটিকে 
দেখিতে পাইলেন । রামানন্দ রায় অম্নি সেই মন্্যাপীরূপী 
সাক্ষাৎ পু্ণব্রক্ম সনাতন শ্রীগৌরাজ-চরণে নিপতিত হই- 
লেন। তিনি চতুর্দিকে গৌরময় দেখিলেন (২)। তিনি 
তখন হাপিতে হাপিতে প্রভৃকে জিজ্ঞাস করিলে_- 

"মোর অভান্তরে তুমি আইলা কেমনে । 

বড় ভাগ্যে দেখিলাম তোমার চরণে ॥ 


পপি শশা পাশ 


চৈ: মঃ 











(১) শ্রীমুরারীগ্ুপ্তের করচ1 অনুপারে শীচৈন্তমঙ্গল স্্রীগ্রন্থ রডিত। 
ঠাকুর লোচন দাস লিখিয়াছেন, প্রভু রায় রামানন্দের গৃছে যাইবা তাহাকে 
দর্শন দানে কৃত্তার্থ করেন। প্রীগাদ মুরারীগুপ্তের মূল প্লোক দুইটি 
নিয়ে লিখিত হইল । 

স হগৃছে কৃষ্খপুজাবসানে ধ্যায়ন্‌ পরং বর্গ ব্রজেন্রননগনং। 

দদর্শ বারত্ররসন্ভূতং মহদ্‌গৌরাঙ্গ মাধূর্য্যমত্তীববিস্মিতঃ || 

উন্গীল্য নেত্রে চ তদেব রূপং দৃষ্1 পর; ব্রদ্ধ সন্ন্যালবেশম্‌। 

প্রণম্য মুর্ধী। বিহিতঃ কৃতাপ্রলি; গপ্রচ্ছ কুত্রত্য ভবানিতি প্রভে। | 

(২)' যে ছিল সেখানে কৃষ্ণ খ্বেতরজ্ দ্য,তি। 

সবহা' দেখয়ে রাজ। এ পীত মূরতি 1 
পশুপক্ষ বৃক্ষ আর বত লন্তা পাতা ৷ 
গৌর অঙ্গ ছটা বলমপ করে তথা | চৈঃ মঃ 
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প্রভূ মধুর হাসিয়!-উদ্ধর করিলেন “তুমি আয়াকে 
চিনিতে পার নাই, আমিহ তোমার অভীষ্টদেব। আমি 
তোমার নিকট স্বগ্রকাশ করিতে আসিয়াছি।” এই 
বলিয়া হাসিতে হাসিতে-_ 
পুনর্র্বার হল প্রতু শ্যাম কলেবর। 
ভ্রিভঙ্গ মুরলীমুখ বর পীতাম্বর 
রাধা বামে পরম। স্থন্দরী মহামতি । 
চৌদ্দিকে বেড়িয়৷ গোপী বরাঙ্গ যুবতী ॥ চৈঃ মঃ 
রায় রামানন্দ শ্্ত্রীরাধাকৃঞ্ণের যুগল মৃত্ি দর্শন করি- 
লেন বটে, কিন্ত তিনি দেখিলেন শ্রীরাখিকার গৌরবর্ণ 
প্রীঘকান্তিতে শ্ীকষের শ্যামবর্ণ শ্রীঞঙ্গ আচ্ছাদিত । (১) 
ইহাই প্রীষস্কাগবতোক্ত শ্রীগৌরাঙ্গ-অবতারতত্ব প্রকাশক 
“কুষ্ণবর্ণং স্বিষারুষং” ্োকে ব্যক্ত হইয়াছে। 
তখনি পুনরায় গরগৌরভগবান নিজ সম্গ্যাসমৃক্জিতে 
গুনঃ প্রকাশ হইলেন। রায় রামানন্দ প্রভুর এইরূপ অত্ভুত 
হস্তপূর্ণ লীলারহস্তের মর্মোদঘাটন করিতে না গারিয়। 
ভাহার চরণতলে নিপতিত হইয়! কহিলেন। 
“অকপটে কহ প্রভু ইহার কারণ ।” 
ভগবান চিরদিন শঠশিরোমণি। ভক্তকে অশেষ 
বিশেষে পরীক্ষ। করাই তাহার কার্য । তাহাতে আবার 
কলিযুগে তিনি প্রচ্ছন্ন অবতার । তিনি বাক্চাতুরীতে 
অত্যন্তপটু। ভক্তচুড়ামণি রায় রামানন্দ বলিলেন,প্রভূহে ! 
কুগ। করিয়া “অকপটে” ইহার কারণ বল। তাহার মনের 
“সন শ্রীগৌরভগবান স্বমূখে তাহার নিকট অবতার-তথ্ব 
এপ্রকাশ করেন। কিন্ত চতুর ভক্ত হইতেও শ্রভগবান 


 শশীশীপশী। 





(১) পয়ানগ।ঞ্লোকে «তোষার “মন্ম,খে দেখি কাঞ্চন পঞ্চালিকা” । 


এক্সপ লিখিত আছে। : জীগারিক! শ্ীকৃফেয় বামে অবস্থিত হইলে তবে 
বজ-বুগল শীধূর্তির পূর্ণত। প্রাপ্ত হয়! কিন্তু এন্থলে “কাঞ্নপুণ্তলিক!” 
ভ্রীরাধিক। 'লপুথে আলিলেদ ফেন? এ প্রঙ্গ উঠিতে পারে। এখানে 
শ্রীগৌরাঙগ অবভায়ের-ই্েস্ঠ মুধটিত হউয়াছে। - জীয়াধিকাঁজি শ্ীকৃফের 
সুখে আসিয়। বাহদুগল, প্রমারণ : করিয়। ' ভাহার- জল কান্তির দ্বারা 
প্রাণবলত্ের সর্ব জাচ্ছাদন হস সাছাঁকে “গোয়'। করিলেন, এরপ 
ব্যাখাঁও বৈষবাচার্যের ুখে গুনিয়াছি। 


জ্রীশী মন্মছাপ্রতৃর ীলাচল-লীল! | 


সর্ধভাবে স্থতুর। তাহাতে তিনি এখানে কলির গ্রচ্ছ্ 
'অবতার। তিনি স্বভাব ব্যক্ত না করিয়! অপূর্ব বাক্ভঙগী 
করিয়া ভক্তকে তৃলাইবার চেষ্ট1। করিয়া কহিলেন-_- 

-_কৃষ্জে তোমার গাঢ় প্রেম হয়। 

প্রেমের স্বভাব এই জানিহ নিশ্চয় | 

মহা ভাগবত দেখে স্থাবর জঙ্গম। 

তাহা তাহা হয় তার শ্রীকৃষ্ণ স্কুরণ।॥ 

স্থাবর জঙ্গম দেখে না দেখে তার মূর্তি 

সর্বত্রে হয় নিজ ইঠ্টদেব স্ফুর্তি ॥ 

রাধাকুষে। তোমার মহাপ্রেম হয় । 

ধাহা তাহা রাধাকুষ্ণ তোমার শ্কুরয় ॥৮ চৈ চঃ 

এই বলিয়া প্রত শ্রীমন্ভাগবতের নিম্নলিখিত দুইটি গ্লৌক 

পাঠ করিলেন, 
সর্বভূতেষু ষঃ পশ্তেৎ ভগবত্ভা বমাত্মনঃ । 
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্তেষ ভাগবতোত্তমঃ ॥ (১) 
বনলতাস্তরব আত্মনি বিষুং, ব্যঞজযন্তা ইব পুষ্পফলাট্যাঃ । 
প্রথতভারবিটপ। মধুধারা£ প্রেমইষ্-তনবো? ববৃষুঃ স্ম ॥ (২) 
রায় রামানন্দ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস। পূর্বলীলায় তিনি 
বিশাখানখি ছিলেন। তিনি প্রতুর সকল তত্বই জানেন। 
এ উত্তরে তিনি প্রভুর প্রচ্ছন্নভাব বুঝিতে পারিয়া 
কহিলেন, 
70) ঞ্লোকার্থ। হরি বেগীল্র নিমি রাজাকে কহিলেন, “মহারাজ । 
যে ভগবান্‌ মশকাঁদি দর্বভূতে নিস্ত রূপে বর্তমান রহিয়াছেন, তাহার 
নিরতিশয প্ব্যা সর্বড়ীতে ধিনি অবলোকন করেন, কোনয়প -ারতমা 
দেখেন না, এবং বিমি সেই জগবানে দর্বতৃত অবলোকন করেন, কিন্ত 
জড় মলিন তৃতের আশ্রয় বলিয়! এ্ব্ঘ্য প্রচাতি দেখেন নাঁ, তাহাকে 
উত্তম ভাগবত বল। বায়। কিন্ব/ আপনার যেরূপ ভগবানে প্রেম, তাহ 
সর্বাতৃতে ধিনি অবলোকদ করেন, তিনিই উত্তম ভাগবত |” 

(২) ব্রজদেবীগণবলিলেন, “হে দখি ! শ্রীকৃষ্ণ বেণ্.স্বার! যখন 
গোপীগণকে আহ্বান করেন, তখন বমলতা ও বনতরুগণ আপনাতে 
্ুরিত শ্রীকৃষ্ণ জঅতিব্যক্ত করিতে করিতে ফলপুস্পাদির তরে নমশাখ 
হইয়। এবং অনুরোদগম স্থলে প্রেমে হইত হইয়! মধূধার| রূপ অক্রবর্ষণ 
করির| থাকে ।” এস্থলে বংশীধবনি শুদিয়! নিজের যে অবস্থা হয় সেই 

। জবস্থা তরুঞগতা দিতে দেখার, উত্তম ।গবত গণ্য হইলেম। 


গোঁদাবরী তীরে রাক্স. রামানন্দ ও প্রভূ । ২০১ 


--গ্রতু তুমি ছাড় ভারিতুরি। 
মোর আগে নিজব্ূপ না করিহ চুরি ॥ 
রাধিকার ভাব-কাস্তি করি অঙ্গীকার । 
নিজরদ আম্বাদিতে করিয়াছ অবতার ॥ 
নিজ গৃঢ় কার্য তোমার প্রেম আম্বাদন। 
আন্ুসঙ্গে প্রেমময় কৈলে ত্রিভুবন ॥ 
আপনে আইলে মোরে করিতে উদ্ধার । 
এবে কপট কর তোমার কোন ব্যবহার ॥ চৈঃ চঃ 
রামানন্দ রায় অতি স্থম্প্ কথার শ্ীগৌরভগবানকে 
কহিলেন, "ওহে বিদগ্ধ নাগর শিরোমণি! আমি তোমার 
সকলি জানি, আমার নিকট তুমি কপটতা করিও না। তুমি 
কপা করিয়া আমাকে কেশে ধরিয়া! উদ্ধার করিতে আসিয়াছ, 
এখন কপটতা ছাড়িয়া আমার মনের সন্দেহট। দুর করিয়া 
দাও। আমি শ্যামহ্ন্দর মূর্তি ধ্যান করিতে করিতে 
তোমার এই কনককাস্তি গৌরাজমূর্তি প্রথমে সন্ন্যাপী বেশে 
দর্শন করিলাম, ইহাতে আমার মনে সন্দেহ হইল, সেই 
গোপীকার মনচোরা মদনমোহন শ্যামস্ন্দর সন্ন্যাসীর 
বেশে কেন আমার হৃদয়ে উদয় হইলেন। পরক্ষণেই তুমি 
কনক প্রতিম। শ্ীঘতী রাধিকাকে সম্মখে করিয়া! শ্যামহন্দর 
মূর্তিতে আমাকে দেখা দিলে । কিন্তু আমি দেখিলাম 
শ্ররাধিকার গৌরবর্ণ শ্রীমঙ্গকান্তিতে তোমার সে শ্যামবর্ণ 
আচ্ছাদিত রহিয়াছে । তোমার গোপবেশ, তোমার 
শ্রীববনে বেণু সকলি দেখিলাম, শুধু শ্য'মবর্ণের পরিবর্তে 
গৌরবর্ণ দেখিলাম, ইহার মন্ত্র আমাকে বুঝাইয়া দাও ।” 
শ্ীভগবানের স্বরূপতত্সন্ধিৎস্থ ভক্তচূড়ামণি শ্রীল রামানন্দ 
রায় এইভাবে সর্ব অবতারসার শ্রাগৌরাঙ্গতত্ব জানিতে 
চাহিলে, স্বয়ং ভগবান কলির প্রচ্ছ্ধ অবতার শ্রীশ্রীগৌরাঙগ- 
স্থন্দর হাসিঘ়। তাহাকে স্ব ম্বর্ূপ দেখাইলেন। রায় রামানন্দ 
দেখিলেন,--. 
“রসরাজ মহাঁভাব ছুই এক রূপ 
«এই যে রসরাজ মহাভাব ছুই এক রূপ” ইহা 
সাধনজগতে অভিনব বস্ত। স্বঘং ভগবানের এই বূপটিও 
অভিনব রূপ। শ্রীপ্নীগৌরাঙ্গপ্রস্তুর নিত্যপার্ধ এবং 
€ 





ভক্তবৃন্দের মধ্যে এপর্যন্ত কেহই তাহার এই “রসরাজ মহা- 
ভাব ছুইএক রূপের” গ্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙগম করিতে পারেন 
নাই। রায় রামানন্দ পরম হ্থককৃতিধান্‌, মহাপুরুষ তাই প্রত্থ 
সীহাকে ত্বাধার অবতারের সারতত্ব শ্রীশ্রীরাধারুষণ যুগল 
বিলাসের একীভূত অপূর্ব মিলন-মুর্তির প্রকৃত মর্ম বুঝা ইয়া 
দিলেন। এই অভিনব ভাবমন়্ শ্রীগৌরাঙ্গমুর্তির এরূপ এশ্বর্্য 
প্রকাশ ইতিপূর্ধর্বে কেহ কখন দেখিবার স্থকৃতি বা 
পৌভাগ্য লাভ করেন নাই। প্রত স্বয়ং একথা রায় 
রামানন্বকে বলিয়াছিলেন। এই “রসরাজ মহাভাব দুই 
একরূপ” অপূর্ব একীভূত শ্ররাধাকষ্ণ মিলনমৃর্তর কথা 
শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুরও তাহার শ্রাচৈতন্ত- 
চন্দ্রামৃত গ্রগ্রন্থে আভান দিয়া গিয়াছেন (১)। এই শ্রীগ্রন্থ 
শ্লীচৈতম্থচরিতা মৃত গ্রগ্রস্থের বহু পূর্বে রচিত হন। 

রসরাজ মৃহাঁভাবের যুগলবিলাসমৃর্তি শ্রশ্রীরাধাকুফ- 
মিলিতবপু শ্রীগৌরভগবানকে রায় রামানন্দ তাহার চিরাভি- 
লধিত পরতত্ব বলিয়া বুঝিয়৷ লইলেন। প্রমানন্দে তিনি 
তৎক্ষণাৎ মৃচ্ছিত হইয়! ভূমিতলে প্রভুর চরণমূলে নিপতিত 
হইলেন। প্রেমাবেগে তিনি সেই অপূর্ব মহামহিমাময় 
মহামিলন-মূর্তির শ্রীচরণ স্পর্শন্থখানুভবের আকাঙ্ছায় 
নিজ মস্তক ভূমিতলে লুটাইলেন, কিন্তু সে আশ! তাহার 
পূর্ণ হইল না। প্রত তাহার শ্রকরকমল স্পর্শ দ্বারা রায় 
রামানন্দের আননমৃচ্ছ? ভঙ্গ করাইলেন। রায় রামানন্দ 
তখন পুনরায় সেই সঙ্ন্যাসরূপী, শ্রীমন্মহাপ্রতৃকে দেখিলেন। 


(১) ব্বরং দেবে! হত্র দ্রুত কনকগোরঃ করুণয়। 
মহাপ্রেমানলোজ্বলরসবপুঃ প্রাহুরতবৎ। 
নবন্ধীপে ্িন্‌ প্রতি ভবন ভক্ত/ৎসব সময়ে 
অনোমে বৈকুষ্ঠেদপিচ মধুরে ধামি রদতে ॥ শ্রীঠৈতস্তচন্্ মৃত 
অর্থাৎ আমার চিত্ত শ্রীনবন্ধীপধামে বিলদিত হইতেছে । এই 
নবস্ধীপণধামে কবিত কাঞ্চন বর্ণ শুয়ং ভগবান শ্রীগৌরাঙ্গ মহাতাবময়ী 
শ্রীরাধিকার শ্বরপপ্রযুক্ত শৃক্গাররসময় শরীরবিশি্ হইল! করুণ! 
করিয়। বৃগলবিলাস করিয়াছিলেন। অতএব বৈকুঞ্ঠ হইতেও শ্রীবাম 
নবন্ধীপ অধিকতর মাধ্যম | ইহাতে ইহাই প্রতিপন্ন হইল খে 
পরতন্বের অভিন্ন ক্ষতি শ্রীনবন্ধীপচন্দ। তিনিই বিভিন্ন ক্ষর্তীতে 
জরা খাকৃক্চ যুগলমুর্তি। 


সপ পি 


২৬৭ 


তাহার বিস্ময়ের তখন আর অবধি রহিল না। প্রভু তাহাকে 
গা প্রেমালিঙ্গন দানে কৃতার্থ করিয়া নিভৃতে টানিয়া লইয়া 
. হস্তধারণ করিয়া মধুর সপ্রেমবচনে: মৃহুত্বরে হাদিয়া 
কহিলেন, _- 

তোমা বিনা এইরূপ না দেখে কোন জন। 

মোর তত্ব-লীলারন তোমার গোচরে ॥ 

অতএব এইক্প দেখাইল তোমারে । 

গৌর দেহ নহে মোর রাধা স্পর্শন। 

গোপেন্্রন্থত বিনা তিহো। ন| স্পর্শে অন্য জন। 

কার ভাবে ভাবিত আমি করি আত্ম মন ॥ 

তবে নিজ মাধুধ্যরস করি আম্বাদন। 

তোমার ঠাঞ্জি আমার কিছু গুপ্ত নাহি কর্ম। 

লুকাইলে প্রেমবলে জান সর্ব মর্ম ॥ 

গুপ্ঠে রাখিহ কথা না করিহ প্রকাশ । 

আমার বাউল চেষ্টা লোকে উপহাস। 

আমি এক বাউল তুমি দ্বিতীয় বাউল ॥ 

অতএব তোমায় আমায় হই সমতুল ॥” (২) 


পুথক্‌ পৃথক্‌ ভাবে প্রীত্রীরাধারফণ যুগলমিলন আর এই? 
একজ্রিত ও একীভূত শক্তি ও শক্তিমানের মহামিলন দুইটি 
সম্পূর্ণ পৃথক ভাব । র্রীরাধাকুষের যুগলমিলন রলতদ্বে দেহ- 
তেদ আছে। সবিবুন্দ শ্রপ্ররাধাকৃষ্ণের যুগলমিলন করাইয়া 
হে ানন্দ উপভোগ করেন, এই মহা মহিমাময় নিত্য মিলন- 


ভাবে উচ্চাধিকারী প্রকৃত গৌরভক্ত-হৃদয়ে তদপেক্ষা . 


অধিকতর আনন্দ অনুভূত হয়। তাহার মর্ম আছছে। মৃহা- 
তাবস্বরূপিনী শ্রীরাধিকার প্রেম-গ্রভাবাধিক্যে প্রেমরসময়- 
রূপ প্রীক্চ নিজ দেহ পর্ধাস্ত উৎসর্গ করিলেন। প্রসরাজ 
মহাঁতাব একরূপ 1” মিলনে শ্যামস্থন্দরের শ্যামাঙ্গ প্রেমমমী 


চিতা 

(২) মহাপ্রভু রাম রাঙ্টকে কহিলেন, এই নকল নিগুঢ় রস” 
ডবকা তর্ক মিষ্ জগতে হান্ট পরিহালের বিধয় হইবে) অতএব তু্গি 
ই! অসধিকারীর নিকট প্রকাঁণ করিও না| কৃষ্ণপ্রেষে মত্ত হইলে 
জচেষ্। বিগত. হই জীবের রাগাগুতাব জনিত প্রেমতে! সকল সাধারণ 
ভোগপর দৃষ্টিতে বাডুলত! মাত্র বলির! মনে হয়। অতএব জড় বিচারে 
গুজি ও জানি উত্তরেই বাডুল এবং উ্তয়েই সমান । 


জীস্্ীমশাহা প্রভুর নীলাচল-লীল!। 


রাধিকার গৌরাঙ্জে পরিণত হইয়া একটি অভিনব রাধা 
ভাবছ্যাতিহ্ৃবলিত অভিন্ন মদন ্রীগৌরাঙ মুত্তি প্রকটিত 
হইলেন। প্রেমঞ্পরশমণি শ্রীরা ধিকার প্রীঅজম্পর্শেশ্রাহ্াম- 
সুন্দরের শ্যামাঙ্গ গৌরাজ হইলে রলময়ীও রসময় প্রেমাধিক্যে 
একত্্রীভূত হইলেন। 
রাধিকার ৫ম গুরু: আমি শিশ্য নটু। 
সদা আমা নানা নৃত্যে নাচার উদ্ভট॥ ট: ৪: 
ইহা শ্রীকুঞ্চের উক্তি। শ্রীমতি রাধিকার প্রেমে তিনি 
বিহ্বল হইয়। বলিয়াছেন-__ 
পূর্ণানন্দময় আমি চিন্ময় পূর্ণতত্ব। 
রাধিকার প্রেমে আমায় করায় উন্মত্ত ॥ 
না জানি রাধার প্রেমে আছে কত বল। 
ষেবলে আমারে করে সর্ববর্দ বিহবল। 
নিজ গ্রেমাস্বাদে মোর হয় যে আহ্লাদ । 
তাহা হইতে কোটিগুণ বাধাপ্রেমাম্বাদ ॥ চৈ£ চঃ 
এই উদ্ভট লোভে পড়িয়াই শ্ররুষ্ণতগবান প্রেমময়ী 
জ্ররাধিকার ভাব ও কান্তি চুরি করিয় রাঁধা প্রেমরসা- 
্বাদনের জ্ত ্রীগৌরাঙ্গরূপে নদীয়ায় অবতীর্ণ হইয়া- 
ছিলেন। শ্রীরাধিকার ভাবে শ্রীরুষ তম ও মন বিভাবিত 
করিয়া তাহার অত্যন্তবল্পভা প্রিয়াজির সহিত নিত্য 
স্বরূপে মিলিত হইলেন। ইহাই প্রেমের চরমোৎকৃষট 
মহামিলন। ইহাই “রসরাজ মহাভাব ছুই একরূপ” | ইহা 
ভগবানের অপূর্ব মাধুরধ্যম্ত্রী লীগারহস্ত। ইহাই 
তাহার অলৌকিক অপূর্বব লীলার | কবিরাজ গোস্বামী 
লিখিয়াছেন- 
অলৌকিক লীলা এই পরম নিগুঢ়। 
বিশ্বাসে পাইয়ে তর্কে হয় বছদুর ॥ 
পরে বলিলেন-- 
শ্রীচৈতন্ত নিত্যানদ অধ্বৈত চরণ। 
ধাহার সর্ধন্ব তারে মিলে এই ধন। 
ইহীর উপরে আর কথা নাই। এইভাবে প্রভু দশ দিন 
বাতি রায় রামানন্দ সঙ্গে কষ্ণকথারঙ্গে কাল যাপন করিয়া 
একদিন ত্বীহাকে বলিলেন). 


প্রভূর নীলাচলে পুনরাগমন। 


বিষয় ছাড়িয়। তুমি যাহ লীলাচলে। 
আমি তীর্থ করি তাহ আনিব অল্প কালে ॥ 
ছুই জনে নীলাঁচলে রহিব এক সঙ্গে । 
স্থখে গোঙাইব কাল কৃষ্ণকথা রঙ্গে ॥ চৈঃ চঃ 
এই বলিয় তিনি পুনর্বাব তীহাকে গাঢ় গ্রেমালিঙ্গন 
দানে কতার্থ করিলেন। রায় রামানন্দ আনমনা হইয়া 
গুহে চলিলেন। 
কবিরাজ গোস্বামী রামানন্দ-গৌরাঙ্গ মিলনের উপ- 
সংহাবে লিখিয়াছেন-- : 
সংক্ষেপে কহিল বামানন্ধেব মিলন । 
[বশ্থারি বার্ণতে নারে সহ বাধন | 
সহজে চৈতন্তচরিত খন দুগ্ধপুব। 
রামানন্দ-চরিন্ত্র তাহে খগ্ড প্রচুর | 
রাধাকৃষ্ণ লীল৷ তাতে করূর মিলন । 
ভাগ্যবান যেই সেই করে আস্বাদন ॥ 
যেই ইহা একবার পিয়ে কর্ণ দ্বারে। 
তার কর্ণ লোভে ইহা ছাড়িতে না পারে ॥ 
সর্বতত্ব জ্ঞান হয় ইহার শ্রবণে। 
প্রেমভক্তি হয় রাধা কৃষ্ণের চরণে ॥ 
চৈতন্ের গু6 তত্ব জানি ইহা হৈতে। 
বিশ্বাস করি গুন তর্ক না করিহ চিতে॥ 
শ্রীভগবানের অলৌকিক লীলা-কথায় স্বদৃঢ় বিশ্বান 
স্থাপন করিতে ধিনি না পারেন, তাহার মত দুর্ভাগ্য 
আর কে আছে? যাহার এই দুর্ভাগা হয়,তাহার ইহলোক 
পরলৌক নষ্ট হয়। একথাও কবিরাজ গোস্বা মীর-- 
অলৌকিক লীলায় যার ন! হয় বিশ্বাস। 
ইহলোক পরলোক তার হয় নাশ ॥ চৈঃ চঃ 
শ্রীপাদ স্বরূপদামোদর গোম্বামীর করচা অনুসারে 
শ্রীল কষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী এই সকল নিগৃঢ় রসতত্ব- 
কথ। লিখিয়াছেন। রায় রামানন্দ এবং স্বরূপ দামোদর 
গোস্বামী শ্রীনীলাচলে প্রতৃর সহিত সর্বদা থাকিতেন; 
গ্রতুর গভীরালীলার নিতাসঙ্গী এই ছুই মহাপুরুষ । 
রায় রামাননের মুখে প্রতৃর এই মকল লীলা-কাহিনী 


২০৩ 


শুনিয়া ভীপাদ ম্বরূপদামোদর গোস্বামী তাহার করচ। 
লিখেন। 
রায় রামানন্দ পূর্বলীলার বিশাখা সখি ছিলেন। 
তাই রসতত্বে তিনি এাদৃশ উচ্চাধিকারী। তাহার চরণে 
কোটি কোটি নমস্কার | 
বামানন্স বায়ে মের কোটি নমর্ধার। 
ধার মুখে কৈল প্রত রসেব বিস্তার ॥ ঠচ£ চঃ 


সপ্তম অধ্যায়। 


প্রভুর নীলাচলে পুনরাগমন। 


চর এ 
তি, হি 


প্রভুর আগমন শুনি নিত্যানন্দ রায়। 
উঠিয়। চলিলা প্রেমে থেহ নাহি পায় ॥ 
শ্রীঠৈততন্ত চরিতামুত। 


প্রভুর আলালনাথে শুভাগমন বার্থ! শ্রবণ করিয়া 
অবধৃত শ্রীনিত্যানন্দপ্রভূ সগণ প্রেমাননদ নাচিতে নাচিতে 
ছটিলেন। ছুই বৎসর পরে তিনি তাহার প্রাণগৌরাক্ষকে 
দেখিবেন, সেই আনন্দে আত্মহারা হইয়৷ নিতাইচাদ পথে 
চলিয়াছেন। তাহার দিকৃবিদিক্‌ জ্ঞান নাই। জগদানষ 
ও দামোদর পণ্ডিত, মুকুন্দ ও গোপীনাথাচারধ্য সকলেই 
প্রেমানন্দে নৃত্য করিতে করিতে পথে চলিয়াছেন। বন্ু- 
লোক সঙ্গে সার্বভৌম ভট্টাচার্যও চলিয়াছেন। গ্রত্তর 
সকল ভক্তগণই সঙ্গে আছেন। তাহাদিগের আনন্দের জান 
অবধি নাই। প্রভু কৃষ্ণদাসকে পূর্বেই প্রীনীলাচলে পাঠাই- 
্বাছেন। তিনিও ইহার্দিগের সঙ্গে আছেন। গ্রন্থ 
গোবিন্দকে সঙ্গে করিয়া আসিতেছেন । 

পথে -তাহার সহিত ভক্তবৃন্দের শুভ মিলন হইল। 
সে এক অপূর্ব দৃশ্ঠ,_পথে আনন্দের তৃফান উঠিল। সকলের 
মুখেই হাসি। সমুদ্রের তীরে আসিয়া প্রভূ একে একে 
ভক্তবুন্দকে গাঢ় প্রেমালিঙ্গন দানে কৃতার্থ করিলেন। 


০৪ 


প্রতৃকে দর্শন করিয়। প্রেমাবেগে সকলেই কান্দিয়া আকুল 
হইলেন। 

প্রভূ প্রেমাবেশে সব! কৈল আলিঙ্গন। 

প্রেমাবেশে সবে করে অননন্দে ক্রন্দন ॥ চৈঃ চঃ 

আনন্দময় প্রতৃর কনককেতকী সদৃশ নয়নদ্ধয়ে শত 

ধারায় প্রেমাশ্র প্রবাহিত হইতেছে, তিনি তাহার আজাঙগ- 
লম্থিত স্ববলিত বাহযুগল প্রসারণ করিয়। সর্ব লোককে 
নিজ ক্রোড়ে টানিয়। লইয়] প্রেমালিঙ্গন-স্থথ-তরঙ্গে তাসাই- 
লেন। মমুদ্রতীরে আননের শত শত উৎস উঠিল। উচ্চ 
ইরিনাম গানে সমুদ্রতীর মুখরিত হইল। সার্বভৌম 
ভষ্টাচার্ধ্য আপিয়। প্রেমাশ্রুসিক্ত দেহে প্রতুর চরণকমলে 
নিগতিত হইলেন। প্রত তাহাকে হন্ত ধরিয়া উঠাইয়া 
শাড় প্রেমালিঙগন কনিলেন। ভ্াচার্ধা প্রেমানন্দে বিভোর 
হইয়া অক্ষর নঙনে আরিচ্ছে লগিলেন। 

প্রন তারে উঠাইয়া কৈল আলিঙ্গনে । 

প্রেমাবেশে সার্বভোঁম করেন ক্রন্দনে ॥ 

কৃপামৃধি শ্রীগৌরাঙ্গ প্রত সার্বভৌম ভট্টাচার্ধ্যের অঙ্গে 

তাহার শ্রীকরকমল স্পর্শ করিয়া তাহাকে স্থস্থির করি- 
লেন! পরে হাসিতে হাসিতে কহিলেন "ওহে ভট্টাচার্য ! 
আমি বনুদেশ ভ্রমণ করিলাম, বহুলোকের সঙ্গ করিলাম 
কিন্ত তোমার মত পরম ভাগবত কোথাও দেখিলাম না। 
কেবল রায় রামানন্দকে দেখিলাম, কিন্ত তিনি ত প্রাকৃত 
মন্থত্য নহেন” (১)। সার্বভৌম ভট্টাচার্য প্রভুর শ্রীমূখে 
আত্মপ্রসংশার কথ৷ শুনিয়৷ কিছুক্ষণ লজ্জায় অধোবদন 
রহিলেন। পরে করযোড়ে গ্রভূর চরণে নিবেদন করি- 
লেন “প্রতৃহে! এ দাস আপনার একান্ত শ্রীচরণাশ্রিত। 


আত্মগ্নানিকূপ অগ্রিতে একেত হৃদয় দিবানিশি দগ্ধ হইতেছে, 
তাহার উপর এই আত্মপ্রসংশারূপ ঘ্বৃতাঙ্থতি দিয়া আর অভি- 


মান বাড়াইবেন না। রায় রামানন্দ গ্রাক্ৃত মনুষ্য নহেন, 
তাহা আমি জানিয়াই তাহার সহিত সঙ্গ করিতে বলিয়া- 


মহাপ্রভু সার্বভৌম এতাব্দ.রং পর্ধযটিতং তব সদৃশঃ কোৎপি 
ন দৃষ্টঃ ফেবলমেব রামানন্দ রাঃ সন্বলৌকিক ইব তবতি। 
: বীচেততচজো দয় দাটক। 





জীত্ীমন্মহাগ্রভূর নীলাচল লীল!। 


ছিলাম” । গ্রতু মধুর হাসিয়! উত্তর করিলেন “ভট্টাচার্য্য! 
তোমারই কৃপায় আমি রামানন রায়ের সঙ্গলাভে ধনু 
হইয়াছি। ইহার জন্ত' তোমার নিকট আমি চিরখণী 
রহিলাম।* সার্বভৌম ভষ্টরাচার্ধ্য পুনরায় লজ্জায় মস্তক অবনত 
করিয়া রহিলেন। ইহার পর সর্ব ভক্তগণসঙ্গে প্রত 
প্রেযানন্দে উন্মত হইয়া নৃত্যকীর্তঘন করিতে করিতে 
শ্রীনীলাচলধামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সর্বাগ্রে 
তিনি ভর্তবৃন্দ সঙ্গে শ্রীপ্রীজগন্নাথ দর্শনে চলিলেন। বন্থ- 
দিন পরে শ্রবিগ্রহ দর্শন করিয়া তাহার শ্রীঅঙ্গে অষ্ট সাত্বিক 
ভাবের উদয় হইল। ভিনি প্রেমাবেশে বহুক্ষণ নৃত্য 
কীর্তন করিলেন। জগন্নাথের সেবকগণ প্রভৃব জন্য মাল! 
প্রসাদ লইয়া আসিলে প্রভূ তাহা ভক্চিভরে গ্রহণ করিয়া 
ষ্টাহাদিগকে বন্দন1 করিলেশ। শ্রীখীজগন্াথ (বের সকল 
সেবকই একে একে আপিয়। প্রভৃব মহিত খিলিত হইলেন। 
বহুদিন পরে প্রগুকে দেখিয়া তাহাদিগেব মনে আজ বড় 
আনন্দ হইয়াছে। রাজপ্তক্ষ কাশী মিশ্রঠাকুর আপিয়। সেই 
থানে প্রত্ুর চরণতলে ষ্ঠটাহাঁর শিরদেশ লুন্তিত করিলেন। 
অতিশয় সম্মানের সহিত প্রতু তাহাকে উঠাইয়। গাঢ় 
প্রেমালিঙ্গন দানে কৃতাথ করিলেন। 

সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য প্রভুকে লইয়া যাইয়া সেদিন নিজ 
গৃহে ভিক্ষা করাইলেন। প্রভুর সঙ্গে শ্রানিত্যাননদ প্রত, 
প্রভৃতি সকলেই ভট্টাচার্ধ্যের নিমন্ত্রণে সেদিন তাহার গৃহে 
মধ্যান্থ ভোজন করিলেন । সার্বভৌম ভট্টাচার্য অতি উত্তম 
মহাপ্রনাদ আনাইয়া সকলকে পরম পরিতৃষ্ট করিয়৷ আক£ 
ভোজন করাইলেন। বহুদিন পরে প্রত সেদিন শ্রীস্্রজগ- 
শ্নাখের প্রসাদ পাইলেন। শাক বাঞ্ুন তিনি পুনঃ পুনঃ 
চাহিয়া! লইলেন । বহুপরিমাণে প্রসাদ তাহাকে পরিবেশিত 
হইল। তিনি নাফ রা! ব্যঞন পুনঃ পুনঃ চাহিয়া লইলেন। 
ভোঞ্নাস্তে তিনি সার্বভৌম ভট্টাচার্যের গৃহেই বিশ্রাম 
করিলেন। ভট্টাচার্য শ্বয়ং প্রভুর পাদ সম্বাহণ করিলেন । 

ভিক্ষা করাইয়া তারে করাইল শয়ন। 
আপনে সার্বভৌম করে পাদ সম্বাহন ॥ ঠ: চঃ 
প্রত ত্বাহাকে নিষেধ করিলেন, কিন্ত তিনি কিছুতেই 


প্রভুর নীলাচলে পুনরাগমন । 


শুনিলেন না। প্রভূর নিতান্ত অনুরোধে তিনি তখন 
ভোজন করিতে গেলেন। দয়াময় শ্রীগোরাঙ্গপ্রতৃ সে 
রাত্রি সার্ববভৌম-ভবনেই রহিলেন। সমস্ত রানি জাগরণ 
করিয়া তিনি সকলকে তীর্থযান্রীর কথা কহিলেন। 
সকলেই মহা আগ্রহ সহকারে তাহার শ্রীমুখের কথা শুনিয়া 
প্রেমানন্দে আত্মহারা হইলেন। কোথা দিয়া যে সেরাত্রি 
কাটিয়া গেল, তাহা কেহ বুঝিতেই পারিলেন না। 

মহারাজ গজপতি প্রতাপরুত্্র শুনিলেন, প্রভু নীলাচলে 
প্রতা'গষন করিয়াছেন। সার্বভৌম ভট্টাচার্য;কে ভাকিয়। 
তিনি প্রসুর বাপাঁর বন্দোবস্ত করিয়া দিতে বলিলেন । 
পণ্ডিত কাশী মিশ্র রাজার গুরু । স্বীহার গৃহে গ্রত্ুর 
বাদার বন্দোবস্ত হইল । কাশী মিশ্রের গৃহ শ্রীন্জগন্গাথ 
দেবেব শ্রীনন্দিবের সন্গিকট এবং একাস্ত স্থান। রাজা 
প্রতাপরদ্রের অভিমতে তাহার গুকগৃহে এবার 
গ্রত্তর বাসস্থান নিদ্দিট হইল। বাজগ্ক কাশী মিশ্র 
গরম ডাগবত, ভক্তিশাস্ত্রে স্থগপ্ডিত, গ্রহ তাহার গৃহে 
অবস্থান করিবেন শুনিয়া তিনি আনন্দে আত্মহার। 
হইলেন । 

কাশী মিশর কহে আমি বড় ভাগ্যবান। 
মোর ঘরে প্রভৃপাদের হবে অবস্থান ॥ চৈ চঃ 

গুরুগৃহে প্রভৃকে বাস! দিবার, রাজা প্রস্তাপরুদ্রের 
মনে বাসূনা হইল কেন? তিনি প্রতুর কুপা ভিথারী, 
সার্বভৌম ভট্টাচার্ধ্যকে তিনি একথা পূর্বেই বলিয়াছেন। 
ভট্টাচার্য তাহাকে বলিয়াছেন, প্রভূ বিষয়ীর সংআ্রব চাহেন 
না বিষয়ীর মুখ পর্য্যন্ত দেখেন না। রাজা প্রতাপরুদ্্র 
গুরুগৃহে নিত্য গমন করেন, গুরুর চরণসেবা করেন, তিনি 
ভাঁবিলেন প্রতৃকে গুরুগৃহে স্থান দিলে, তিনি নিত্য 
গ্রভূর দর্শন পাইবেন। প্রভু তাহাকে দর্শনদানে 
বাঞ্চত করিলে৪ তিনি প্রতুর শ্রীচরণ দর্শন লোভ ছাড়িতে 
পারিবেন ন।। ইহাই রাজার মনোগত ভাব। এই 
জন্থই তিনি গুরুগৃহে প্রতুর বানস্থান নির্দিষ্ট করিলেন। 
কিন্তু প্রভূ এখানেও তাহাকে দর্শন দিতেন না। 

প্রভু পুনরায় শ্রীনীলাচলে আদিয়াছেন। নীলাচল- 


২০৫ 


বাসী নরনারীবৃন্দ আননে উম্মত হইয়। গ্রতু দর্শনে চলিল। 
সকলেই শুনিল প্রত রাজগুরু কাশী মিশ্রের গৃহে বাসা 
লইয়াছেন। সেখানে বু লোকের সংঘটু হইল। প্রস্থ 
সকলকে মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিয়া বিদায় দিলেন। 
কাশী মিশ্র প্রভূর চরণে আত্মসমর্পণ করিলেন । দেহ, 
গেহ, আত্মা মকলি তিনি প্রভুর চরণকমলে সমর্পণ করি- 
লেন। এই সময় প্রভু কৃপা করিয়া তাহাকে তাহার 
এীশ্বর্ষ্যময় চতুতুপ্জ মূর্তি দেখাইলেন। (১) 

প্রভু সন্া সাশ্রম গ্রহণ করিয়া নীলাচলে আমিয়! অধিক 
দিন ছিলেন ন1। তিনচারি মাস পরেই দক্ষিণ দেশ যাত্র। 
করিয়াছিলেন। শ্রীনীলাচলচন্ত্রের একান্ত ভক্ত সেবকবৃন্দ 
তখন তাহার সহিত সাক্ষাৎ পরিচয়ের স্থযোগ ৪ সৌভাগ্য 
পান নাই। তজ্জন্ত তাহারা বিশেষ ছুংখিত ছিলেন। 
সার্বভৌম ভট্টাচার্ষোর মুখে তাহার! প্রভুর গুণ গান শুনি 
তাহার সহিত মিলন।এায় নিরতিশয় উদ্ধিগ্ণ হইয়াছেন 1 
তাহার! নার্ববভৌম ভট্টাচাধ্যকে একদিন বলিলেন “গ্রতূর 
লভিত আমাদিগের মিলন করিয়া দিতে হইৰে” । এই সকল 
ভক্তবৃন্দকে সঙ্গে করিয়! সার্বভৌম ওট্রাচার্া একদিন 
কাশী মিশরের গৃহে আমিলেন। প্রভুর চরণ বন্দন। করিয়া 
জিজ্ঞাসা করিলেন “প্রভু! আপনার যোগ বাসা ইহা 
নহে, তবে কৃপা করিয়া আপনি যে ইহা অঙ্গীকার করিয়া 
ছেন, ইহাই আমাদের পরম লৌভাগ।। মিশ্র ঠাকুর 
আপনার পরম ভক্ত, আপনি কৃপা করিয়া তাহার আশ। পূর্ণ 
করিয়াছেন, ইহ! আপনার অনীম দয়ার পরিচম্ব 1১ দয়ামন 
প্রতু মধুর হাসিয়। কি স্থন্দর উত্তর করিলেন তাহা শুনিয়া! 
প্রাণ শীতল করুন। এমন পরম দয়াল প্রত আর কোথায় 
পাইবেন? প্রতু বলিলেন,_ 

»””গএই দেহ তোমা সবাকার । 
যেই তুমি কহ সেই সম্মত আমার 1” €চঃ চঃ 





(১) . কাশী মিশ্র পড়িল! আসি প্রভুর চরণে। 


গেহ সহিত আত্ম। তারে কৈল নিবেদনে | 
প্রভূ চতুভূ্জ মূর্তি তারে দেখাইল। 
আত্মম।ৎ করি তারে আলিঙ্গন কৈল ॥ চৈঃ চঃ 


তিনি গৌরমন্ত্রে দীক্ষিত হইলেন। 


৩৬ 


সার্বভৌম ভট্টাচার্য! ও তাহার সঙ্গীগণ ভক্তবৎসল 
প্রতৃর বিনয়নত্র বধূর বচনস্থধা পান করিয়। আননে। গ্দ 
'গদ হইলেন। তাহাদের নয়নে গ্রেমাস্রধারা বহিল, 
তাহার। প্রভুর চরণে নিপতিত হইয়া! কান্দিতে তা গিলেন, 
ইহার পর নীলাচলবাসী ভক্তবুন্দ একে একে প্রতৃকে 
দর্শন করিয়া কহিলেন--- 
তদানীমম্বাকং সমজজনি ন তাদুক্‌ স্থভগত। 
গতান্ডেনাম্মাকং পরম করুণ। নেক্ষণ পথং | 
ইদানীং নে! ভাগ্যং সমঘটত যজ্জঙ্গমমিমং 
বশ নীলান্ীশং বত নয়নপাতৈধিচিন্থমঃ ॥ 
শ্রীচৈতন্ত চক্্রোদয় নাটক। 
অর্থ। অহে।! তখন আমাদের তাদুশ দৌভাগোৰ 
উদয় হয় নাই, তজ্জন্তই এই পরম কারুণিক শ্রীগৌরাঙগ 
মহাপ্রভুর দর্শন পাই নাই। কিন্তু এক্ষণে আমার্দিগের 
শুভাৃষ্টবশতঃ আমরা আজ সচল জগগ্লাথদেবকে নয়ন 
ভরিয়া দর্শন করিয়। ধন্ত হইলাম। 
সার্ব্ধভৌম ভট্টাচার্য্য তখন প্রতুর চরণে নিবেদন 
করিলেন__ & | 
এই সব লোক প্রভু বৈসে নীলাচলে। 
উৎকণ্ঠিত হঞা আছে তোম! মিলিবারে। 
তৃষিত চাতক ঠেছে মেঘে হাহাকার | 
তৈছে এই সব প্রভু কর অঙ্গীকার ॥ টৈ: চঃ 
এই বলিয়া তিনি একে একে উপস্থিত ভক্তগণের 
পরিচয় দিতে লাগিলেন। যথা ই্ীচৈতন্ চরিতামতে-_ 
জগন্নাথ সেবক এই নাম জনার্দিন। 
অনবসরে করে গ্রতৃর শ্ীঅঙ্গ সেবন ॥ 
কষ্ণবাস নাম এই স্বর্ণবেত্র ধারী। 
শিখি মাহাঁভী এই লিখন অধিকারী ॥ 
প্রহার মিশ্র ই বৈষ্ঞব প্রধান । 
জগন্নাথ মহা সো আর (১) ইই দাস নাম। 
মুরারী মাহাতী শিখি মাঁহাতীর ভাই। 
তোমার চরণে বিশ্ু অন্ত গতি নাই ॥ 


ব৮্পেম্পাস সপ শিস 


(১) মো আর--লুপকার পাচক। 


সপ টিসি 


শীত্রীমন্মহা প্রভুর নীলাচল'লীল!। 


চন্দনেশ্বর সিংহেশ্বর মুরারি স্রান্ধণ। 
বিষুদাস ইহো ধ্যায়ে তোমার চরণ ॥ 
প্রহর রাঞ্জ মহাপাত্র ইহে। মহামতি । 
পরমানন্দ মহাপাত্র ইহার সংহতি ॥ 
এই সব টব এই ক্ষেত্রের ভূষণ। 
একাস্ত ভাবে ভজে সবে তোমার চরণ ॥ 


এই সকল উড়িগ্তাধাসী গৌরভক্তবৃন্দ গ্রতৃব চরণে 
নিপতিত হইয়! তাহার কৃপাভিক্ষ। করিলেন। প্রত একে 
একে সকলকে গাঢ় প্রেমালিঙ্গন দানে কৃতার্থ করিলেন। 
এমন সময়ে সেখানে চারিটি পুত্র সঙ্গে করি! ভবানন্ন রা 
আাপিঘ। গ্রতুর চবধণভলে পতিত হইলেন । ভবানন্দ বায 
বায় রামানন্দেব পিত।;--তাহার পঞ্চ পুর। রামানন্দ বায় 
জোষ্ট। সার্বভৌম ভট্টাচার্ধয ভবানন্দ রায়ের পরিচয় দিলে 
প্রভূ তাহাকে প্রেমানন্দে আলিঙ্গন করিলেন, বছ সম্মান 
ওস্ততি করিয়া নিকটে বসাইয়! রায় রামানন্দের কথা 
বলিলেন (১)। ভক্তচ়ামণি রায় রামানন্দের কথ! 
কহিতে কহিতে শ্রীগৌরভগবান তাহার গোঠীর গ্ররুততত্ব 
প্রকাশ করিলেন। প্রত কহিলেন-- 


রামানন্দ হেন রত্ব ধাহার তনয়। 
তাহার মহিমা লোকে কহিলে ন হয়। 
অর্থাৎ রায় রামানন্দের মত ভক্কগুড়ামণি ধাহার পুত্র 

তাহার পূর্বতত্ব লোককে না বলিলে কি থাকা যায়! 
প্রভু এক্ষণে ঈশ্বরাবেশে কথ! বলিতেছেন। তাহার 
শ্রীবদনের অপূর্ব জ্যোতিতে গৃহ আলোকিত হইয়াছে । 
মকলেই তাঁহার দিবযজ্যোতিপূর্ণ শ্রীবদন মগ্ুলের গ্রাতি 
নিনিমেষ লোচনে চাহিয়া! আছেন, সকলেই উৎকর্ণ হইয়। 
আছেন, প্রভূ কি বলেন শুনিবেন। ঞ্গৌরভগবান 
ভবানন্দকে কহিলেন-_- 





(১) সার্বভৌম কহে এই রায় তবানন্দ |! 
ইছার প্রথম পুত্র রায় রামানন্দ ॥ 

তবে মহাপ্রভু তারে কৈল আলিঙগন। 
ভ্বুতি করি কহে রামানন্দ বিবরণ |॥ চৈঃ৮। 


প্রভুর নীলাচলে পুনরাগমন। 


"সাক্ষাৎ পাও তুমি তোমার পত্বী কুস্তী। 
পঞ্চ পাণ্ডব তোমার পঞ্চ পূত্র মহামতি |” &$ চঃ 

সর্ধ্বলমক্ষে ভগবানভাবে প্রত ভতবানন্দ-তত্ব জগতে 
প্রকাশ করিলেন। সকলে শুনিয়া আনন্দে হরিধ্বনি করি- 
লেন। ভবানন্দ রায় লজ্জায় অধোবদন হইলেন। তিনি 
চারিটি পুত্র লইয়! পুনরায় প্রতুর চরণতলে নিপতিত হইয়া 
প্রেমানন্দবিগলিত গদগদ বচনে কহিলেন-- 

“ আমি শূদ্্র বিষয়ী অধম । 

মোরে স্পর্শ তুমি এই ঈশ্বর লক্ষণ। 

নিজগৃহ বিত্ত ভৃত্য পঞ্চ পুক্র সনে। 

আত্ম সমর্পিল আমি তোমার চরণে ॥ 

এই বাণীনাথ রহিবে তোমার চরণে। 

যবে যেই আজ্ঞা সেই করিবে সেবনে ॥ 

আত্মীয় জ্ঞান করি সন্কোচ না করিবে। 

যেই যবে ইচ্ছা তোমার সেই আজ্ঞ। দিবে |” ৈ£ চঃ 

ভবানন্দ রায় সমুদ্ধিশালী গৃহস্থ । তাহার সংসারে 
কিছুরই অভাব নাই। তাহার জ্যে্ট পুত্র রায় রামানন্দ 
বিষ্ঠানগরের রাজা । তাহার সংসার রাজার সংসার। 
তিনি সগোষ্ঠী প্রভুর শরণাগত হইলেন। একটি পুত্র 
চিরজীবনের জগ্ত গ্রভৃসেবায় নিযুক্ত করিলেন। ভবানন্দ 
রায়ের গ্রীগৌরভগবানের প্রতি সহজ গীতি, তাহাকে সন্ন্যাসী 
দেখিয়া! একটি পুত্রকে তাহার সেবা কাধ্যে নিযুক্ত করিয়া 
প্রতৃর প্রতি তাহার সহজগ্রীতি ও ভালবাসার লক্ষণ দ্েখাই- 
লেন। শ্রীগৌরভগবান ইহাতে তাহার প্রতি পরম তুষ্ট হইয়া 
অতিষ্ট কথায় ভগবাঁনভাবে সর্বসমক্ষে তাহার গোঠীর 

নিত্য কিঙ্করত্বের জয়ডস্কা বাজাইলেন। শ্রীচৈতন্তচরিতা- 

বি 

প্রত কছে কি সন্কোচ নহ তুমি পর। 

জন্মে জন্মে তৃমি মোর সবংশে কিন্কর ॥ 

এই কথা বলিয়াই প্রতূ তাহার ভগবানভাব সম্কোচ 
করিলেন। তীহার প্রচ্ছন্ন অবতার-তত্বের কথা স্মরণ 
হইল। তিনি তখন আত্মগোপন করিয়া হাগিয়া ভবানন্দ 
রায়কে কহিলেন প্পাচ সাত দিনের মধো রামানন্দ রায় 





২০৭ 


এখানে আদিবেন। তাহার সহিত একত্র থাকিতে 
পারিলে আমি রুতার্থ মনে করিব,» (১)। এই বলিয়া 
কপানিধি প্রত পুনর্ধার তাহাকে গা গ্রেমালিঙ্গনদানে 
কৃতকৃতার্থ করিলেন। ভবানন্দ রায়ের পুকআ্গণের মন্তকে 
দয়াময় প্রভূ চরণ স্পর্শ করিয়া কৃপাশীর্বাদ করিলেন। 
বাণীনাথ শ্রীগৌরাঙ্গদাস হইলেন। 

সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য ইহার পর সকলকে বিদায় দিলেন। 
সকলে প্রতর চরণবন্দনা করিয়া নিজ নিজ কার্ধেয গমন 
করিলে শ্রীগৌরভগবান একটি লীলারঙ্গ প্রকট করিলেন । 
এক্ষণে কাশী মিশ্র ঠাকুরের গৃহে সার্বভৌম ভট্টাচার্য ও প্রত 
এক আছেন। আর কেহ নাই । গুতু তাহার দক্ষিণ দেশ 
ভ্রমনের সঙ্গী কালা কৃষ্ণদদাসকে ডাকিলেন। রুষ্গদাস অতি 
সরল ব্রাঙ্ষণ। তিনি প্রতৃর সম্মুখে আসিয়া অপরাধীর 
ন্যায় করযোড়ে দাড়াইলেন। করুণাময় প্রতৃ তাহার গ্রতি 
একবার করুণ নয়নে চাহিয়া সার্বভৌম ভট্রাচার্ধ্যকে সঙ্থো- 
ধন করিয়া কহিলেন ” 
"ডট! শুন ইহার চরিত। 

দক্ষিণ গেলেন ইহে। আমার সহিত ॥ 

ভষ্টমারী হৈতে গেলা! আমারে ছাড়িয়া । 

ভট্টমারী হৈতে ইহায় আনিল! উদ্ধারিয়৷ ॥ 

ইবে আমি ইহা আনি করিল বিদায়। 

ধাহা তাহা যাহ আমা সনে নাহি দায় ॥ চৈঃ চঃ 

তক্তবৎসল অদোষদরশী প্রত সথধু এই মাত্র বলিলেন 
যে এই বিপ্র ভট্টমারী হইতে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া 
পলায়ন করিয়াছিলেন এবং কেশে ধরিয়া তিনি তাহাকে 
প্রীলীলাচলে আনিয়াছেন। সার্বভৌম ভট্টাচার্যের নিকট 
ভিতরের কথা কিছুই বলিলেন না। কারণ কৃষ্দাস নিজ 
কুকর্ধের অন্থুশোচনায় একেত মরমে মরিয়া আছেন, ইহার 
উপর প্রতু ষদ্দি সর্ধবসমক্ষে প্রকাশ করিয়া তাহার সেই 
গঠিত স্ত্রীনঙ্গবিধয়ক কথাটি বলেন, তাহা হইলে তিনি 
প্রাণে মরিবেন। ভট্টমারীর বামাচারী সঙ্গ্যাসীদিগের 


০০ শীট পিিস্স্স  পস পি পপ ল প পজ প পপাসাশপপাাি 





(১) দিন পাঁচ সাত ভিতরে জাসিবে রাখানন্য । 


তাহায় সঙ্গে পূর্ণ হবে আমার আনদা । চৈ: চঃ 


২৩৮ 


প্রলৌভনে পড়িয়া তিনি স্ত্রীধন লোভে প্রতুর সঙ্গ ত্যাগ 
করিয়াছিলেন, পর্বজ্ঞ প্রত ইহা জানিতে পারিয়।৷ নিজ 
: দ্লানকে কেশে ধরিয়া নরককুণ্ড হইতে কিরূপে উদ্ধার 
করিয়। ছিলেন, তাহা পূর্বে বণিত হইয়াছে । ভক্তবৎসল 
প্রভু ভক্তের মনোবৈদন! জানিয়া মূল কথাটি গুহ রাখিলেন, 
কিন্ত তিনি যে কুষ্ণদাসের উপর অসস্ত্ হইয়াছেন, তাহ! 
তাহার কথাতেই প্রকাশ হইল। তিনি বলিলেন_ 
. ইৰে ইহা আমি ইহা আনি করিল বিদায়। 

যা! তাহা যাহ আমা সনে নাহি দায়। 

এ কথাটির কিন্তু তাৎপর্য আছে। শ্রীনিত্যানন্দপ্রতু 
প্রভৃতি সকলে গিলিয়। জিদ করিয়। বড় ভাল লোক বলিয়। 
রুষ্ণদাসকে প্রতুর সঙ্গে দিয়াছিলেন। কৃষ্ণদাস শ্রশ্রুনিত্যা- 
নন্দ প্রত্ুর প্রিয়শিষ্য এবং এবাস্ত অন্থগত দাস। দাসের 
দাসকে শ্রীভগবান কিরূপ অস্থ্গ্রহ করেন, তাহার এই 
কার্ধেই বিশেষ বুঝিতে পারা যাঁয়। কৃপানিধি শ্রীগৌর- 
ভগবান ঞ্রনিত্যানন্দপ্রডৃকে তাহার প্রিয়তম শিশ্কের 
কুকর্মের কথা কিছুই বলিলেন না। সর্বসমক্ষে তাহার 
কুকর্ম্ের কথাও বলিলেন না। সার্বভৌম ভট্রাচার্যযকে 
নিঙ্জনে ডাকিয়। তাহার কুকর্ম্ের একটু আভাস দিলেন 
মান্ত। শ্রীনিত্যানন্দগ্রতৃ তাহার প্রি সেবককে প্রতুর 
হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন। প্রতু তাহাকে কি করিয়া 
ছাড়িয়া আমেন? কষ্ণদান যে তাহার প্রাণের অধিক 
তিনি যে গ্রনিত্যানন্দ-দাস। শত কুকর্ম করিলেও কৃপা- 
নিধি প্রতু তাহাকে ছাড়িয়। আমিতে পারেন না। তাই 
তাহাকে কপা করিয়া! কেশে ধরিয়৷ ধাহার দাস তাহার 
নিকটে দিয়। নিশ্চিপ্ত হইলেন। তিনি ম্পইই বলিলেন 
“জার আমার দায় নাই। ইহার সম্বপ্ধে আমি আজ দায় 
হইতে খালাস হইলাম।* অর্থাৎ এক্ষণে শ্রীনিত্যানন প্রভূ 
কাহার নিজ দাসের ভার লউন। দয়ার সাগর প্রত আমার 
স্তাহার দমানদাসের উপর বড়ই কৃপাবান। ভজবৎস্ 
দয়াময় প্রভুর এই কার্ধ্যটিতে ইহাই সপ্রমাণিত হইল। 

কৃষ্ধদাসের এই অপরাধের সহিত ছোট হরিদাসের 

অপরাধের তুলন| হইতেই পারে ন।। প্রত কতৃক ছোট 


ী ীমন্মহা প্রভুর নীলাঁচল-লীলী । 


হরিদাস বজ্জন এবং কষ্ণদাস বঙ্জন এই দুইটা লীলারগ- 
রসেরও তুলন। হইতে পারে না। ছোট হরিদাস প্রতৃর নিজ 
দাঁস, কষ্ণদাস গ্রতুর দাসানুদাস। নিজদাসের প্রতি প্রত 
সামান্ত অপরাধের জন্ত যে কঠোর শান্তি বিধান করিয়।- 
ছিলেন, তাহার দাসানুরাপের প্রতি তাহ করিলেন ন1। 
পুত্রাপেক্ষা পৌত্র প্রপৌন্রের উপর মানুষের মামা অধিক 
দেখা যাম। শ্রীভগবান নরবপু পরিগ্রহ করিয়া নরলীলা 
করিতে তৃতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাহার পক্ষেও এই 
নরগ্রকুতি স্থলভ মায়াবশ্যত স্বাভাবিক বলিয়াই বোধ হয়। 

কুষ্ণদাসকে যখন প্রন এই ভাবে বর্জন করিলেন, 
তথন তিনি তাহার চরণতলে নিপতিত হইয়া কান্দিতে 
লাগিলেন। প্রভু কিন্তু কিছুই শুনিলেন না, তিনি মধ্যাহ 
কুত্য করিতে উঠিয়া গেলেন। তাহার পর সার্বভৌম 
ভট্টাচার্য এই কথ। শ্রনিত্যনন্দপ্রতূ, জগদানন্দ, দামোদর 
পণ্ডিত এবং মুকুন্দের নিকট বলিলে তাহারা পরামশ 
করিয়া কষ্ধদাপকে নবদ্বীপ পাঠাইবার ইচ্ছ। কপিলেন। 
কারণ গ্রভূর দক্ষিণ দেশ হইতে প্রত্যাগমনবার্ত। শচী 
বিষুপ্রিয়। ও নদীয়ার ভক্তবৃন্দকে দিতে হইবে । সত্বর এক- 
জন লোক নবদ্বীপে পাঠান প্রয়োজণ। অতএব সকলে 
মিলিয়। এই নুত্রে কৃষ্ণদানকে নবদীপে পাঠাইবার 
বন্দোবস্ত করিলেন। কারণ প্রভুর আদেশ,_নীলাচলে 
তিনি থাকিতে পারিবেন না। কৃষ্ণদাস জীয়স্তে মরা হ্ইয়। 
রহিয়াছেন ৷ তিনি আহারাদি ত্যাগ করিয়াছেন। সকলে 
তাহাকে আশ্বাস দিয়া কহিলেন “প্রতুর আজ্ঞা লইয়৷ 
তোমাকে নবন্বীপে পাঠাইব,_-সেখানে তুমি , শচী 
বিষুপ্রিয়ার সেবাকার্ধেয নিযুক্ত হইবে।” কৃষ্ণদাসের মনে 
এত ছুঃখের মধ্যেও কিছু শাস্তি বোধ হইল, তাহার মধ্যে 
হানির রেখা দেখা! দিল, কারণ প্রতুকে ছাড়িয়া প্রতুর 
জননী ও ঘরদীর সেবা পরিচর্ধ্যাভার পাইলেও তাহার মনে 
শান্তিলাভ হইবে। সকলে মিলিয়। একদিন গ্রতুর নিকট 
যাইয়া কহিলেন পগ্রত্ু! তোমার দক্ষিণ দেশ গমন বার্তা 
শ্রবণে শচীমাতা এবং শ্রমদ্বৈতপ্রত্ব প্রভৃতি নদীয়ার 
ডক্তবৃন্দ উদ্ধিম আছেন! তোমার নীগাচলে প্রত্যাগ্ণ 


প্রভুর নীলাচলে পুনরাগমন । 


সংবাদ সত্থর তাহাদিগকে দেওয়া অবশ্য কর্তব্য হইয়াছে। 
বর্দি আজ্ঞা হয় তবে একজন লোক পাঠাই।* প্রত 
কহিলেন “উত্তম কথা, তোমাদের ইচ্ছ! হইয়াছে, একজন 
লোক পাঠাও ।” * 
"প্রভূ কহে কর সেই যে ইচ্ছা তোমার |” 
প্রতৃকে তাহারা বলিলেন না, যে কৃষ্ণদ।সকে নবদ্বীপে 
পাঠাইবেন। ইহারও কারণ আছে! ত্বীহাঁদিগের ভয় 
কষ্দাসের নাম শুনিলে পাছে প্রভু পুনরায় বিরক্ত হন। 
কৃষ্ণদান নবদ্বীপে চলিলেন। ইহার পর নীলাচলে 
কেহ তাহাকে দেখিতে পান নাই; তবে তিনি আর 
লীলাচলে আনিতে সাহদ করেন নাই । তিনি শ্রাধাম 
নবদ্বীপেই বাম করিলেন । তাঁহার দুরদৃষ্টের সহিত শুভা- 
দৃগ্গের সংযোগ হইল। তিনি শ্রীগৌরাঙ্গ-সেবায় বঞ্চিত 
হইয়া শচী-বিষুপ্রিয়া-সেবায় নিযুক্ত হইলেন। নদীয়ার 
অবতার দয়ার অবতার । কেশে ধরিয়া কুপথগামী দাসাগ- 
দাস কৃষ্ণদালকে নরককুণ্ড হইতে উদ্ধার করিলেন, তাহার 
অপরাধের শাস্তি দিলেন না, এমন কি অপরাধটি কি, 
তাহা পর্যন্ত কাহারও নিকট প্রকাশ করিয়া বলিলেন না, 
কারণ প্রভূ যে আমার অদোধদরশী। কুপথগামী ভূত্যান্গ- 
ভৃত্যকে কৃপা করিয়া তিনি উচ্চাধিকার প্রদান করিলেন, -. 
নবন্বীপে জননী ও ঘরণীর সেবাকার্যে নিযুক্ত করিয়! 
তাহার তক্তবা্সল্যের পূর্ণ পরিচয় দ্িলেন। অপরাধী 
ভক্তের গ্রতি দয়াময় শ্রীভগবান এইরপেই দণ্ড বিধান 
করেন। এইঅন্ই তাহার নাম ভক্তবৎমল। প্রত হে! 
পতিত অধম তারিতেই তৃতলে তোমার অবতার গ্রহণ । 
খই জীবাধমকে কৃপা করিয়া কেশে ধরিয়া উদ্ধার কর। 
তবে ত বুঝিব তুমি পতিতপাবন এবং অধমতারণ । 
পতিত ভারিতে প্রভু তোমার অবতার । 
আমা বহি ত্রিজগতে পতিত নাহি আর। 
নবদ্বীপে গৌরশৃন্ত গৃহে ষাইয়। কৃষ্ণা স সর্বাগ্রে গ্রসুর 
আঙ্গিনার ধূলায় গড়াগড়ি দিয়া সর্বাগ্রে শচীদেবীকে দণ্ডবৎ 
প্রণাম করিলেন এবং প্রতৃর লীলা চলে প্রত্যাগমন ও তাহার 
কুশল সংবাদ জানাইলেন। তাহাদিগকে শ্রী্ীপ্গগরাথ 


০০১ 


দেবের মহাপ্রপাদ্দ দিলেন। বৃদ্ধা শচীমাতা .. পুত্রের 
কুশল সংবাদ পাইয়া আনন্দে কান্দিয়! আকুল হইলেন। 
অন্তরালে দীড়াইয়। শ্রবিষুঃপ্রিয়৷ দেবী সকলি শুনিলেন, 
নয়নজলে তাহার বক্ষ ভাসিয়া গেল। তাহার উভয়ে 
কৃষ্দাসকে আশীর্বাদ করিলেন। তৎপরে অদ্বৈতপ্রতুর 
গৃহে যাইয়া কৃষ্ণদাস প্রভৃর দক্ষিণদেশ ভ্রমণবার্তী কহিলেন। 
তিনি প্রতিদিন শচীমাতার নিকটে বসিয়। প্রভুর দক্ষিণ- 
দেশ ভ্রমণ কথা কহিতেন; শ্রীমতি বিষুপ্রিয়া দেবী অন্তরালে 
বলিয়া! শুনিতেন। কষ্খদাসের মুখে গৌরকথ। শুনিয়। 
উভয়ে কান্দিয়। বিহ্বল হইতেন। কৃষ্ণপান কিছুদিন নবদ্বীপে 
বান করিলেন, পরে শাস্তিপুরে গিয়া শ্রীঅ্বৈত গভূর সেবায় 
নিযুক্ত হইলেন। তিনি কৃষ্ণদাসকে বিশেষ কৃপা করিতেন। 

এই সময়ে শ্রুপাদ পরমানন্দ পুরী তার্থ ভ্রমণ করিয়া 
দক্ষিণ দেশ হইতে গঙ্গার তীরে তীরে নবদ্ধীপে আসিয়া 
পৌছিলেন। তিনি প্রতুর মন্দিরে শচীমাতার নিকট অতিথি 
হইলেন। শচীমাতা বিশেষ সম্মান সহক।রে তাহাকে 
ভিক্ষা করাইলেন। শচীমাতার নিকট তিনি প্রতৃর 
নীলাচলে শুভাগমন সংবাদ পাইয়া স্বর নীলাচলে' 
যাইতে মনস্ক করিলেন। শচীমাতা তাহাকে কাশিতে 
কান্দিতে বিদায় দিলেশ। পুত্রের নিকট কত কথা 
বলিতে ইচ্ছা হইল, কিন্তু প্রাণের আবেগে তাহার 
মুখ দিয়া কোন কথাই বাহির হইল না1। পুরী গোপাঞ্জি 
শ্ীগৌরাঙ্গ-জননীর মনহুঃখ বুঝিয়। হব্দয়ে দাক্ণ ব্যথ] 
পাইলেন। তিনিও বালকের মত কান্দিঘ্না ফেলিলেন।” 
প্রভুর একটি ভক্ত ব্রাহ্মণের সঙ্গে পুরী গোসাঞ্ি নীলাচল 
যান্তা করিলেন। এই বিপ্রের নাম কমলাকর (১)। 
শ্রপাদ পরমানন্দ পুরী গোলাঞ্চি যথানময়ে বারানলী হইয়া 
শ্রপুকুষোত্তমে পৌছিলেন। তিনি শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবকে 
দর্শন না করিয়াই অগ্রে কাশীমিশ্রের গৃহাভিমুখে প্রতু- 
দর্শনে চলিলেন। পথে চলিতে চলিতে পুরীগোস্থামী 
উতৎ্কগ্ার সহিত মনে মনে বলিতেছেন-__ 


(১) প্রভুর এক দ্বিজ-ভক্ত কমলাকর নাম। 
তারে লঞা1 লীলাচলে করিল প্রন্নাণ | ছৈঃ চঃ 


উস 


২১০ 
কদাসৌ দ্রষ্টব্যঃ সখলু ভগবান ভক্ততনুমা- 
নিতি প্রৌড়োৎকঠা ধিলুলিত মহোমানসমিদং | 


চিরাদস্ত প্রাপ্ত: সখলু ফলকালো মম পুন 


ন্জানে কীদৃক্ষং জনয়তি ফলং ভাগ্য বিটপী॥ 
শ্রীচৈতন্তচন্দ্রোদয় নাটক। 


অর্থাৎ ভক্তরূপধারী ক্টীভগবানকে কবে দেখিব বলিয়া 
আমার মন বড়ই উতৎকন্তিত হইয়াছে । এতদিনের পর 
গ্ধামার সৌভাগ্য-তরু ফলবান হইবে বলিয়া বোধ হইতেছে, 
কিন্ত কিরূপ ফল হইবে তাহ জানি ন|। 
কাশীমিশ্র ঠাকুরের গৃহে যাইতে হইলে শ্রীশ্রীজগন্নাথ 
দেবের শ্রীমন্দির হইয়। যাইতে হয়। পুরী গোলাঞিঃ 
প্রেমবিহ্বলহ্বদয়ে প্রত দর্শনে যাইতেছেন। তাহার 
কোন দিকেই লক্ষ্য নাই। শ্রমন্দির-সম্মুখে দেখিয়া 
আপন মনে কহিতেছেন_-“ভগবান্‌ শ্রীজগন্জাথ ক্ষম্যতাং 
স্বামনালোক্য তমুপসর্পামি তত্তাদৃশী মুৎকঠাং সর্বজা 
জানস্ত্যেব।” অর্থাৎ “হে ভগবান্‌! হে জগন্নাথ! আপ- 
নাকে দর্শন না করিয়াই আমি অগ্রে শ্রগৌরভগবানের 
দর্শনে যাইতেছি, এই অপরাধ ক্ষমা করুন। 'আপনি 
সর্বজ্ঞ, আমার মনের উতৎ্কঠ1 অবশ্ঠই আপনি জানিতে 
পারিতেছেন।” 
পূরী গোপাঞ্ি। এইরূপ মনে মনে বলিতেছেন এমন 
লয় শমন্দিরের দ্বারে কোলাহল শ্রবণ করিলেন, কারণ 
প্রভু বহু তক্তগণসহ শ্রবিগ্রহ দর্শনে আমিতেছেন। 
প্রতৃকে সন্ম খে দেখিয়াই পুরী গোসাঞ্ি প্রেমানন্দে গদগদ 
হুইয়া তাহার জয়গীতি গাইলেন যথা, শ্রীচৈতগ্ঠচজ্ঞোদয় 
নাটকে-. ৃ 
জয়তি-কলিত নীলশৈলচন্দ্রে 
ক্ষণরন চর্ধণ রজনিস্তরগঃ | 
কণকমণি শিলাবিলাসি বক্ষঃ 
স্থল গলদলমজঅ রোমহর্ষঃ ॥ (১) 





(১) অর্থ । যিনি গ্রনীলাচলচন্ত্রের দর্শনজদিত অপূর্ব রদাশ্বান 


কৌডুকে "নিশ্চল হইরাছেন এবং নয়দাশ্রুতে কাঞ্চম অশিশিলা সদৃশ 
বাহার বঙ্গ:ঃল সিক্ত হইতেছে এবং শ্রীজঙ্গ দাই রোধাফিত হইডেছে, 
সেই গৌরচপ্র জরধুক্ত হউন। 


শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রডুর রীলাটিল-লীলা । 


প্রভূ পুরী গোস্বামীকে দেখিয়াই চিনিতে পারিলেন এবং 
সসমমে তাহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া! কুশলবার্তী জিজ্ঞাসা 
করিলেন। প্রেমাবেশে পুরী গোসাঞ্জ প্রতুকে গাড় 
প্রেমালিঙ্গন করিলেন । 


প্রেমাবেশে কৈল প্রত তাঁর চরণ বন্ধন । 
_ তিহো প্রেমাবেশে কৈল প্রত্ুরে আলিঙ্গন। টৈঃ চঃ 


উভয়েই প্রেমানন্-সাগরে ডুবিলেন। কিয়ৎকালের জন্ম 
উভয়ের বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হইল। পরে স্থস্থির হইয়৷ প্রত 
পুরী গোসাঞ্চিকে কহিলেন *শ্রীপাদ! আপনার সঙ্গে 
থাকিতে আমার বড় বামনা । কৃপ! করিয়া আপনি নীলা" 
চলে বান করুন*। পুরী গোসাঞ্চি উত্তর করিলেন “আমারও 
বড় ইচ্ছা তোমার সঙ্গে সর্বদা থাকি, এই জন্যই গৌড় 
দেশ হইতে ছুটিতে ছুটিতে তোমাকে দেখিতে আসিয়াছি। 
আমি নবদীপে গিয়াছিলাম। সেইখানেই তোমার দক্ষিণ 
দেশ হইতে প্রত্যাগমন সংবাদ পাইয়া এখানে আপি- 
তেছি।” এই বলিয়া তিনি প্রতুকে নবদ্ধীপের সকল 
সমচার কহিলেন। তিনি শচীমাতার কথা বিশেষ 
করিয়া উল্লেখ করিলেন । মাতৃভক্ত প্রভু তাহার মাতৃ- 
দেবীর উদ্দেশে ভক্তিভাবে প্রণাম করিলেন। পুরী: 
গোসাগ্রি আরও বলিলেন *নদীয়ার ভক্তগণ শীঘ্রই 
তোমাকে দর্শন করিতে নীলাচলে আমিবেন। ত্াহা- 
দিগের বিলঘ্ধ দেখিয়। আমি অগ্রেই আমিলাম।” ইহ! 
শুনিয়৷ প্রভুর মনে বড় আনন্দ হইল। তিনি নিজ বাসায় 
আসিয়। কাশী মিশ্র ঠাকুরকে বলিয়া সেখানে একটি নির্জন 
গৃহে পুরীগোসাঞ্রির বাসস্থান নিদ্দি্ট করিয়। দিলেন । 
একটি সেবকের বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন (১)। ছুইজনে 
একত্রেই রহিলেন। কৃষ্ণকথারসে উভয়ে দিবানিশি মত্ত 
থাকিতেন। 
. স্বরূপ দামোদর গোস্বামী পূর্বেই নীলাচলে আলিয়া- 
ছেন। তিনিও গ্রত্থর সহিত কাশীমিশ্র ঠাকুরের গৃহেই 


- শীশাশীশেশ 





আপ 


(১) কাপ মিশরের আবাসে নিভৃতে এক খর। 
"প্রস্থ তারে দিল আর মেবার কিন্কর।| চৈ; ৮) 


প্রভূর নীলাচলে গুনরাগমন। 


থাকেন। স্বরূপ দামোদর গোস্বামীর পরিচয় পূর্বে 
দিয়াছি। কবিরাজ গোস্বামী তাহার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন-_- 

পাপ্ডিত্যের অবধি, কথ! নাহি কার সনে । 

নিষ্ছনে রহেন সব লোক নাহি জানে ॥ 

রুষ্ণরস-তত্ববেত্ব1 দেহ প্রেমবূপ | 

সাক্ষাৎ মহাপ্রতৃর দ্বিতীয় স্বরূপ ॥ 

গ্রন্থ, শ্লোক, গীত কেহে। প্রত আগে আনে। 

ত্বরূপ পরীক্ষা কৈলে পাছে প্রভু শুনে ॥ 

ভক্তি সিঙ্ধাস্তবিরুদ্ধ যেই আর রপাভাস । 

শুনিতে না হয় প্রভুর চিত্তের উল্লাস ॥ 

অতএব স্বরূপ আগে করে পরীক্ষণ। 

শুদ্ধ হয় যদি করায় প্রত্ৃকে শ্রবণ ॥ 

বিষ্যাপতি চণ্তীদাস শ্রীগীতগোবিন্দ। 

এই তিন গীত করে প্রভুর আনন্দ । 

সঙ্গীতে গন্ধর্ব সম শাস্ত্রে বৃহস্পতি । 

দামোদর সম আর নাহি মহামতি ॥ 

অদ্বৈত নিত্যানন্দের পরম প্রিয়তম । 

প্রীবাসাদি ভক্তবুন্দের হয় প্রাণ সম ॥ 

স্বরূপ দামোদর গোস্বামীর এই পরিচয়েই যথেষ্ট। 
তিন সর্বদা প্রতৃর নিকটে থাকেন। প্রভু তাহাকে প্রাণ 
তুলা দেখেন (১)। 

প্রভূ একদিন সার্বভৌম ভট্টীচার্ধা প্রভৃতি ভ্তবৃদ্দ 
সঙ্গে নিজ বাসায় বসিয়! কৃষ্ণকথা কহিতেছেন, এমন সময়ে 
তথায় জীপাদ ঈশ্বরপুরী গোলাঞ্রির ভৃত্য পরম কৃষ্ণভক্ত 





»-_+৮ শা শীশ্পপাপাশী শিপীশিসস্পীপাা তি 
শালি পাীশীস্ীপিী শপ 





. ১) এই স্বরূপ গৌদাফ্রিকে লক্ষ্য করিয়া কবিকর্ণপুর গোন্বামী 
লিখিয়াছেন,-_ 
প্রি স্বরূপে দরিতম্বরূপে প্রেমশ্বরূপে সহজাতিরপে । 
নিজানবরূপে প্রভুরেকরূপে ততানরূপে শব বিলাসরপে ॥। 
গ্রমনসহাপ্রডু স্বরূপ গোাঞ্িকে কি বলিয়াছিলেন পূজ্যপাদ বিশ্বনাথ 
চক্রবর্তী মহাশয়ের কথ! শুমুন,_ 
স্বরূপ রস-মন্দিরে তবসি মন্ম দামাম্পদং 
তত্র পুরুযোত্তমে ব্রজভূবীব মে বর্ষে । 
ইতি শ্বপরিরস্তনৈঃ পুলকিনংব্যধাৎ তঞ্চ ফে। 
চিরাসতু চিরাঙ্গ মে হৃদি স গৌর গ্রতুং।। 


ত্১৯ 


বিরক্ত বৈষ্ণব গোবিন্দ আসিয়া গ্রত্ুর চরণে দণ্ডবৎ গ্রণাষ 
করিয়। নিবেদন করিলেন--. 
“ঈশ্বর পুরীর ভূত্য গোবিন্দ মোর নাম। 
পুরীগোসাঞ্রির আজ্ঞায় আইনু তব স্থান ॥ 
সিদ্ধি প্রাপ্তি কালে গোসাঞ্রি আজ্ঞা কৈল। মোরে । 
কুষচৈতন্ত নিকট রহি সেব যাই তারে” চৈঃ চঃ 


গোবিন্দ আরও বলিলেন “কাশীশ্বৰ পণ্ডিত ভীর্ঘ ভ্রমণ 
করিয়া এখানেই আপিবেন। আমি গুরুদদেবেব আজ্ায় 
অগ্রেই আপিয়াছি।” প্রভু গোবিন্দেব প্রতি শুডদৃষ্টি 
করিয়া বিনয় বচন কহিলেন _- 


-------পপুরীশ্বর বাৎসল্য করি মোরে। 
কপা করি মোর ঠাঞ্ছি পাঠাইল1 তোমারে ॥৮ ঠচ: চঃ 


সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্যা সেখানে ছিলেন। তিনি শাস্ত্র 
পণ্ডিত; গ্রতুর কৃপাপ্রাপ্ত হইয়াও তাহার পাস্তিত্য-বুদ্ধি 
এখনও সম্পূর্ণ নাশ প্রাঞ্চ হয় নাই। তিনি প্রভূকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন "পুরী গোপাঞ্ি শুদ্র সেবক কেন রাখিলেন ? 
লীলাময় শ্রীগৌরভগবান এই কথ। শুনিয়া একটু মধুর 
হাসিলেন; গোৰিন্দের প্রতি স্নেহ-দৃপ্টিপাত করিয়া ভষ্টা- 
চার্ধ্যকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন-- 

_---শদ্ইশ্বর হয় পরম ম্বতন্র। 

ঈশ্বরের কপ] নহে বেদ পরতন্ত্র ॥ 

ঈশ্বরের কৃপা জাতি কুলাদি না মানে। 

বিদুরের ঘরে কৃষ্ণ করিল! ভোজনে ॥ 

স্বেহলেশাপেক্ষা মাত্র ঈশ্বর কপার । 

স্সেহ বশ হঞ। করে স্বতন্ত্র আচার ॥ 

মর্ধ্যাদ1! হৈতে কোটি সখ ম্বেহ আচরণে। 

পরম আনন্দ হয় যাহার শ্রবণে ॥'% চৈঃ চঃ 


কি স্থন্দর কথাটি প্রভু বলিলেন। এমন পরমোদার 
প্রকৃতি এবং ভগবত্তত্ববিশেষজ্ঞ না হইলে নদীয়ার ব্রাক্মণ 
বালকটি কি জগদ্গুরু হইতে পারিতেন? তিনি বলিলেন 
'্টশ্বরের কৃপা জাতি কুলার্দি না মানে” ইহা ব্ৈবাকা। 
আর একটি অতি স্থন্দর সি্কাস্ত কবিলেন, ভগবস্তঙ্গন সম্বন্ধে 


১২, 


প্মর্যাদ। হইতে কোটা সখ ন্সেহ আচরণে |” এখানে প্রত 
মাধুর্য ভজনের শ্রেষ্ঠ বুঝাইলেন। 
এই সকল কথা বলিয়! প্রভু আসন ত্যাগ করিয়া 
উঠিলেন এবং গোবিন্দকে গাড় প্রেমালিঙগনদানে কৃতার্থ 
কবিলেন। গোবিন্দ প্রেমানন্দে অধীর হইয়। গ্রতুর চরণ- 
তলে নিপতিত হইলেন। করুণাময় প্রত তাহার হাত 
ধরিয়া উঠ[ইয় নিকটে বসিতে আজ্ঞা! গিয়া পুনরায় আসন 
পরিগ্রহণ করিলেন । / 
এই সময়ে ধন্রক্ষক গ্রতূ সার্বভৌম ভট্াচার্ধ্যকে 
একটি প্রশ্ধ করিলেন। তিনি শাস্ত্র কথা উঠাইয়াছিলেন, 
এই অস্ক প্রভু তাহার নিকট শান্তর বিচার প্রার্থনা করিলেন । 
তিনি ভঙ্গী করিয়া প্রশ্ন করিলেন__ 
------"ভট্টাচার্য ! করহ বিচার। 
_ -গুরুর কিন্কর হয় মান্ত সে আমার ॥ 
ইহাকে আপন সেব! করাইতে না যুয়ায়। 
গুরু আজ্ঞা দিয়াছেন কি করি উপায় ॥৮ ঠ: চঃ 
সার্বভৌম ভট্টাচার্য উত্তর করিলেন প্রভূ! গুরু- 
আজ্ঞাই বলবান্। শান্ত্রমতে গুরু-আজ্ঞা লঙ্ঘন কর! 
কর্তবা নহে। “আজ্ঞাং গুরুণাং হাবিচারনীয়" । আপনি 
গোবিন্দকে দাঁস বলিয়া অঙ্গীকার করুন|” 
প্রত সার্ববভৌমের কথায় গোবিন্দকে তাহার শ্রীঅঙগ- 
সেবার অধিকার দিলেন। গোবিন্দ প্রভুর কৃপা-প্রসাদ 
পাইয়া আনন্দে অধীর হইয়া! মনে মনে প্রতিন্ঞা করিলেন-- 
গোবিন্দ কহয়ে মোর সেব! সে নিয়ম । 
অপরাধ হউক কিন্বা নরকে পতন ॥ ঠচঃ চঃ 
একথা গোবিন্দ কেন এবং কখন বলিয়াছিলেন,-“প্রভূর সে 
অপূর্ব্ব লীলাকণ! পরে বলিব। গোবিন্দের ভাগ্যের সীমা 


নাই। প্রত তাহাকে আজ কপ! করিঘ্া যে উচ্চাধিকার দান 


করিলেন, এপর্ধ্স্ত তাহার ভজ্তবুন্দ কেহ তাহ! পান নাই। 
তাহার ভাগা শিববিরিঞ্চিবান্কিত। কবিরাজ গোস্বামী 
লিখিয়াছেন-- 
শ্গাবিন্দের ভাগ্য-সীম। না যায় বর্ণন 1» 
গোবিন্দের চরণে কোটি কোটি নমন্কার। রায় রামা' 


শ্ীশীমন্হা প্রভুর নীলাচল-লীলা। 


নন্দ এবং ন্বরূপ দামোদর গোসাঞ্ি যে সেবাধিকার পান 
নাই, আজ গোবিন্দ তাহ! পাইলেন । 

গোবিন্দ প্রতৃ-সেবায় নিযুক্ত হইলেন। তাহার সৌভাগ 
দেখিয়! সকল ভক্তগণ তাহাকে সন্মান করিতে লাগিলেন। 
প্রত্ুর নিকট যে সকল টৈষ্ণৰ আসেন গোবিন্দ তাহাদিগেরও 
সেবা-পবিচর্ধ্যা করেন। এই সময়ে বিষুদাপ এবং 
প্র্যয় মিশ্র আগিয়! প্রত্ুর সহিত মিলিত হইলেন। পরে 
কাশীশ্বর আসিলেন। ] 

শ্রীনীলাচলে প্রত কৃষ্ণকথারসরঙ্গে দিবানিশি মত্ত 
থাকেন। তাহার বালায় কাশীমিশ্র ঠাকুরের গৃহে 
নিরস্তর হরিনাম সংস্কীর্তন হয়, টষ্ণব সমাগম হয়। 
সার্বভৌম ভট্টাচার্যা প্রতিদিন ছুই বেলা গরু দর্শনে 
আসেন। ইতি মধ্যে একদিন মুকুন্দ আসিয় গ্রত্ুর 
চরণে নিবেদন করিলেন পপ্রভু ! ব্রদ্ষানন্দ ভারতী আপ- 
নাকে দর্শন করিতে আমিয়াছেন। আজ্ঞ। দেন ত তাহাকে 
এখানে লইয়া আসি” । প্রত কহিলেন “মুকুন্দ! তিনি 
গুরু। আমিই ত্ীহাকে দর্শন করিতে যাইতেছি।» এই 
বলিয়। গাত্রোস্থান করিলেন। 

্র্ধানন্দ ভারতী কেশব ভারতীপ্রতুর গুরু ভাই। 
এই জন্য প্রতৃ তাহাকে গুক বলিলেন। ব্রক্মানন্দ ভারতী 
সঙ্ন্যাসী, শান্ত ভক্ত । তিনি পরম পণ্ডিত, সমস্ত ভারতবর্ষের 
লোক তাহাকে পরম সাধু বলিয়া সম্মান করেন। তাহার 
অতি সুন্দর আকৃতি, জ্যোতিপূর্ণ প্রকাণ্ড শরীর । তাহাকে 
দেখিলেই লোকের ভক্তি হয়। তিনি মুগচশ্খীস্বর পরিধান 
করেন, এবং নিরাকার ব্র্মোপাসনা করেন। 

প্রভু ভক্তবুন্দসহ ব্রন্মানন্দ ভারতীর নিকটে আসি- 
লেন। তিনি বহিদ্বারের সম্গিকট একটি গৃহে অপেক্ষা 
করিতেছিলেন। ভিনি প্রহর নাম শুনিয়| তাহার সহিত 
সাক্ষাৎ করিতে আদিয়াছেন। গ্রভুকে সম্মুখে দেখিয়াই 
তিনি চিনিণেন,_-ইনিই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্ত মহাপ্রভু । তিনি মনে 
মনে কহিতে লাগিলেন.-- 

কনক পরিঘ দীর্ঘ দীর্ঘবানুঃ 
'্ষুটতব কাঞ্চন কেতকী দলাভঃ। 


জপ ২২ শে শশীশিশীপশাঁটিঁ্িশীশিশীশশাাশিটি টি 


প্রভূর নীলাচলে পুনরাগমন। 


নব দমনক মাল্য লালাযমান 


ঘ্যতিরতিচারুপতিঃ সমুজ্জিহীতে ॥ (১) 
শ্লীচৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটিক-- 


প্রভূ তাঁহাকে দেখিয়াও না দেখার ভাণ করিয়া 
এদিক ওদিক চাহিয়া মুকুন্দকে কহিলেন "মুকুন্দ! ভাবী 
গোসাঞ্ছি কোথায় ?% মুকুন্দ কহিলেন পপ্রন্থ। তিনি 
এই যে এখ(নে দড়।ইয়। রহিয়াছেন”। প্রত উত্তর করি- 
লেন "না, তোমার ভ্রম হইয়াছে, ইনি তিনি নহেন। 
তিনি হইলে চর্ান্থর পরিধান করিবেন কেন? তুমি 
কাহাকে কি বল জ্ঞান নাই ।” 
প্রভু কহে “তিহো নহে তৃমি অগেয়ান। 
অন্যেবে অন্ত কহ নাহি তোমার জ্ঞান ॥ 
ভারতী গোসাঞ্জি কেনে পরিবেন চাম ॥% ঠচ চঃ 
্রদ্ধানন্দ ভারতী প্রতৃর এই কথা! শুনিয়া মনে মনে 
বিচার করিতে লাগিলেন “আমার চর্ান্বর পরিধান ইহার 
ইহার চক্ষে ভাল বোধ হইতেছে না। ইহা সম্ভব । কারণ-__ 
দটগুকমান্র গ্রথনায় কেবলং চম্াস্বরত্বাদি ন বস্ত সাধনং। 
চলগ্ভিরুবীমজনৈব বত্ম না! স্থখেন গম্যস্য সমাপাতেহবধিঃ ॥ 
চৈঃ চঃ নাটক 
অর্থাৎ “চর্্মা্থরাি বাহাবেশ পরিধান কেবল মাত্র 
অহঙ্কার প্রকাশক, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উহা সাধনের 
উপযোগী কিছুই নহে। ফলতঃ ধাহারা সরল পথে 
চলেন, তাহারা অনায়াসেই গম্য স্থানের শেষ সীমা 
পাইতে পারেন। অতএব আমার এই চর্খান্বরে আর 
প্রশ্ন নাই। আমার আজ উত্বম শিক্ষণ হইল”! এই 
ভাবিয়! তিনি চন্মাস্বর ত্যাগেব বাঁপনা প্রকাশ করিলেন | 
অন্তর্যামী প্রত অমনি দামোদর পণ্ডিতের প্রতি করুণ 
নয়নে চাহিয়! ইঙ্গিত করিলেন । দামোদর তৎক্ষণাৎ বহি- 


-7৮ শাশীর্শাশ্পীিি শি পপ শি 
সি 








(১) অর্থ। এই ত শ্্রীকৃষচৈতন্থ। আহ কাঞ্চন নিশ্মিত 
অর্গলের ম্যায় ধাঁহার ভূজদ্বয় দীর্ঘ, প্রফুল্ল কনককেতকীদলের ন্যায় 
বাহার শ্রীঅঙ্গকাত্তি এবং নবীন দমনকের মালায় বাহার অপূর্ব শোত। 
হইয়াছে, ইনিই সেই জীকৃফচৈতন্কা রমণীর পাদবিশ্নাস করত আমার 
সম্মুখে আসিয় উদয় হইয়াছেন। 


১৩ 


বর্বাস আনিয়! দিলেন এবং ব্রদ্ধানন্দ ভারতী তাহা লইয়। 
পরিধান করিলেন, এবং চশ্মবাস চিরদিনের মত পরি- 
ত্যাগ করিলেন । তখন প্রভু আসিয়া তাহার চরণ বন্দন। 
করিলেন (১)। ভারতী গোসাঞ্জি ভীত হইয়া থতমত 
খাইয়া গ্রভূব চরণে কবযোড়ে নিবেদন করিলেন, "তুমি 
জগতগ্তক। জীবশিক্ষার জন্য তোমার এই অবতার 
আমকে প্রণাম করিয়া তুমি জীবকে গুরুডক্তি যে কি বস্ত 
তাহা শিখাইলে। কিন্তু তুমি যে কি বস্ত, তাহা আমি 
তোমার কৃপায় জানিয়াছি। কৃপা করিয়া তুমি আর 
আমাকে প্রণাম করিও না” এই বলিয়া তিনি নিয়লিখিত 
শ্নোকটি আবৃত্তি করিলেন। 
নীলাচলন্ত মহিমা নহি মাদৃশেন 
শক্যোনিরূপয়িতুমেব মলৌকিকত্বাৎ। 
এতে চর স্থিরতয়া প্রতিভাসমানে 
বে ব্রক্ষণী যদিহ সংপ্রতি গৌরনীলে । (২) 
ঠচঃ চঃ নাটক 
চতুর চূড়ামণি প্রত ভারতী গোসাঞ্চির কথ! উপ্টাইয়] 
চতুরতার সহিত হাসিয়! উত্তর করিলেন-- 
___ণসত্য কহি তোমার আগমনে । 
ই ব্রহ্ম গ্রকটিল! শ্রীপুরুষোত্তমে ॥ 
্রক্ষানন্দ নাম তৃমি গৌরব্রক্ষ চল। 
শ্যামব্রন্ম জগন্নাথ বপিয়াছে অচল ॥ চৈঃ চঃ 
্রষ্ধানন্দ ভারতী গোসাঞ্জি পরম রূপবান, তাহার 
উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, প্রকাণ্ড শরীর; জ্যোতিপূর্ণ নয়নদ্বয়। 
দেখিলেই তাহাকে মহাপুরুষ বলিয়া বোধ হয়। প্রত 
এইজ্ন্ত তাহাকে সচল গৌরত্রক্দ বলিলেন। ভারতী- 


গোসাঞ্ি প্রভুর কথায় লঙ্জিত হইয়া সার্বভৌম 


পাপী 





(১) চর্ধ ছাড়ি ব্রঙ্গানন্দ পরিল বসন। 
প্রভু আমি কৈল তীর চরণ বন্দন।॥ চৈ ৮. 

(২) অর্থ। এই নীলাচলের মহিম] মাদৃশ ব্যক্তি নিরপণ করিতে 
অসমর্থ । যেহেতু সম্প্রত্তি নীল ও গৌয়বর্ণ ব্রন্মতর স্বাবর ও জঙগষরূপে 
এখানে একত্রে বিরাজ করিতেছেন অর্থাৎ এখানে মচল এবংধ্ঞচল ছুই 
জগন্ন।খই বিরাজমান। 


২১৪ 


কারণ তিনি শান্ত্রজ্ 
ভারতীগোসাঞ্চি 


ভষ্টাচারধ্যকে মধ্যস্থ মানিলেন। 
পণ্ডিত, তাহার উপর নৈয়ায়িক। 
কহিলেন যথা শ্রীচৈতন্ত চরিতামুতে _ 
ভারতী কহে সার্বভৌম ! মধাস্থ হইয়া । 
ইহা সহ আমার ভ্তায় বুঝ মন দিয়! ॥ 
ব্যপ্য ব্যাপকভাবে জীবব্রঙ্গ জানি। 
জীব ব্যপা ব্রদ্ধ ব্যাপক, শান্ত্রেতে বাখানি ॥ 
অর্থাৎ যিনি ব্যাপ) তিনি জীব, আর ধিনি ব্যাপক 
তিনি ভগবান। যাহার অগ্পদেশ বৃত্তি তাহার নাম 
*ব্যাপ্য” এবং যাহার বহুদেশ বৃত্তি, তাহার নাম 
'ব্যাপক'”। ভারতীগোসাঞ্ছি বুঝাইলেন শ্রীগৌরভগবান 
স্বাহার চ্মান্বর ছাড়াইপেন, ইহাতে তিনি হইলেন জীব, 
এবং প্রস্থ হইলেন বাাপক শ্রুভগবান। 
চর্ম ঘুচাইয়৷ কৈলে আমার শোধন। 
ব্যাপ্য ব্যপকত্বে এইত কারণ। চৈ: চ: 
শ্রগৌরভগবান তাহার বহুদিনের সংস্কার দূর করিলেন, 
তাহাকে বুদ্ধিধোগ দান করিলেন, এই বুদ্ধিবলে তিনি 
্রগৌরাঙ্গতত্ব নিরূপণ করিলেন; শ্রীনীলাচলচন্দ্রে এবং 
প্ীনবন্ধীপচন্দ্রে পৃথক দেখিলেন না। মে কথা তিনি 
প্রকাশ করিয়া সর্বমক্ষে কহিলেন, এক্ষণে সময় ও স্থযোগ 
বুবিয্বা সার্বভৌম ভট্টাচার্যকে মধ্যস্থ করিয়া সেই 
মহাভারতীয় গ্লোক-বত্ুটি তিনি পাঠ করিলেন। যথা-_ 
সুবর্ণ বর্ণে৷ হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্ন্দনাঙদী | 
সন্ন্যাসকুৎ সম শান্ত নিষ্ঠা শাস্তি পরায়ণঃ ॥ 
প্রভৃকে দেখাইয়৷ ক্রহ্ষানন্দভারতী সার্বভৌম ভট্রীচাধ্যকে 
কহিলেন-- . 
এই সধ নামের ইঞ্ো হয় নিজাম্পদ। 
চন্দনাক্ত, গ্রদাদ ডোর শ্রীভুজে অঙ্গদ ॥ চৈ: চঃ 
তিনি কহিলেন, “সার্বভৌম ! এ দেখ খ্রীভগবানের 
শাস্ত্রোক্ত নকল লক্ষণগুলিই ইহাতে বর্তমান; স্থবর্ণ সদৃশ- 
বর্ণ, বরা, চন্দনান্দদী, ীগ্রদ্ষগন্াথদেবের চন্দনাক্ত ভোরে 
'ইঞ্ার চন্দনাঙ্গদী নাম সার্থক হইয়াছে । ইনি সন্গ্যাসাশ্রম 
অর্থাৎ চতুর্থাশ্রম গ্রহণ করিয়াছেন, ইহাতে সমগুণ বর্তমান 


শী ্রীমন্মহা প্রভুর নীলাচল-লীলা!। 


অর্থাং ইনি ভগন্লিষ্ঠ বুদ্ধিবিশিঃ, শান্ত, হ্ৃশীল এবং 
শাস্তিপরায়ণ অর্থাৎ নিবৃত্তিপরায়ণ।' এই সকল গুণের 
গুণমণি, এ দেখ, আমার সক্মখে দণ্ডায়মান । ইহাকে 
দর্শন করিয়া! আমার মনে আজ অভূতপূর্ব আনন্দের উদয় 
হইয়াছে, সচ্গিদাননদ শ্রীকৃষমৃর্তি কর্তি হইয়াছে। নদীয়ার 
অবতার শ্রশ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্রে আর শ্রীনীলাচলচন্ত্রে কিছুমাত্র 
প্রভেদ দুষ্ট হইতেছে না। ইনি নরব্রক্ধ আর উনি 
দারুত্রক্ষ'? | সার্ধভৌম ভট্টাচার্য্য উত্তর করিলেন, 
“ভারতীগোস।ঞ্ি ! আপনার জয় হউক! আপনি প্রক্কৃত 
তত্ব নিকূপণ করিয়াছেন ।” তখন প্রত আর কি করেন,-৯ 
তিনি এক্ষণে ভক্তের নিকট ধব। পড়িয়াছেন! কিন্তু তিনি 
কলিব প্রচ্ছন্ন অবতার, প্রচ্ছন্নত্ব বক্ষা কর] তাহার কার্ধা; 
তাই তিনি বলিলেন, বথ। চৈতন্য চরিতাধুতে - 


প্রভূ কহে যেই কহ সেই সত্য হয়। 

গুরুশিষ্ঠ স্থায়ে সভা শিষ্য পরাজয়। 
অর্থাৎ শিষ্াবাক্যের সত্যতা থাঁকিলেও গুরুবাঁকাই 
শিষোর বাক্যের উপর জয় লাভ করে। গুরুবাক্য সর্বকাল 
শিষ্য বাক্যাপেক্ষ৷ অধিক আদরনীয়। মহাপ্রতু কহিলেন ; 
এই ন্যায় মতে ভারতীগোসাঞ্চি গুরু এবং তিনি ঠাহার 
শিষাভিমান করায় ভারতীর বাক্য জয়লাভ করিল। ৰ 
ভারতীগোসাঞ্জি তথাশিও প্রতৃকে ছাড়িলেন না। 
তিনি কহিলেন_- | 


ভক্ত ঠাই তুমি হার এ তোমার স্বভাব। 
আর এক শুন তুমি আপন প্রভাব ॥ 
আজন্ম করিল আমি নিরাকার ধ্যান। 
তোমা দেখি কৃষ্ণ হল! মোর বিদ্যমান। 
কৃষ্ণনাম মুখে স্ফুরে মনে নেত্র কষ । 
তোমাকে তন্্রপ দেখি হৃদয় সতৃষণ ॥ 
বিশ্বমঙ্গল কহিল যৈছে দশ! আপনার। 

ইহা দেখি সেই দশ হইল আমার ॥ চৈঃ চঃ 


এই বলিয়। শ্রীবিভ্বমঙ্গল ঠাকুরের উক্তি সেই লোকটি 
আবৃত্ধি করিলেন যথা-- 


প্রভুর নীলাচলে পুনরাগমন। 


অদ্বৈত বীথীপথিকৈরপাস্যাঃ স্বানন্দ সিংহাসনলব দীক্ষাঃ 


হঠেন কেনাপি বয়ং শঠেন দাসীকৃতা গোঁপবধূবিটেন। (১) 


্রন্ধানন্দ ভারতীগোসাঞ্জি প্রভৃকে দর্শনমাত্রেই তাহার 
আজন্মলাধন1! নিরাকার ব্র্দোপাননাভাব হ্দয় হইতে 
দূরীভূত করিতে সমর্থ হইলেন। তিনি অতি হুম্পষ্ট 
কথায় প্রত্ৃকে বলিলেন, “আর আমার কোন ঠিস্তা নাই । 
আমর নিরাকার ব্রঙ্গোপাসনার ফল আমি আজ 
পাইয়াছি। নিরাকার ব্রহ্ম সাকার হইয়া আমার সম্ম থে 
সাক্ষাৎ উদয় হইয়াছেন। আমার হৃদয়ে পূর্্রক্ম সনাতন 
শষ: উদয় হইয়া যে পরমানন্দ দিতেছেন, তাহার তুলনা 
নাই তুমিই সেই পরমানন্দময় শ্রীরুষ্ণ। আমি তোমাকে 
পাইয়া জীবনপার্থক মনে করিলাম । তুমি আমাকে কৃপা 
করিয়া চরণের দাস করিয়া রাখ” । 
শ্রগৌরভগবান ভক্তের নিকট ধর! পড়িয়াছেন,- আর 
কি করিবেন। রায় রামানন্ধকে যাহ! বলিয়াছিলেন, 
ভারতীগোসাঞ্িকেও তাহাই বলিলেন। সেই এক 
কথা । 
গ্রতু কহে তোমারগাঢ প্রেম! হ্য়। 
ধাহ1 নেত্রে পড়ে তাহা শ্রীরু্ণ স্ষঃবায় ॥ চৈঃ চঃ 


সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য নীরবে প্রতুর লীলারঙ্গ 
দেখিতেছেন,। তাহাকে ভারতীগোসাঞ্িত মধ্যস্থ 
মানিয়াছেন। তিনি স্পষ্ট কথাই বলিলেন, যথা শ্রীচৈতন্ত- 
চ(রতামূতে-_ 


ভদ্টাচার্য। কহে ছুহার স্থসত্য বচন। 
»আগে যদি কৃ দেন সাক্ষাৎ দর্শন | 
প্রেম বিন! কত নহে তার সাক্ষাৎকার | 
ইহার কপাতে হয় দর্শন ইনার ॥ 
অর্থাৎ তিনি বলিলেন, “কৃষ্ণপ্রেম গাঢ় হইলে এবূপ 





(১) অর্থ। আগরা অদ্বৈতপথের পধিকগণের আরাধ্য ছিলাম 
(বং নিত্যানন্ন সিংহাসনে পুঞ্জালাত করিতাম। অহে।! কোন 
গাপবধূ লম্পট শঠ বলপূর্ববকক আমাদিগকে দাস করিয়াছে । 
ইহ! ব্যজন্ততি। আত্ম নিন্দামুখে প্রীগোপবধূদিগের আনুগত্য 
লাভ হর! গুশংলাতিশয কর! হইল। 


২১৫ 


হয়, একথ| ঠিক। প্রভু যথাথই বলিয়াছেন। কিন্ত 
আবার ধাহার কৃষ্ণপ্রেম নাই, তাহাকে কৃপা করিয়া 
প্রীকঞ্চভগবান যদি সাক্ষাৎ দর্শন দেন, কিবা যদি প্রচ্ছন্ন- 
ভাবেও তিনি সাক্ষাৎ দর্শন দেন,কিন্বা যদি হৃদয়েও উদয় হন 
তাহা হইলেও এরূপ হয়”। প্রভূ এইকথা শুনিয়! কর্ণে 
অঙ্গুলি প্রদ্ান করিয়া সার্বভৌম ভট্টাচার্ধ্যকে কহিলেন। 
যথা শ্রীচৈতন্ঠচরিতামুতে - 


প্রতু কহে “বিষুঃ” *বিষ্ণু” কি কহ সার্বভৌম | 
অতি স্তরতি হয় এই নিন্দার লক্ষণ॥ 


সার্বভৌম ভট্টাচাধ্য মার কিছু বলিলেন না। তিনি 
প্রতুর শ্রীবদনেব প্রতি চাহিয়া! আনন্দে হাসিয়া ফেলিলেন। 
প্রভু শ্রীববন অবনত করিয়া দামোদর পণ্ডিতকে লক্ষ্য 
করিয়া বলিলেন “ভারতীগোসাঞ্ির ভিক্ষার উদ্চোগ 
আমার বাসায় করিও ।” এই বলিয়। প্রভূ তাহাকে লইয়া 
নিজ বাসায় আগমন করিলেন। সেখানে কাশী মিশ্রকে 
বলিয়। তাহার জন্য একটি নিজ্জন কুটারে বাসস্থান নির্দিই 
করিয়৷ দ্রিলেন। একটী ভূত্যের বন্দোবস্ত করিয়া! দিলেন। 
প্ীপাদ ত্রদ্ধান্দ ভারতী গোপাঞ্ি সেইদিন হইতে 
শ্রগৌরাঞ্গ ভজনে নিযুক্ত হইলেন তিনি লীলাচল 
ছাড়িয়। আর কোথাও যাইলেন না । 


কাশীশ্বর গোসাঞ্জ পূর্ব আনিয়াহেন। তিনিও 
প্রতর দাপত্বে নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি দীর্ঘাকার এবং 
অতিশম্ব বলবান পুরুষ ছিলেন। প্রত যখন শ্রীজগঞ্জাথ 
দর্শনে যাইতেন, কাশীশ্বর গোলাঞ্ি আগে যাইয়া লোকের 
ভিড় সরাইয়া দিয় প্রতৃর অন্ত পথ করিতেন । রাম 
ভক্জ্াচাধ্য এবং ভগবান আচাধ্য প্রভৃর একান্ত ভক্ত 1 
তাহারাও গৃহ সংসার ত্যাগ করিয়া নীলাচলে প্রন্ুর নিকটে 
আসিয়াছেন। এক্ষণে প্রত্র ষতগুলি অন্তরঙ্গ ভক্ত, প্রায় 
নকলেই নীলাচলে আসিয়া প্রভুর সহিত মিলিত হইয়া 
ছেন। কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন-_ 


যত নদ নদী যৈছে সমুত্রে মিলয়। 
এছ মহাপ্রতুর ভক্ত ধাহ। তাহ হয় ॥ 
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সবে আমি মিলিল। প্রভুর শ্রীচরণে। 
প্রত কপ! করি নবারে রাখিলা নিজস্থানে ॥ 

. নবস্বীপ হংতে প্রতুর পরম প্রেমপাত্র গদাধর পণ্ডিত, 
'জীপাদ পরমানন্দপুরী গোস্বামীর সহিত পূর্বেই নীলাচলে 
আসিয়া! তীহার প্রাণবল্লভের সহিত মিলিত হইয়াছেন । 
তাহার সহিত গ্রতুর একাস্ত ভক্ত জগদানন্দ পণ্তিতও 
আসিয়াছেন। (১) জগদানন্দ প্রভুর অভিমানী ভক্ত । 
প্রত সন্গযাস গ্রহণ করিয়াছেন,-ভাঁল খান না, ভাল 
পরিধান করেন না। ইহাতে জগদানন্দ বড় ছুঃখী। 
প্রভৃর সন্্যাবেশ দেখিলে তীহার প্রাণ ফাটিয়া যায়। 
কি উপায়ে প্রভৃকে ভাল করিয়া খাওয়াইবেন,__তিনি 
কেবল এই চেষ্টায় থাকেন। 


প্রভূ এক্ষণে শ্রীনীলাচলে ভক্তবৃন্দদহ কীর্তন বিলান- 
রসে উন্মত্ত হইয়াছেন। তাহার বাসায় অহোরা র হযজি- 
মংকীর্তনধ্বনি শ্রুত হয়। ভক্তবৃন্দসহ তিনি প্রেমানন্দে 
আছেন। ঠাকুর লোচনদান লিখিয়াছেন__ 


তবে নীলাচলে প্রভু ভক্তগণ সঙ্গে | 
কীর্তনবিলাম করে আছে নান! রঙ্গে । 
অনেক ভকত্তগণ মিলিল। তথায় । 
প্রেম বিলসয়ে আপে নাঁচয়ে নাচায় ॥ 
নানাদেশে আছেন যতেক ভক্তগণে। 
ক্রমে ক্রমে মিলিলেন চৈতন্তচরণে | 

. আনন্দে আছয়ে প্রতু নীলাচলধামে। 
কহিব সকল পাছছু অনেক প্রকাশে ॥ 


- প্রতথুর নীলাচল-লীলা অতিশয় রহ্স্পূর্ণ। কয়েক 
বৎসর মাত্র গত হইঞ্নাছে, তিনি সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়।- 
ছেন। ইহার মধ্যে তিনি যে সকল লীলার গ্রকট 
করিলেন, তাহা একটু স্থিরভাবে পর্যালোচনা করিলেই 
বুঝ। যায় তাহার প্রীমৃর্ঠি দর্শনের প্রভাব কিরূপ, তাহার 





(১) কতিচিচ্চ দিনানি তত্রতে গমরিত্ব। বুগপত্থ| যধুঃ। 
সগদাধর পঙিতোহগারং জগদ।নল মহ।শয়োখপি5 || 
্ীচৈতন্তচরিত। 


খিজীম্মহা প্রভুর নীলাচল-লীলা । 


শ্রমুখের একটি বাণীর কিন্ধপ অদ্ভুত শক্তি, তাহার শ্রীবদল 
নিঃস্গত মধুর হরিনাম মহামন্ত্রের ক্রিয়া কিরূপ অডভূত। 
্রপ্নীগৌরাঙ্গপ্রভুর একটি পাদবিক্ষেপে, তাহার শ্রীমুখের 
একটি মধুময় উপদেশবাণীতে, তাহার কমলনয়নের একটি 
কপাকটাক্ষেতাহার শ্রীঅঙ্গের মধুমগ্ন বাতাসে যাহা আছে, 
ধর্মঞজগতের সমস্ত শাস্্গ্রন্থ মন্থন করিয়া তাহ। পাওয়া যাইবে 
না। তিনি মায়াবাদী ব্রহ্ষানন্দ ভারতী গোঁসাঞ্জিকে ষে ভাৰে 
উদ্ধার করিলেন,ইহা একটু বিচার করিয়৷ দেখিলেই, এই 
কথার সত্যতা উপলব্ধ হইবে। তাঁহার সহিত কোন শান্তর- 
বিচার হইল না, কোন মন্ত্রতন্্রাদির ক্রিয়া] হইল না, অথচ 
্রহ্গানন্দ ভারতীর শ্রুমন্মহাপ্রভৃর দর্শনমাক্জ এই যে দিব্য- 
জ্ঞানলাভ হইল, তাহা কোটিযুগ সাধনার ফলেও হয় 
না। সাধ করিয়া কি মহাজন কবি লিখিয়! গিয়াছেন-_ 

কি কহব শতশত তুয়া অবতার 

একেলা গৌরাঙ্গাদ জীবন আমার ।” 


অষ্টম অধ্যাঁয়। 


নদীয়ার ভক্তরন্দের শ্রীনীলাচলে গমন 


এবং গজপতি প্রতাপরুদ্রের 
সহিত পরিচয় । 
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মহাপ্রভুর গণ যত আইলা গৌড় তে । 
ভট্টাচার্ধ্য একে একে দেখাহ আমাতে ॥ চৈ: চিতামত 
মহারাজ প্রতাপরুজ্রের উক্তি। 
কাল। রুষ্ণদান নবদ্বীপে যাইয়া প্রভুর দক্ষিণদেশ হইতে 
জনীলাচলে প্রত্যাগমন-সংবাদ শচী-বিষ্ুপ্রিয়াকে এবং 
নদীয়ার ভক্তবৃন্দকে দিয়াছেন। নীলাচলে প্রভৃ-দর্শনে 
যাইবেন বলিয়া সকলেই আনন্দে নাটিয়। উঠিয়াছেন। 
তাহািগের গভীরতম ছু'খান্বকারের মধ্যেও একটি আশার 
প্রদীপ মিটিমিটি জলিতেছিল ৷ প্রত্ু নীলাচলে আছেন, 
বৎসরের একবারও তাহার শ্রীমুখ দেখিতে পাইবেন । 


নদীয়ার ভক্তবৃন্দের উীনীলাচলে গমন এবং গজপতি প্রতাপরুদ্রের সহিত্ত পরিচয় । 


কিন্ত তাহারা যখন গুনিলেন তাহাদের জীবনসর্বস্বধন 
শ্রীগৌরাঙ্গনিধি নীলাচল হইতে দক্ষিণ দেশ যাত্রা! করিয়া- 
ছেনঃ তখন তাহাদ্দিগের সেই ক্ষীণ আশা-গ্রদীপটি ষেন 
সহসা নির্ববাপিত হইল। তাহারা মনে এনে স্থির করিলেন, 
প্রত ষদ্দি ফিরিয়া না] আসেন, তাহারা প্রাণ আর রাখিবেন 
না। নদীয়াবাসী ভক্তবৃন্দ লীলাচলে লোক পাঠাইয়া অন্থু- 
সন্ধান করিলেন প্রত কত দিনের জন্ত তীর্ঘভ্রমণে গিয়াছেন, 
তিনি পুনরাদ্স নীলাচলে আসিবেন কি না। কারণ প্রত 
নিজ মুখে তাহাদিগকে শাস্তিপুরে শ্রীঅপ্বৈতভবনে বলিয়! 
গিয়াছেন, তিনি শ্রীনীলাচলে বাস করিবেন, সেখানে 
যাইলেই তীহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে। কিন্তু তিনি 
নীলাচলে গিয়া দুই মাস কাল থাকিয়াই তীর্থ ভ্রমণে দুর- 
দেশে চলিলেন, ইহার কারণ নদীয়াবাসী ভক্তবৃন্দ বুঝিতে 
না পারিয়া বড়ই বিপন্ন হইলেন । ত্বাহাদিগের বড় আশা- 
ছিল, রথধাত্র। উপলক্ষে শ্রক্ষেত্রে গমন করিবেন, তাহাদের 
জীবনধন শ্রীগৌরাঙ্গনিধির শ্ীবদনচন্ত্র দেখিবেন, 
তাহাদের দে আশায় ছাই পড়িল। ছুইবার রথ যাআর 
সমস্ন কাটিঘ! গেন,--ছুই অধাঢ় গত হইল, প্রভূ নীলাচলে 
নাই, শ্রীশ্রক্গন্লাথদেবের রথযাত্রা দেখিতে নদীয়ার 
একটি লোক যাইলেন না। প্রতি বংসর কেহ না কেহ 
নবদ্বীপ হইতে রথধাক্রা দর্শন করিতে লীলাচলে যাইতেন, 
কিন্তু এই ছুই বৎনর আর কেহই যাইলেন না। নদীয়া- 
বাসী ভক্তবৃন্দ খন শুনিলেন প্রতু চিরদিনের মত নব- 
স্বীপের মত নীলাচল ত্যাগ করেন নাই, তীর্থ দর্শন করিয়। 
পুনরধয় সেখানে ফিরিবেন, তখন তাহাদিগের প্রাণে 
আশার সঞ্চার হইল, তবে প্রতুর পুনরায় দর্শন পাইব, 
এই আশায় বুক বান্ধিয়া তাহারা এই ছুই বৎসর কাল মহা 
উৎকগ্ঠার সহিত আশাপথ চাহিয়া আছেন। এই দীর্ঘকাল- 
ব্যাপী প্রভুর .অদর্শনজনিত বিরহে তাহারা মৃতপ্রায় 
হইয়া রহিয়াছেন, গৌর-বিরহ-ছুঃখানলে তাহাদিগের 
মন, প্রাণ, হৃদয় ও দেহ দস্বীভূত"ইইয়াছে, তাহারা প্রতৃ- 
বিরহশোকে কঙ্কালাবশিষ্ঠ হইয়াছেন, কেবলমাত্র তাহার 
দর্শনাশাম গ্রাণ রাখিয়াছেন। 
৭ 


এক্ষণে তাহারা গ্রতুর 
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নীলাচলে শুভাগমন সংবাদ পাইয়া যেন হাঁতে স্বর্গ পাই- 
লেন। এই শুভসংবাদটি সাহাদিগের মৃতপ্রায় জীবন 
রক্ষার পক্ষে মৃতসঞ্জীবনী স্বুধা হইল। তাহারা আননো 
নাচিয়া উঠিলেন। আর তাহাদের কোন কষ্টই 
রহিল না । 

এখন শচী-বিষ্ঃপ্রিয়ার কথা বলি। প্রতৃর বাঁস- 
মন্দিরে তাহার বৃদ্ধা জননী ও তরুণী ঘরণী দিবানিশি 
গৌরবিরহে মগ্ন থাকেন। প্রত্র রন্্যাস গ্রহণের পর 
হইতেই তাহারা আর গৃহ সংসারে মন দেন না । ধাহাকে 
লইয়া গৃহসংসার, যখন তিনিই গৃহে নাই, তখন 
গৃহে আর বনে প্রভেদ কি? শচীম।তা তাহার ছুঃখিনী 
পুত্রবধূটিকে লইয়! দিবানিশি গৌরকথা কহেন। গৌর- 
কথার প্রভাবে কাহার] এপর্যন্ত জীবন ধরিয়! আছেন। 
যদি কেহ গৃহে আসেন, তিনিও গৌরকথা-সমুদ্র-তরঙ্গে 
মগ্ন হন, সেখানে আন্‌ কথা নাই, আন্‌ চিস্তা নাই। 
প্রীগৌরাঙ্গজননী শুনিয়াছেন, তাহার পুত্র দক্ষিণ দেশ গমন 
করিয়াছিলেন, শ্রবিষুণপ্রিয়াদবীও শুনিয়াছেন তাহার 
প্রাণবঙ্ভ এক্ষণে বহুবল্লভ হইয্লাছেন, তাহার এ্রীমুখের 
হরিনাম গানে সর্ধদেশের লোক মুগ্ধ হইয়া তাহার চরণা- 
শ্রয় করিতেছে, সমগ্র দক্ষিণ দেশবাসীকে তাহার প্রাণবল্পভ. 
বৈষ্ণব করিয়াছেন। তিনি নীলাচলে প্রত্যাগমন করিয়া- 
ছেন, পিম্ধুকুলে প্রমানন্দে নৃত্য করিতেছেন, মধুর হরিনাম 
দিয়। তিনি সর্বজীবকে আনন্দমনাগরে ভানাইতেছেন _. 

প্রাণনাথ মোর সিদ্ধুকুলে প্রেমে নাচিছে । 
হরি বোলে কত লেক স্থখে ভামিছে। ক্র 

ইহাতেই পতিপ্রাণা গৌরবক্ষবিলাধিনী নবন্ীপ- 
মন্রী শ্রীবিষুপ্রিঘ্াদেবীর স্থখ। তিনি সকল স্থখ ত্যাগ 
করিয়াছেন, কিন্তু গৌরকথ! রসাম্বাদনরূপ আনন্দ এবং 
গৌরাঙ্গ-যশ:কীন্তি প্রকাশরূপ স্থখের লোভ সম্বরণ করিতে: 
পারেন নাই। গৌরকথা শুনিতে গাইলে শ্রীবিষুপ্রিয়া 
দেবী সকল হুঃখ ভুলিয়া যান, শ্রীগৌরাঙ্গের-যশঃকীত্িগান 
শুনিলে তিনি আনন আত্মহারা হন। 'এই ন্থখেই তিনি 
জীবম 'রাখিয়াছেদ। কালা কৃষ্ণপাস লবন্বীপে আসিয়া 


১৮ 


প্রভুর দেশত্রম্ণ-কাহিপী করি বলিয়াছেন, গৌরাজপ্ঘরণী 
প্রন্থর. লীরারঙ্ক মকলই শুনিয়াছেন। গ্রতৃর মন্দিরে, 
জীপরমানন্ধ পুরী॥গোসাঞ্ি আপিয়াছিলেন, তাহার মুখেও 
ছিনি প্রাগরজলভের লীলাকথ শুনিয়াছেন্ন। যখন যেখানে 
যে প্রতৃর কথ। শুনে, সর্বাগ্রে আসিয়৷ শচী-বিষ্ুপ্রিয়ার 
নিকট তাহ! বলে। কারণ তাহারা,জানে গৌরকথা শ্রবণই 
এক্ষণে তাহাদিগের জীব্নধারণের একমাজ্র উপায়। 
গৌরাঙ্গ নবন্বীপে, নাই, কিন্তু তাহার আনস্ত লীলারজ- 
ঝর সর্বনদীয়াবানইর মুখে সর্বদ গীত হইতেছে, তাঁহার 
সূন্$প রূপর্াশির কথা, তাহার অনস্ত গুগরাজির কথ। 
নদীয়ার আবালবৃজ্কবলিতার মুখে নিরন্তর গীত ও শ্রুত হই" 
তেছে। প্রতুর প্রেরিত প্রসাদ শচীমাত্তা পাইলেন, তিনি 
প্লীবিষ্ুপ্রিয়াদেবীকে, দিলেন। প্রিয়ার্জি কৃতার্থ বোধ 
করিলেন, গ্রেমাশ্রুধ!রায় তাহার বক্ষঃস্থল ভাসিয়৷ গেল। 
তীহার মনে বড়,আনন্দ হইল) কেন না, তাহার প্রাণবল্লভ. 
উহাকে, স্মরণ. করিয়াছেন। এখন তাহার এই 
ককপাক্পা পাইলেই তিনি কৃতকৃতার্থ মনে করেন। 
অন্তরধ্যামী শগৌরভ্গবান ইহ! জানেন, .তাই জননী ও. 
ঘরণীকে, স্মরণ করিয়] ভ্রনীলাচল,হইতে তাহাদ্িগের জন্ত 
রোরু ছারী*গ্রলাদ পাঠান। জননীর নাম, করিয়া কালিয়া 
আকুল হন, ঘরণীর.নাম করিতে,পারেন না; কারণ, তিনি. 
সঙ্লাসী; সম্্যানীর, পক্ষে, স্ত্রীর নাম ম্মরণ কর। পর্থযন্ত 
নিষিষ্ক। 

শচীমাতাকে দর্শন করিতে থৌর-গৃহে, নদীয়ার ভক্তবৃন্দ 
নিত্য আমেন। তাঁহার চরগধূলি। গ্রহগ করিয়া তাহার পদ- 
উল বসিয়া গৌরকথা বলেন । শ্রীবিষুপ্রিয়াদে বী, আন্তরালে 
দাড়াইদা শ্রবণ, করেন,। গ্রানুর: নীলাচলে প্রত্যাগমন. 
লংবাদ পাইবামার, নদীয়ার সর্বতক্তগণ প্রত্থুর প্ীমৃন্দিরে 
মিলিত হইলেন। শদীহ্াঞ্চিনায় সেদিন মহা আনবো 
সব্হইন। “জয় নরম্বীপচঙ্জের জয়” রবে সর্ব, নদীয়া 
প্ররুম্পিত হইল. । শচীমাতার নয়নমুলে প্রেমাঙ্নদী 
প্ররাহিত- হইল, তিনি কান্দিতে.কান্ক্িত, রর্ব, লোককে 
আশীর্বধ্দ করিতেন “বাবা তোমর। বাচিজ.খাক,। আমর 


উঞ্মনাহা প্রভুর নীলাচল-লীলা! | 


মুথার ঘত চুল, তত বৎসর তোমাদের, পরমাযু হউক। 
তোমরা আমাকে আঙ্জ যে গুভসংবাদ দিলে, তাহাতে 
আমার. প্রাথ কাচিল। নিমাই আমার বেচে আছে, 
আমাদের স্মরণ করিয়াছে, এই আমার যথেষ্ট। এত 
দুঃখের মধ্যেও এই আমার আনন্দ । এই, আনন্দে তোমর! 
বাপ, আমাকে ঘেন বঞ্চিত করিও না1।” ভক্তবৃন্দ শচী- 
মাঃ্ভার কথ শুনিয়া, কান্দিয়া আকুল হইলেন। সকলে 
তহাকে বলিলেন. “মা! আমরা এই রথযাত্রা উপলক্ষে 
নীলাচলে যাইয়া, প্রতৃকে দেখিয়া! আদিব। তুমি আজ্ঞা 
কর, আমর] প্রীগৌরাজচরণ-দর্শনে যাঁরা করি” । শচী- 
মাতা.কান্দিতে কান্দিতে বলিলেন “বাপ, সকল ! তোমরা 
স্চ্ছন্দে নীলাচল গমন কর, আমার নিমাইকে একবার 
আমাকে দেখা দিয়া যাইতে কহিও। সোনার বাছার টা- 
বদন খানি আমি বন্থদিন দেখি নাই। একবার নিমাইর টাদ 
বদন দেখিতে পাইলেই আমার সকল ছুঃখ দুর হইবে। 
জমি নিশ্চিন্ত হইয়। মরিতে পারিগ। বুদ্ধ! শচীমাতার 
কঠম্বর রুদ্ধ হইল.। তিনি মুচ্ছিতা হইয়া ভূমিতলে পতিত 
হইলেন।. ভক্তবৃন্দ নকলে অতি কষ্টে তাহার মূচ্ছা ভঙ্গ 
করিলেন । শ্রবিষ্ুণপ্রিয়াদেবী গৃহাভ্যস্তরে মৃতবৎ পড়িয়া 
আছেন। তাহার নিকটে সথি কাঞ্চনমাল1 বিয়া 
আছেন। সধির নয়নজলে দেবীর পরিধানবন্ত্ পিক্ত 
হইতেছে । দেবীর নয়নজলে তৃমিতল সিক্ত হইতেছে। 
এই..নীরব (রাঁদনই শ্রীদতিবিষ্ুণপ্রিয়াদেবীর ভঙ্গন। 
ভক্তবৃন্দ, শচীমাতার নিকট বিদায় গ্রহণ, করিয়া শ্রীনীলাচল- 
যান্ধার উদ্ধোগ করিতে লাগিলেন। অনেকেই: শাস্তিওুরে 
শ্রীমছৈতপ্রতুর নিকটে ছুটিলেন'। তীহার সহিত পরামর্শ 
ক্রিয়া. রদীলাচলধাজ্ার শুভ -দ্দিন স্থির করিলেন 
শীমহ্বৈতপ্রতু তিন দিন মহ! সমারোহে মহোধ্লব দিলেন । 
হার অক্ষ ভাঙার । প্রতৃর, কপাস্ক তাহার, গৃহে কোন 
জ্রর্যেরই অভ্ভাব লাই'। প্রত্ুদর্শনে যাইবেন, এই আনন্দে 
তিনি, উন্নত .হইরা উঠি€লন। গৃহে তিন, দিব পর্যন্ত. 
নদ্বীয়ার অরুকূন্দকে. রাখিয়া বুক্ষাকীর্তন। করিলেন। 
অঙ্ঞান্জ স্বানেন ভরগণকে নংনদ।, দিলেন.। তীহারা9, 


নদীয়ার ভক্তবৃন্দের শ্রীনীলাচলে গমন এবং গজপতি - প্রতাপরুদ্রের সহিত পরিচয় । 


আসিয়া শ্রীঅত্বৈতভবনে মিলিত হইলেন। ক্ষাঞ্চনপাড়া 
হইতে শিবানন্দ সেন, ফুলীন গ্রামের গুণরাজ ও সম্তারাজ 
খান, শ্রীখণ্ড হইতে শ্রীনরহরি সরফারের ভ্রাতাগণ আসি- 
লেন। মুকুন্দের জ্যোষ্টভ্রাত1 বাছুদের দত্ত, দামোদরের 
কনিষ্ঠ ভ্রাতা শস্করপর্ডিত, বক্রেশ্বর পণ্ডিত, সকলেই চঙ্সি- 
লেন। অদ্বৈতপ্রভৃর নিকট হরিদাস ছিলেন। তিনি 
প্রীঅধ্বৈতপ্রভূর চরণে করযোড়ে নিবেদন করিলেন “এ অধম 
কি প্রভু দর্শনে যাইতে পারে ?” হরিপ্াসেব যবন খ্যাতি, 
যবনের শ্রীপুকষোতমক্ষেত্রে জগয্প।থ দর্শনে অধিকা'ব নাই। 
শ্রঅবৈতপ্রভৃ তীহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন প্হরিদাস ! 
কোন ভয় নাই। তুমি আমার সঙ্গে চল। তুমি ন! 
যাইলে প্রতু ছুঃখিত হইবেন। তুমি না যাইলে আমারও 
যাওয়া হইবে না” । হরিদাস কান্সিতে কান্দিতে বলিলেন 
"আমি কিন্তু শ্রীক্ষেত্রের মধ্যে যাইব না, দূরে থাকিয়া 
প্রতৃর শ্রীচরণ দর্শন করিব। কারণ আমি নীচ জাতি। 
আমার স্পর্শে ক্রেত্রবাসী মহাত্মাদিগের শরীর অপবিস্র 
হইবে ১ আ্ীঅহৈতপ্রন্থু হামিয়া কহিলেন “সে সকল 
কথা প্রভু জানেন, তিনি তাহার উপযুক্ত ব্যবস্থা করি- 
বেন” । হরিদাস আশা পাইয়! নিশ্চিন্ত হইলেন। 

জ্য্ঠ মাসের শেষে গ্রায় চারি শত নদীয়ার ভক্ত সঙ্গে 
করিয়। শ্রীঅদ্বৈততপ্রতু শ্রীনীলাচল যাত্রা করিলেন। প্রত্ৃ- 
দর্শনে এই তাহাদের প্রথম নীলাচলষাত্রা, তাহারা সকলেই 
নধদীপে আসিয়। শচীআঙ্গিনায় একত্রিত হইলেন। 
শচীমাতাকে শ্রণাম করিয়া সকলেই তাহার পদধূলি 
গ্রহণ করিজেন। শচীমাত! ও শ্রীবিষ্ুপ্রিয়াদেবী ম্বহস্তে 
প্রভুর জন্ত নানাবিধ খান দ্রব্য প্রস্তত করিয়া দিলেন। 
সকলেই নিজনিজ গৃহ হইতে নানা প্রকার উপহার 
লইগ্লা যাইতেছেন। শচীমাতা একে একে সকল লোকের 
হান্জ ধরিয়। কাল্িতে ফান্দিতে ব্ললিগ্ন। দিলেন, তোমরা 
সকলে মিলিয়' আমার নিমাইকে একবার নবন্বীপে ধরিয়া 
আনিয়া আমাকে দেখাইও। আমি তাহার চাদমুখ খানি 
বহুদিন দেখি নাই। তাহাকে বলিও একটিবার যেন 
সে তাহার ছুখিনী ্বনমীকে দেখা দেয়*। এই কথা বলিতে 
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বলিতে তিনি ভূমিতলে বলিয়া পড়িলেন, আর 'উঠিতে 
পারিলেন না, আর তাহার কথা কহিধার শক্কিও রহিল 
না। শ্রীবিষ্টপ্রিয়াদেবী গৃহস্ব্রদর অন্তরালে দাড়াইন্থা 
অঝোর নয়নে ঝুরিতেছেন, "আর গৌরভক্কবৃন্দকে দর্শম 
করিতেছেন । তীহাকে ধরিয়া সখি কাঞ্চনমাল! দাড়া, 
ইত্বা আছেন। চক্ষের জলে ছুই জনেরই বক্ষ ভাগিত্বা 
যাইতেছে। 

শচীমাতার পদধূলি লইয়া! নদীয়ার ভক্তগণ শুভদিনে 
গ্রনীলাচল যান্জা করিলেম। তাহাদের সঙ্গে সংক্কীর্তন 
যক্তা্ুষ্ঠানের সমন্ত জ্রব্যা্দি চলিল। খোল, করতাল ও 
মন্দিরা, নিশান, ভঙ্কা সমস্তই চলিল। ইহা তাহাদের 
ভজনের উপকরণ, যুগধর্্ প্রচারের প্রয়োজনীয় ঘন্তু। 

এই সময় নীলাচলের পথ অতিশয় হুর্গম ছিল। হিন্মু- 
মুসলমানে যুদ্ধ চলিতেছিল। শক্র দলের লোক পথের 
স্থানে স্থানে গুপ্তভাবে নিযুক্ত প্রহরী হিন্দুদিগের উপর বড়ই 
অত্যাচার করিত। কিন্ত প্রতুর কৃপায় নদীয়ার ভক্ত" 
বৃদ্দের পথে কোনই বিপদ ঘটিল না| । ছুই মাসকালব্যাপী 
পথশ্রমের পর স্বচ্ছন্দ তাহারা শ্ীপুরুষোত্তম ক্ষেঞ্রে প্রবেশ 
করিলেন। ভক্তবুন্দের পায়ে নৃপুর, হাতে করতাল, বদনে 
হরিনাম । তাহারা মধুর নয়নরঞ্জন নৃত্য করিতে কথিতে 
সংঙ্বীর্তনরজে পথে চলিয়াছেন। গৌর-আনা-গোসাঞ্ি 
গ্রীঅদৈতপ্রতু সর্বাগ্রে কটি দোলাইয়! ভঙ্গী করিম! ভৃত্য 
করিতেছেন । মধ্যে মধ্যে হক্কারগঞ্জন করিয়া বলিতেছেন, 
“জয় জগন্নাথের জয়, জয় নবত্বীপচন্দ্রের জয়", আর এই 
জয়ধ্বনি সহল্রমূধে প্রতিধ্বনিত হইতেছে । নীলাঁচল- 
বাসী এমন প্রাণমনোন্নাদকারী নয়নরঞ্ন দৃশ্ত কখন 
দেখেন নাই । নদীয়ার ভক্তবৃদ্দ এই ভাবে চিত্রোৎপল! 
নদীতীরে আগিয়া পৌছিলেন॥ মহারাঙ্ম গজপতি 
প্রতাপরুত্্র রথঘাত্রা উপলক্ষে তখন নীলাচলে আপিম্বাছেন। 
তিনি একথা শুনিলেন, অপূর্ব এই দৃশ্ত দেখিবার জঙ্ট 
তিনি কিরূপ ব্যগ্র হইলেন, সে সকলকথা পরে বলিব। 

কপাময় পাঠকবৃন্দ! নদীঘ্বার ভক্তরন্দকে এখামে 
ঘলাখিমা একবার আমাদের ভাবনিধি প্রভুর নিকটে আন্ন। 
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রথধাজ্জার পূর্বে হ্গানযাত্রা। শ্রীক্ষেত্রে অতিশয়. ধুম- 
ধামের সহিত শ্রীত্রীজগন্পলাথদেবের আানধাত্রা পর্ষ্ের 
অনুষ্ঠান হ।/ গ্রীপ্সের সঙ্গ ্রঞ্রীজগন্জাথদেবের ্লানোৎ- 
সব হয়। পঞ্চদশ দিবস তীহার দর্শন বন্ধ হয়। প্র 
নিত্য নিয়মিতরূপে শ্রপ্রজগন্মাথদেবের শ্রীমৃতি দর্শন 
করেন। শ্রীমন্দিরে যাইয়া যখন তিনি দেখিলেন দর্শন 
বন্ধ, তখন প্রভূ মাথায় হাত দিয়া শ্ীমন্দিরদ্বারে 
বসিয়। পড়িলেন। তাহার দুঃখ ভক্তগণ কেহ বুঝিলেশ 
না। তিনি অধোবদনে অঝোরনয়নে বুঝিতেছেন। 
তাহার নয়নজলে সেখানে যেন নদীর শ্রোত প্রবাহিত 
হইল। ভক্তবুন্দ গ্রতৃর অবস্থা দেখিয়া চিস্তিত হইলেন । 
তিনি কাহাকেও কিছু বলিতেছেন না, কেবল রোদন 
করিতেছেন। অনেকক্ষণ পরে দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ- 
পূর্বক কাতর কণ্ঠের ক্ষীণস্বরে কহিলেন “আমার প্রাণ- 
বল্পভের শ্রীমূখ না দেখিয়া আমার প্রাণ ফাটিয়৷ গেল। 
এই পঞ্চদশ দিন আমি কি করিয়! প্রাণ ধরিব? তখন 
ভক্তগণ বুঝিলেন প্রভৃর ছুঃখ কি? শ্রীগ্রীজগন্সাথদেবের 
পঞ্চদশ দিবস দর্শন বন্ধ, আর কি প্রত নীলাচলে থাকিতে 
পারেন? তিনি পাগলের স্তায় ছুটিলেন, _বাহজ্ঞান 
নাই। ভক্তগণও সঙ্গে ছুটিলেন। গ্রভূ ছুটিতে ছুটিতে 
একেবারে আলালনাথে আসিয়া পৌছিলেন। সেখানে 
আসিয়াও মন স্থস্থির করিতে পারিলেন নী। নদীয়ার 
ভক্তবৃন্দ রথঘাক্া উপলক্ষে শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে আসিতে- 
ছেন, গ্রভূ তাহা জানেন, ভক্তবৃন্দও জানেন । এ সময়ে 
প্রভূর শ্রীক্ষেত্রে থাকা উচিত, ইহ! তাহার! গ্রতৃকে বুঝাইয়া 
বলিলেন। কিন্ত তিনি কথা কহিলেন না। তিনি 
ীশ্রক্লগঞ্লাথদেবের শ্রীমুখচন্দ্র না দেখিয়া বড়ই কাতয় 
হইয়াছেন। ভিনি কাহারও সহিত্ত ভাল করিয়া কথা 
কহিলেন না। এইভাবে গ্রন্থ আলালনাথে আহার 
নিক্র। ত্যাগ করিয়া পড়িয়। আছেন। নীরাচলের সকল 
লোকেই প্রতুর এইব্প অকম্মিকভাবে শ্রীক্ষেত্র ত্যাগে 
বিশ্মিত হইল। রাজা গঞ্জপতি গ্রতাপরুদ্রও. শুনিলেন 
প্রভু আলালনাথে চলিয়। গিয়াছেন। তিনি ছুঃখিত 


জী্রীম্মহা প্রভুর নীলাচল-লীল! |. 


হইয়া. সার্বভৌম ভট্টাচার্যকে ডাকাইলেন। স্তীহাকে 
বিশেষ অন্থরোধ করিলেন “আপনি যেমন করিয়। পারেন 
প্রডৃকে এই রখধাত্রার সময়ে শ্রীক্ষেত্রে লইয়া আন্থন। 
তিনি না আসিলে রথধাত্্রাই হইবে না।* সার্বভৌম 
ভট্টাচার্ধ্য কি করেন। স্বয়ং আলালনাথে ছুটিলেন। 
প্রভৃর অবস্থ! দেখিয়! শঙ্কিত হইলেন। তাহাকে অনেক 
বুঝাইলেন, প্রত কিছুতেই আদিলেন না, কারণ প্রক্ষেে 
শ্ীপ্রীজগঞ্জাথ দেবের পঞ্চদশ দিবস দর্শন নাই। সার্ক" 
ভৌম ভষ্টাচার্ধা সেখানেই রহিলেন। অনেক অনুনয় 
বিনয় করিয়া বলিলেন, “নদীয়ার ভক্তগণ আসিতেছেন, 
তোমাকে যদি তাহারা দেখিতে না পান, সমুন্তে ঝাপ 
দিয়। নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করিবেন, তুমি ভক্তবৎমল, ভক্জের 
জন্ত তুমি সকলই করিতে পার, চল প্রত! ভক্তের মুখ 
চাহিয়া নিজছুঃখ দুর কর। তোমার জন্য নদীয়ার ভক্তবৃন্দ 
প্রীণে মরিয়া নীলাচলে আসিতেছে । তৃমি এত অবুঝ 
হইও ন।% প্রত তখন প্রীক্ষেত্রে পুনরাগমন করিতে 
সন্ত হইলেন। সার্ধভৌম ভটরাচার্ধ্য তাঁহাকে সঙ্গে 
করিয়া শ্রীক্ষেত্রে ফিরিয়া আসিলেন। সর্বভক্তবৃন্দ শত- 
মুখে সার্বভৌম ভট্রাচাধ্যের প্রশংসা! করিতে লাগিলেন । 
প্রেমনিধি প্রতুর শ্রীগন্নাথ-দর্শনম্বখের গাঢ়ত্ব অনুভব 
কর! জীব-শক্তির কাধ্য নহে। এই যে প্রতুর শ্রীজগ- 
স্নাথের আদর্শনে নীলাচল ত্যাগ, ইহার মর্ম মন্যবুদ্ধির 
অগম্য। ঞ্শ্রভগবানের প্রেমচেষ্টা মানুষে কি করিয়া 
বুঝিবে? এ সকল বিষয়ের বিচার না করাই ভাল। 
কূপাময় পাঠকবৃন্দ! গ্রভূর এই লীলারঙ্টি মনে.মনে 
ধান করুন। ইহা ধ্যানের বিষয়,--বুঝাইবার বিষয় নহে। 


প্রসঙ্গক্রমে এখানে রাজা গঙজপতি গ্রতাপরুদ্ড্রে 
শ্রীগৌরাজ-প্রীতির কথা কিছু বলিব। ইহ! এস্থলে অপ্রীসঙ্গিং 
হইলেও ইহাতে মধু অম্লছ। গৌরভক্ততৃঙ্গঈগণ গৌরকথা- 
মধু আহরণে সতত চেষ্টিত থাকেন। এই প্রমনঙ্গে গৌরকথা- 
মধু আছে, অতএব ইহা! একেবারে অপ্রাসঙ্গিক নহে। 

রাজা প্রতাপরুত্র প্রগৌরাঙগ-দর্শনাভিলাষী হই] 
ভ্রক্ষেত্রে আলিয়াছেন। ্রী্রীজগল্লাথদেবের দর্শন গ্ান- 
ঘাত্র/ উপলক্ষে পঞ্চদশ দির বন্ধ-হইয়াছিল বলিয়া গ্রতু 


মদীয়ার ভক্তবৃন্দের জ্রীনীলাচলে গমন এবং গজগতি প্রতাপরুদ্রের সছিত পরিচয় । 


মনের ছুঃখে ছুটিয়া আলালনাথে পলায়ন করিয়াছিলেন। 
রাঁজাপ্রতাপরুত্র ইহা শুনিয়া সার্বভৌম ভট্টাচার্ধ্যকে 
পাঠাইয়৷ গ্রভৃকে পুনরায় নীলাচলে আসিয়াছেন। তাহার 
মনের একাস্ত বাসন! প্রভূর সহিত মিলিত হন। কিন্ত 
সার্বতৌম ভট্টাচার্য্য কাহাকে বলিয়াছেন প্রভু বিষয়ীর সঙ্গ 
করেন না। ইহাতে রাজ প্রতাপরুত্র বিষম মনঃক্ষপ্ 
হইয়াছেন বটে. কিন্তু প্রভূর চরণ-দর্শনাশ। ছাড়েন নাই। 
সার্বভৌম ভট্টাচার্যের উপর তিনি এই ছুরুহ কর্মের 
ভার দিয়াছেন। উপযুক্ত পাব্রেই এই উপযুক্ত কর্্মভার 
ন্ুন্ত হইয়াছে । সার্বভৌম ভটাচার্যয প্রাণপণে চেষ্ট। 
করিতেছেন, ষাহাতে রাজার প্রতি প্রত কপারৃষ্টি করেন, 
তিনি সময় ও স্থযোগ অনুসন্ধান করিতেছেন। সম্মুখে 
রথযাত্রা, নদীয়ার ভক্তবৃন্দ আসিতেছেন,--নীলাচলে বন্ধ 
লোকের সমাগম হইয়াছে । সকলকেই প্রত রুপা বিতরণ 
করিতেছেন । গঞজপতি প্রতাপরুদ্্র জগন্নাথ-সেবক ভক্তি- 
মান্‌ রাঁজ1। প্রভূর প্রতি তাঁহার অগাধ শ্রদ্ধা, তাহার চরণে 
অচল! ভক্তি। সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য ইহা উত্তমরূপে 
পরীক্ষা করিয়াছেন। ইহার মধ্যে একদিন তিনি প্রস্থুর 
নিকটে আসিয়া দেখিলেন তিনি একটি নিভৃত স্থানে 
একাকী বসিয়া মালাজপ করিতেছেন। সার্বভৌম ভট্া- 
চাধ্য প্রতৃর চরণ বনগনা করিয়া তাঁহার অনুমতি লইয়! 
নিকটে বসিলেন। প্রতুকে এক! পাইয়া মনের কথাটি 
বলিবার এখন অবসর পাইলেন। তিনি করযোড়ে 
প্রতর চরণে নিবেদন করিলেন “প্রত্ৃহে ! যদি অভয়দান 
করেন, অন্ফ আপনার চরণে একটা কথা নিবেদন করি ।” 
সর্ধবজ্ঞপ্রভূ ভট্টাচার্যের মনের কথাটি জানেন। কাজেই 
উত্তর করিলেন-_ 

_-কহ তুমি কিছু নাহি ভয়। 

যোগ্য হইলে করিব অযোগ্য হইলে নয় ॥৮ চৈঃ চঃ 

সার্বভৌম ভট্টরাচার্ধ্য বহুদশী, বুদ্ধিমান এবং স্থচতুর 
গ্রবীন পণ্ডিত। প্রতুর শেষ কথাটি শুনয়াই বুঝিলেন, 
তাহার কার্ধ্যসিদ্ধি হইবে না। তবে যখন গ্রতু অভয় 
দিয়াছেন, কথাটি বলিয়া! দেখি, তিনি কি বলেন। এই 
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ভাবিয়া ভয়ে ভয়ে কহিলেন “মহারাজ গজপতি প্রতা প্রত 
আপনার শ্রীচরণদর্শনভিথারী। তিনি বিশেষ উৎক£1- 
যুক্ত হইয়! দিন যাপন করিতেছেন (১)। আপনি কৃপা করিয়! 
তাহার মনবাঞ্ছ। পূর্ণ করুন, এই আমার নিবেদন ।” 
শ্রগৌরভগবান এই কথা শুনিবামাতআ্স মাল! রাখিয়া ছুই- 
হস্তে কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান করিয়। নারায়ণ স্মরণ করিয়া 
বিরক্তভাবে কহিলেন-_ 

“সার্বভৌম! কেন কহ অযোগ্য বচন। 

সন্পলাসী বিরক্ত, আমাধ রাজ দবশন, 

স্ত্রী দরশন সম বিষের ভক্ষণ 


তথাহি-- 
নিষ্ষিপ্চনস্ত ভগবস্তজনোন্মুখস্ত 
পারং পরং জিগমিযোত্বসাগরস্ত | 
সন্দশনং বিষয়িণামথ যোবিতাঞ্চ 
হা হস্ত! হস্ত! বিষভক্ষণতোহপ্যসাধু ॥ (১) 
চৈ: চঃ নাটক 


সার্বভৌম ভট্াচার্যা প্রভুর কথা শুনিয়া! থতমত খাইয়। 
কহিলেন প্প্রতৃ! তুমি যাহা বলিলে সকলি সত্যা। 
রাজা কিন্তু জগন্নাথের সেবক এবং পরম তক্ত”। 


প্রভু গম্ভীরভাবে ভট্টাচার্ধেযর মুখের প্রতি চাহিয়া 
ক্রঙ্গী করিয়৷ কহিলেন-_ 


(১) মহারাজ প্রতাপরুদ্বের উৎকঠার কথ। ডাহার উত্ভি গ্রীচৈতন্ত- 
চক্রোদয় নাটকের প্লোক পাঠে বুঝিতে পারিবেৰ। 


অতুন্নচেষ্ট1! যম রাজ্যচে্, হৃখস্ত তোগশ্চ বডৃষ রোগ। 
জতংপরং চেৎ স নবীক্ষতে মাং ন খারস্িষ্যে বত জীবনঞ্ | রর 


অর্থ। আমার রাজ্য রক্ষা আর ভ্ভাল লাগিতেছে না, হুৈষ্তর্ধয 
ভোগ রোগের মত বোধ হইতেছে । এখনও যদি কক চৈতন্য মহা গ্রন্থ 
আমার প্রতি কৃপাদৃষ্টি না৷ করেন, গতবে আর এজীষন ধারণ করিব ন1। 
রাজার এই কথ! সার্বভৌম তা স্বরণে গুনিয়াছিলেন। 

(১) অর্থ। নিধিঞন তগবন্ত্নোন্ব,খ, এবং পয় পারে যাইতে 
ইচ্ছকবাক্তির বিয়া ও কামিনীগণের দর্পন বিধ ভক্ষণ ইজ 
অসাধু অর্থাৎ অনিষ্টকর। 
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সতথাপি রাজা কাল সর্পাকার'। 

কাষ্ট গাত্রী স্পর্শে যৈছে উপজে বিকার ॥” টচঃ চঃ 
ভখাহি- 

'কারাদপি ভেতব্যং স্ত্রীণাং বিষয়িণামপি। 

যথাহেমনিসঃ ক্ষোভত্তথ| তশ্ঠাকতেরপি ॥ (১) 
টচৈঃ চঃ নাটক 


প্রত এই কথ! বলিয়া! সার্বভৌম ভট্টাচার্ধাকে উত্তবের 
অবসর ন৷ দিয়াই ভয় দেখাইয়া পুনরায় কহিলেন *ধ্চের 
পুনকুচ্তে তদাত্র ন পুনরহং দ্রষ্টব্যঃ” অর্থাৎ 


এছে বাত পুনরপি মুখে না আনিবে। 
পুন যদি কহ আম] এথা না দেখিবে॥ টচ৮ঃ চঃ 


সার্বভৌম ভটরাচার্যা ভয় পাইলেন । প্রতুকে আর কোন 
কথ! বলিবার তাহার সাহস হইল না। তিনি বিষগ্ন বদনে 
প্রভুর চরণ বন্দনা! করিয়া সেদিন গৃহে প্রত্যাগমন করি- 
লেন। প্রতৃকর্তৃক রাজ! প্রতাপরুপ্রের বিষম পরীক্ষার 
এই হুচনামাত্র। লোকশিক্ষার অনুরোধে দয়াময় 





শ্রগৌরভগবান ভক্কোত্বম জগন্নাথমেবক রাজা গ্রতাপ-. 


কুদ্্রকে বিষম পরীক্ষা করিয়াছিলেন। নে সকল লীলা- 
কথ। যথাক্রমে বর্ণিত হইবে । 

রাজ! গঙ্জপতি প্রতাপকুত্ত্রের শ্রীগৌরাঙ-গ্রীতি যে 
অকপট, তাহা তাহার কার্ধ্য দেখিলেই হম্পষ্ট বুঝিতে 
পারা যায়। রায় রামানন্দ তাহার অধিকৃত কাঞ্ধী গ্রদেশস্থ 
বিশ্বা। নগরের রাজ প্রতিনিধি। তাঁহাকে বিদ্যানগরের 
রাজ! বলিলেও অতুক্তি হয় না। প্রতৃর আদেশ -তিনি 
বিষ ত্যাগ করিয়া জীদীলাচলধামে শাহার নিকটে 
আহ্থন। রার রাখানন্দ প্রভুর বিশেষ কপাপাজ্জ! তিনি 
গৃহী বৈষব,-মনালক্ত হইয়া বিষয় ভোগ করিতেছিলেন। 
প্রত্র ইঙ্গিত পাইবামান্র রাজ! প্রতাপরুদ্রকে লিখিলেন 
“ভকফটচৈতত্ত মহাপ্রভু আপনাব দক্ষিণ দেশের রাজধানী 


€১) চিত্রপটস্ স্ত্রী ও বিষরীদিগের মূর্তি গেখিয়। দিক্ষিঞ্চল প্রভৃতির 
গায় ছাত্র! উঠিত'। (টির রর সেইনজাপ 
র্পের আকার দেখিয়া হুয় ॥ ৃ 





জীজীগদ্াহা প্রভুর নীলাচল লীলা। 


বিষ্তানগরে পদার্পণ করিয়াছিলেন। তাহার আদেশ. 
সামি তাহার সঙ্গে নীলাচলে থাকি। আমার অন্য ইচ্ছা 


হইতে পারে না। তিনি সাক্ষাৎ ঈশ্বর। আপনি পরম 


হুকৃতিবান্‌ রাজা। কারণ তিনি আপনার রাজ্যে অব- 
স্থিতি করিতেছেন। আমার নিবেদন,আমাকে এই 
বিষয়-বিষ হইতে মুক্ত করুন”। রাজা! প্রতাপরত্ত্র রায় 
রামানন্দকে বিশেষ রূপে জানিতেন। ইহার উপর 
আবার শুনিলেন প্রুভু তাহাকে ধশনদানে রূপা করিক্া- 
ছেন। তাহার চির রাঞজাভার অপর এক জন 
ধোগ্য ব্যক্তির হস্তে দিয় ভক্ত চুড়ামণি রায় রামানন্দকে 
ততক্ষপাৎ বিষয়মত্ত করিয়া দিলেন। রাজার প্রীগৌরাজ- 
প্রীতির পূর্ণ পরিচয় তাহার এই কার্ষ্যে পাওয়া গেল। 


রাজ! প্রতাপরুজ্্রের সঙ্গে রাজধানী কটক হইতে রায় 
রামানন্দ শ্রীক্ষেত্রে আলিলেন। রাজকার্ধেরর হবাবস্থা কঘিস্বা 
দিয়া তিনি কর হইতে অবসর গ্রহণ ফরিলেন। রাম রামানন্দ 
বীক্ষেৈয্ে আগিয়াই শ্রপ্রীজগন্মাথদেবকে দর্শন না করিয়াই 
অগ্রে প্রসুর বাণায় যাইয়। তাহার শ্রীচরণ বন্দনা করিলেন। 
প্রত তীহাঁকে দেখিয়া প্রেমানন্দে কান্দিয়। ফেলিলেন। 
আসন ত্যাগ কৰিয়৷ উঠিয়া তাহাকে গাঢ় প্রেমালিঙ্গনে 
আবদ্ধ করিয়! ছুই জনেই প্রেঘাবেগে বহুক্ষণ অঝোর নত্ষনে 
ঝুরিলেন। ভক্তবৃন্দ রায় রামানন্দের সহিত গ্রন্ভুর এইক্ষপ 
অপূর্ধব লেহব্যধহার দেখিয়া বিস্মিত হইলেম'(১)) রাঘি 
রামানন্দ তাহার প্রতি রাজার দয়। প্রকাশের কথ! সক্চলি 
বলিলেম । যথা শ্রীচৈতগ্ত চরিতামুতে-- 


রায় কহে তোমার আজ্জায় রাজাকে কহিল । * 
তোমার ইচ্ছায় রাজা মোরে হিষয় ছাড়াইল ॥ 
আমি কহিল আম! হতে না হয় বিধয়। 
ঠ5তন্তচরণে রহ] যদি আজ্ঞ| হয় । 
(১) রায় প্রণতি কৈল প্রড় কৈল আলিলম। 

দুই জনে গ্রেগবেশে করেন ক্রম 11 

স্বায় সনে গ্রড়ুয় দেখি প্লেছ ব্যবইায়। 

মব ভকুগণে মনে হেল চষংকার চৈ ৮ং 


নদীয়ার তক্তরবৃন্দের শ্লীনীলাচলে গমন এব গজপতি, প্রভাপরুদ্রের সহিত পরিচয় । 


তোমার নাম শুনি রাজ। আনন্দিত হৈল। 
আসন হৈতে উঠি মোরে আলিঙ্গন কৈল ॥ 
তোমার নাম শুনি হৈল মহাপ্রেমাবেশে । 
মোর হাতে ধরি কহে পিরীতি বিশেষে ॥ 
“তোমার যে বর্তন ভুমি খাও দে বর্তন। 
নেশ্চিন্ত হই ঞ সেব প্রতুর চরণ ॥ 

আমি ছার যোগা নহি তার দরশনে । 
তারে ষেই সেবে তার সফল জীবনে । 
পরম কপালু তিহো ব্রঞেন্রনন্দন | 

কোন জন্মে মোরে অবশ্য দিবেন দরশন ॥৮ 
ষে তাহার প্রেম-আগি দেখিল তোমাতে | 
তার.এক লেশ গ্রীতি নাহিক আমাতে ॥ 


প্রতৃর নিকটে আবার নেই রাজ। প্রতাপকদ্রের কথা,__ 


বিষয়ীর কথা । সার্বভৌম ভট্টাচার্য যাহার জন্য সেদিন 
বিড়ম্বিত হইফাছেন। কিন্তু ভক্তবংসল প্রভু ভক্তচুড়া- 
ম্ণি রায় রামানন্দের নিকটে রাজার সম্বন্ধে এবার ভিন্ন 
ভাবে কথ| কহিলেন। দয়ামন্্ প্রহু তাহার অন্তরের কথা 
গ্রকাশ করিয়।! বলিতে পারিতেছেন ন1। কিন্তু গ্রকারা- 
স্তরে তাহার অন্তরঙ্গ ভক্তের নিকট নিজ মনোভাব প্রকাশ 
করিয়া বলিলেন,_-যথা শ্রচৈতন্ত চরিতাম্বতে-- 

গ্রতু কহেন তুমি “কষ্ণতকত প্রধান । 

তোমারে যে প্রীতি করে সেই ভাগ্যবান ॥ 

তোমাকে, এতেক প্রীতি হইল রাজার। 

এই গুণে রুষ্ক তীরে করিবেন অঙ্গীকার ।” 

এই বলিয়! প্রত নিম্নলিখিত শাস্ত্রী বচলটি পাঠ 

করিলেন (১)। এক্ষণে বিচার্ধা গ্র্ু সার্বভৌম ভষ্টা- 


চার্চে কেনই বা বলিলেন প্রাজার কথ! মুখে আনিলে 


শশা শা পিসিতে শা্পীশি 





(১) যে মে তক্তজনা; পার্থ! নষে তক্তাণ্চ তে জনা: । 
মন্তক্তান।ঞ্চ যে তত্ত| স্তে ষে ভক্ততসা মত1।। গীত। 
অর্থ । প্রীকৃ্ অঞ্দুনকে কহিলেন “হে পার্থ! যে জন কেব্র 
আমার ভক্ত দে জামার তল্তনছে। ঘে জন আবার ভক্তের তক অর্থাৎ 
জগায় তকতদিগকে ভজন! করে, সেই জামার সর্ব্বোৎকৃষ্টতম ওক্ত । 


আআ ২ শত ৭ শি শি এটি 


২২৩ 


আমি নীলাচল ছাড়িয়1 পলায়ন, করিব”, আর. রাস, রামা- 
নন্দকেই বা কেন এত আশার কথ বলিলেন? ইহাই: 
প্রভুর লীলারঙ্গ। শ্রীগৌরভগবানের লীলারহন্ত ছে 
করিবার শক্তি কাহারও নাই। কবিরাজ গোস্থামী 
লিখিয়াছেন-_ 

প্রভর গম্ভীর লীলা শা পারি, বুঝিতে। 

বুদ্ধি প্রবেশ নাহি তাতে ন পারি বর্ণিতে 

একই বিষয় প্রভু সার্বভৌম ভট্টাচার্যের নিকটে 

এক ভাবে বলিলেন, আবার ভাহাই রায় রামানন্দের 
নিকটে অন্তভাবে কহিলেন। দম্বাময় ভ্রগৌরভগবান, 
রাজ। প্রতাপকুত্্ সম্বন্ধে সার্বভৌম ভট্টাচাধ্যকে যাহা 
বলিয়াছিলেন, তাহ। অতি কঠোর কথা. রায় রামাবন্দকে, 
যাহা কহিলেন, ইহ! অতি মধুর কথা। ভক্তরখ্সল গ্রন্থ 
লোকশিক্ষার জন্ত সার্বভৌম ভট্টাচার্য/কে যাহ! বলিলেন, 
তাহাতে তিনি স্বয়ং হুঃখিত। তিনি জানেন, তাহার 
অবিদ্িত কিছুই নাই। তিনি জানেন, তাহার ভক্ত রাজা 
প্রতাপকুদ্রের কর্ণে একথা যাইবে, এবং ইহা শুনিয়। রাজ! 
নিদীরণ মনঃকষ্ট পাঁইবেন। ভজ্ছঃখহারী আগৌর 
ভগবান ভক্তদঃখ দূর করিবার নিমিত্ত রাম রামালন্দকে, 
রাজার সম্বপ্ধে এই কল আশাপ্রদ মধুর কথা কহিবেশ। 
সর্বজ্ঞ গ্রতৃ জানেন, রায় রামানন্দ এখনি: যাইন্। রাজাক" 
নিকট. এ সকল কথা বলিব্নে এবং ইহ! শুনিছ্ধা রাঃ 
গ্রতাপরুদ্রের তাপিত প্রাণ শীতল'হইবে। সাধ-করিন। 
কি কবিরাঞ্জ গোত্বামী লিখিয়াছেন”* 

শ্রকষণচৈতন্ত লীল। অস্বতের সার । 

এক লীল। প্রবাহে বহে শত শত ধারি'। 





কে) আরাধনানাং সর্যবেষাং বিফোরারাধনং পরম্‌। 
তণ্মাৎ পরতরং দেবি! তদীনানাং সমচচ নম পঞ্মগুজীণ। 
অর্থ। মহাদেব পর্বহীকে ঘলিলেন “হে দেবি স্কর়, দেবতার 
আরাধনার মধ্যে প্রীবিষুর. আরাহন! ,শ্রেয্ ৷ ভার)" হিতে বিফুতক 
গণের সমস্ত ন শ্রেরওর়। ১. 
(থ) মন্তকপুজ্যাঙাধিকা। অর্থাৎ, আসায়, রর আমার, 
সক্তের পুড়। অতাধিক। 


২২৪ 


'শ্ীগৌরাঙ্গলীলা-লাগর জনস্ত, অপার, অগাধ গম্ভীর। 
ইহাতে প্রবেশ করিবার শক্তি আমাদের নাই । এই অগাধ- 
গভীর লীলা-সাগর-তীরে দ্রাড়াইয়! লীলালেখকগণ তীরস্থ্‌ 
বারিষ্পর্শ স্খাঙ্ভব করেন মাআজ। একথাও কবিরাজ 
গোস্বামীর । 

চৈতন্তচন্ত্রের লীলা অগাধ গম্ভীর । 

গ্রবেশ করিতে নারি স্পর্শি রহি তীর। 

রায় রামানন্দ প্রীনীলাচলে আলিয়া প্রথমেই গ্রতুর 
শ্রচরণ-দর্শনে আলিয়াছেন। প্রভুর চরণ বন্দনা! করিয়া! 
পাদ পরমানন্দ পুরী গোসাঞ্ি, ব্রক্ধানন্দ ভারতী 
গোসাঞ্চি, স্বরূপ দামোদর গোস্বামী, এবং শ্রীপাদ নিত্যা- 
নন্দ প্রভুর চরণ বন্দনা করিলেন। তাহার পর জগদানন্দ, 
মুকুন প্রভৃতি ভক্তবৃন্দের সহিত মিলিত হইলেন। সকলেই 
রায় রামানন্দের কথ। গ্রসুর শ্রীমুখে শুনিয়াছিলেন। এক্ষণে 
তাহাকে দেখিয়া, তাঁহার সহিত কথা কহিয়া বুঝিলেন, 
ভিনি কি বন্ত। ভিনি যখন পুনরায় গ্রতৃর চরণ বন্দনা 
করিয়া বিদায় চাহিলেন, শ্গৌরভগবান মধুর হাসিয়া 
তাঁহাকে কহিলেন “রায় রামানন্দ! কমললোচন 
শ্রীীজগঞ্জাথদেবের অীমৃত্ধি কেমন দেখিলে?” | রা 
রামানন্দ কহিলেন "' প্রভূ হে! আমার ভাগ্যে এখন পর্য্য্ত 
প্রবিগ্রহ দর্শনলাভ হয় নাই। প্রথমেই আমি আপনার 
চরণ দর্শন করিতে আসিয়াছি। এক্ষণে আপনি অন্গমতি 
করুন শ্রীঙ্জগন্জাথ দর্শনে যাই ।” প্রভু ইহা শুনিয়া! ঘেন 
চমকিয়া উঠিয়া কহিলেন 
“রায়! তুমি কি কর্ণ করিল|। 

ঈশ্বর ন| দেখি আগে এথা কেন আইলা ॥ চৈঃ.টঃ 

রায় রামানন্দ কোনরূপ চিত্ত! না! করিয়! একেবারেই 
ম্পষ্ট উত্তর দিলেন _ 

চুরাপাহক্জতগনঃ সেব। বৈকৃ্ বধ হু। 
বজ্োপগীরতে নিত্যং দেবদেবোজনার্দনঃ | 





শ্ীমন্তাগবত। 


জর্থ। বিছ্ুয় ঘৈত্রেফে কহিলেন '"তগবানকে বা গবাদের 


বৈষুঃ লোক পাইবার পথ স্বরণ হহখগণের সেবা! অনলপুণ) ব্াক্তির 
দুলত্ত। - 


ীমগ্হাপ্রতুর নীলাটল-লীল। 


-_----চিরণ রথ জবদয় দারথী। 

ধাহা লঞ্চ! যায় তীহা যায় জীব-রথী ॥ 
আমি কি করিব মন ইই1 লঞকা আইল। 
জগন্নাথ দরশন বিচার ন। কৈল ॥* চৈঃ চঃ 


চতুর চূড়ামণি প্রত একথার আর উত্তর না করিয়া 
কহিলেন পরায় রামানন্দ! এক্ষণে যাও শীঘ্র শ্রজগঞ্জাথ 
দর্শন কর, তাহার পর গৃহে যাইয়া আত্মীয় স্বজনের সহিত 
মিলিও।” প্রভুর আদেশবাণী শিরোধার্ধ্য করিয়া! রায় 
রামানন্দ শ্রীজগন্নাথদর্শনে চলিলেন। 

কপাময় পাঠকবুন্দ এক্ষণে একবার মহারাজ গঞ্জপতি 
প্রতাপরুদ্দরের নিকটে আহ্ুন। তাহার অবস্থাটি একবার 
মনশ্চক্ষে দর্শন করুন। মহারাজ গ্রতাপরুদ্র প্রবল 
গ্রতাপান্ধিত স্ধ্য বংশীয় স্বাধীন নরপন্চি। তাহার সাম্রাজ্য 
ভারতবর্ষের অর্ধেক স্থান লইয়া বিস্তত। তাহার মত 
সখৈশ্বর্যযশালী নরপতির আবার দুঃখ কিসের? তিনি 
ভগবন্তক্ত, সাধুজ্জন প্রতিপালক,সৎকর্মানুষ্টানকারী, তাহার 
উপর শ্রশ্রীনীলাঁচলচন্দ্রের অপার কৃপা; তাহার আবার ছুঃখ 
কি? এই প্রশ্ন স্বতঃই কপাময় পাঠকবৃন্দের মনে উদ্দিত 
হইবে । কিন্ত প্রকৃতপক্ষে রাজা প্রতাপরুদ্রের মত দুঃখী 
জীবজগতে দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই। তাহার দুঃখের কথা 
পূর্ব কিছু বলিয়াছি। তিনি নির্জন গৃহে একাকী বিরলে 
বসিয়! শ্রীগৌরান্গগ্রত্বর কপাগালসায় উন্মত্ের স্তায় যে 
প্রলাপ বাক্য কহিয়াছিলেন, তাহা সার্ধতৌম ভট্টাচার্য্য 
শুনিয়াছিলেন); মে কথাও পুর্বে বলিয়াছি। কপাময় 
পাঠকবৃন্দের অবশ্ই সেই ক্লোকটি স্মরণ আছে।, না 
থাকে ত পুনরায় সেই শ্লোকার্থ শুছন। মহারাজ গজপতি 
প্রতাপরুত্র কাতর কঠে বলিতেছিলেন "অহো! রাজ্য- 
রক্ষা আমার আর ভাল লাগিতেছে না। স্থখৈশ্বর্ধ্যভোগ 
রোগভোগ বোধ হইতেছে । এখনও যদি শ্রীকষ্চচৈতন্ঠ 
ম্হাপ্রত আমার প্রতি কৃপাদৃষ্টি ন করেন, তবে আর এ 


(১) অতুরচে্ট! মম রাজাচেই্র, হৃখস্ত ভোগণ্চ বডুব রোগ 1 - .. 
জতঃপরং চেৎ স ন বীক্ষতে মাং ন ধারয়িযো রত জীবনাঞ ॥ . 
ীচৈতন্ত চক্রে দয় নাটক। 


নদীয়ার সতক্তবৃন্দের শ্ীনীলাচলে গম এবং গঙ্কপতি প্রতাঁপরুদ্রের সহিত পরিচয় । 


কুমারটির কৃপালাভে বঞ্চিত হইলে প্রবল প্রতাপান্বিত্ত 
স্বাধীন নরপতি গজপতি প্রতাপকুদ্র প্রাণ রাখিবেন না, 
এই সঙ্কল্প করিয়। তিনি বসিয়া আছেন। সার্বভৌম 
ভট্টাচার্য এ বিষয়ে তাহার মন্ত্রী ও প্রধান সহায়। তিনি 
বিধিমতে চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু প্রতুর মন টলাইতে 
গারিতেছেন না। 
মহারাজ প্রতাপকুতপ্ত্র তাহার রাজভবনে একটি নির্মীন 

প্রকোষ্ঠে একাকী বসিয়া আছেন, তিনি গভীর চিন্তায় ময় । 
কিছুক্ষণ পূর্বে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্ধ্যকে ডাকাইতে পাঠাইয়া- 
ছিলেন; ভট্টাচার্ধয আপিয়া উপস্থত হইলেন । রাজ! 
তাহাকে নমস্কার করিয়! বসিতে আসন দিয়া জিজ্ঞাসা 
করিলেন “ভন্টাচার্ধয মহাশয়। শ্ীুষ্চচৈতন্ত মহাগ্রত্বর 
চরণে আমার জন্য কি নিবেদন করিয়াছেন? সার্বভৌম 
ভষ্টাচার্ধয সকল কথা প্রকাশ করিয়া, রাজার নিকট বণি- 
লেন, যথা শ্রাচৈতন্য চরিতামৃতে-- 

মোর লাগি প্রভুপাদে ঠকলে নিবেদন। 

সার্বভৌম কহে কৈল অনেক যতন ॥ 

তথাপি না করে তিহে। রাজদরখন। 

ক্ষেত্র ছাড়ে পুনঃ ঘি করি নিবেদন ॥ 


অথাৎ প্রত রাজদর্শন করিবেন না, এসঘন্ধে যদি 
পুনরায় তাহাকে অনুরোধ করা হয়, তাহা হইলে তিনি 
শ্রনীলাচল ত্যাগ করিয়! চলিম়! বাইবেন। এই কথা 
শুনিয়! মহারাজ প্রভাপরুদ্র মনে যে কিরূপ বিষম ব্যথা 
পাইলেন তাহ। কণাম্য় পাঠকবুন্দ মনে মনে কল্পনা করিয়া 
নউন,_-সে ছুঃখ ভাষায় বর্ণনা কর! যায় না। রাজ। 
প্রতাপরুত্্র ক্ণকাল নির্বাক হইম্ব! রণছলেন। তাহার 
নয়নদ্বয় দিয়। প্রবল বেগে বারিধার| নিপতিত হইতে 
লাগিল। তিনি ঘনঘন দীর্ঘ নিঃশ্বান ফেলিতে লাগি- 
জেন। পরে কথঞ্চিত স্থস্থির হইয়া সার্বভৌম ভট্টাচার্যের 
প্রতি চাহিয়া! কহিলেন -. 


আদর্শনীয়ানপি নীচ জাতীন্‌ 
ল বীক্ষতে ঢারু তথাপি নো মাম্‌। 


২২৫ 


মদেক বঙ্জ্যং কপয়িস্ততীতি 

নিণীয় কিং সোহবততার দেব: ॥ (৯) 
ক্ষপকাল চিত্তা করিয়! পুনরায় কহিলেন-- 

জ্ঞাতৈব তন্ত কিল সত্যগিরঃ গ্রতিজ। 

সংগ্রতাহে| ক্রিয়ত এষ ময়াপি পঙ্ষঃ। 

প্রাণাংস্ত্যজামি কিমু ব। কিমু বা করোমি, 


তৎ্পাদ পক্কজধুগং নয়নাধ্বনীনং ॥ (২) 
শ্রচৈতন্ধ চক্&্রোদয় নাটক। 


রাঁজ। গ্রত্তাপকুত্রে যাহ কহিলেন, ভাহ!1 এক্ষণে কবিরাজ 
গোস্বামীর মধুমীথা ভাষায় শ্রবণ করুন। কবিকর্ণপূর- 
গোস্বামীর কথার প্রতিধ্বনি করিলেন কবিরাজ গোস্বামী । 
যথা, শ্রীচৈতন্যচরিতামূতে -- 


পাপী নীচ উদ্ধারিতে তার অবতার । 

শুনি জগাই মাধাই তিহে! করিল উদ্ধার 

প্রতাপকুদ্র ছাড়ি করিবেন জগ উদ্ধার । 

এই প্রতিজ্ঞা করি জানি করিয়াছেন অবতার ॥ 

তার প্রতিজ্ঞা না৷ করিব রাজদর্শন। 

মোর প্রতিজ্ঞ তাহা বিন! ছাড়িব জীবন ॥ 

যদ্দি সেই মহাপ্রভুর না পাই কৃপাধন। 

কিবা রাজ্য কিবা দেহ সব অকারণ । 

ইহা ভগন্তক্তের অভিমানের কথা,---ভগবতাহু গ্রহমূল ক 

বৈষণবীয় তেজের কথা । এইক্প ভক্তাভিমানপুর্ণ অকপট 
ভাবোক্তি শ্রীভগবানের বড় প্রিদ্ব। 


টি পশলা পপ শিিশশিপিসপিক পি পাটি পলা পিসি এশা নী পিসপাগ শসা 





পপি শীতকালে শত পপ শট শপ সাশাশী ৩ 





(১) গ্নেকার্থ। হাধিক! দর্শন অযোগ্য ধবনাদ্ি নীচ জাতি- 
গণকেও বিনি কৃপাকারুণ্যদৃষ্টি দ্বারা অবলোকন করিতেছেন, কিন্ত 
জামার প্রতি কৃপাবলে।কন করিলেন ন|; তবে কি একমাত্র আমাকে 
বর্জন করি! জগতকে কৃপা করিবেন বলিয়াই কি সেই প্রীগৌরাঙ প্রত 
ভূত্ভলে অবতার গ্রহণ করিয়াছেন? 

(২) সত্যবাদী সেই প্রগ্ৌৌরতগবানের প্রদ্ভিজ্ঞা আমি অবগত 
হইয়াছি; এক্ষণে আমিও এই প্রতিজ্ঞ! করিতেছি, হয় আমি প্রাণতযাগ 
করিব, নহয় ভীছার ঢরনারবিন্দযুগল নেক্রগৌচর করিয়। জীবন সার্থক 
করিব । 


২২৬ 


সার্বভৌম ভট্াচার্ধ্য রাজ। প্রতাপরুদ্রের গ্রগৌরাঞ্গাছ- 
রাগ দেখিস! রিশ্মিত হইলেন। ভক্ত ও ভগবানের সঙ্কল্প ও 
গ্রতিজ্ঞার কথা মনে করিয়া তিনি কিছু ঠিস্তিত হইলেন। 
রাকা প্রতাপকত্্র ভষ্রাচার্েযর মুখের ভাব দেখিয়াই তাহ 
বুঝিতে পারিলেন। নার্বডৌম ভট্টাচার্ধ্য রাজ। প্রতাপ - 
রুক্রের অণ্যাত্মিক উল্মতিকন্মের মন্ত্রী। রাজকার্যোর 
মন্ত্রীর দায়িত্ব স্বতস্তর। অখ্যাত্মিক কাধ্যের মন্ত্রীর কার্ধ্য 
স্বতন্তর। সার্বভৌম ভট্টাচার্ধা এসব্বপ্ধে প্রকৃতপক্ষে দূতীর 
কার্য করিতেছেন। শ্রীষ্ণের সহিত শ্রীমতি রাধিকার 
মিলন করাইতে তাহার সখিবুন্দ ষাহ! করিতেন, সার্বভৌম 
ভট্টাচার্ধ্যকে তাহাই করিতে হইতেছে । ইহা বড় বিষম 
কার্ধয)--শ্রীরষ্চ ব্রজন্বন্দবীগণকে বলিলেন, “তোমাদের 
সখিকে আমি চিনি না, জানি না, তিনি রাঁজকন্তা' আমি 
রাখাল, তাঁহার সহিত আমার সপ্বন্ধ কি?" সথিগণ 
বলিলেন, "আমাদের রাধিক! রাজ্বকপ্তা হইলেও তোমার 
অন্গুরাগিনী, তোমার প্রেমভিখারিণী তোমার জন্য তিনি 
প্রাণ দিতে পারেন। কৃষ্ণ হে! তুমি আমাদের সখির 
প্রাণ,-ওকথা তুমি মুখে আনিও না। সখি যদি শুনেন 
প্রাণ রাখিবেন না*। সার্বভৌম ভট্টাচা্যের এই দৃতী 
ভাধ ও গ্রতুর শ্ীকুষ্চভাব। ইহা ত হইবারই কথা, কারণ 
তিনিই শ্রীকষ্চ। রাজ৷ প্রতাপরুদ্ত্রের শ্রীরাধিকার ভাব। 
্রগৌরভগবান ভাবনিধি এবং ভাবগ্রাহী। ভাবভক্কির 
সহিত প্রেমভক্ির সংমিশ্রণে যে হুদৃঢ় প্রেমরজ্জু প্রস্তুত 
হয়, তাহাতেই শ্রীভগবান ভক্তের নিকট আবদ্ধ হন। রাজা 
প্রতাপরুত্র প্রতৃর অনুরাগী ভক্ত। প্রভুর প্রতি ঠাহার 
আশ্চর্ধ্য প্রেমভক্তি দেখিয়া সার্বভৌম ভট্টাচার্ধ্য বিশ্মিত 


হইয়। বলিলেন,__ 
পুনগন্বা ব্রয়ামহহ তদিদং &নব ঘটতে 
সনির্বন্ধন্তন্ত প্রচ়িম গরিমন্ত্রাঘিমঘনঃ | 
স্থতূর্বারোৎপ্যন্ক গ্রথিম পটিম প্রৌট়িমবহো 
মহারাগঃ কশ্চিৎ কমপি ন বিজেতুৎ প্রতবতি | (১) 
চৈ: চঃ নাটফ। 


শশী ীশীশীশী শিশির 
' অর্থ। আহা! রাজ! ত প্রগাঢ় 'অনুরাগের চরম সীমায় অধিয়োর্ন 


করিয়াছেন; জামি এখন কি করি? তথে কি পুমর্ববার বাইয়া! গড়কে 


পীর মশ্মহাশরতুর লীলাচল-লীলা। 


এই ভাবিয়! ভট্টাচার্য মহাশয় রাজাকে সম্বোধন করিয়] 
কহিলেন-- 

সাদর ! না কর বিষাদ । 

তোমার উপর প্রতৃর হবে অবশ্ঠ প্রসাদ | 

তিহ্ে। প্রেমাধীন তোমার প্রেম গাঢ়তর। 

অবশ্ঠ করিবেন কৃপা তোমার উপর।” ঠচঃ চঃ 


এই কথা বলিয়া সার্বভৌম ডট্টাচার্ধয রাজাকে একটি 
পরামর্শ দিলেন। সেই পরামশটি এই, রথযাত্রার দিন 
যখন প্রতু সর্বভক্তগণ সঙ্গে প্রেমাবিই হইয়! রখাগ্রে নৃত্য 
করিবেন, এবং প্রেমানন্দে বিভোর হইয়া পুপোগ্ঠানে 
প্রবেশ করিয়া বিশ্রাম করিবেন। সেই সময় আপনি 
রাজবেশ ত্যাগ করিয়া বৈষ্ণববেশে ভাগবতের রাস- 
পঞ্চাধ্যায়ের শ্লোক পাঠ করিতে করিতে প্রভুর চরণ ধারণ 
করিবেন। কৃষ্ণনাম শ্তনিলে তাহার বাহ্যজ্ঞান থাকিবে 
না, তখন তিনি আপনাকে বৈষ্ণব জ্ঞানে প্রেমালিঙ্গন 
দান করিবেন। মহারাজ গঞ্জপতি প্রভাপকদ্র এইকথা 
শুনিয়া মৃদুত্বরে কহিলেন “ভট্টাচার্য মহাশয়! আমি 
তাহাই করিব, কিন্তু এই বিষয়টি অনুগ্রহ করিয়া আপনি 
গোপনে রাখিবেন। সার্বভৌম ভট্টাচার্ধ্য ইহ! স্বীকার 
করিলেন । 

রায় রামানন্দকে রাজ। প্রতাপরুদ্র সম্বন্ধে প্রত যাহা 
বলিয়াছিলেন, তিনি তাহ রাজাকেও বলিয়াছেন এবং 
সার্বভৌম ভট্রাচাধ্যকেও বলিয়াছেন। রাজা সে কথা 
ভট্টাচার্যের নিকট প্রকাশ করিলেন না। আশার কথ! 
প্রকাশ করিয়া বলিবার তিনি প্রয়োজন বুঝিলেন না। 
আঁশ! ফলবতী না হইগে বিশ্বাম নাই, এই ভাবিয়া 
সে সকল কথা রাজ! গোপন রাখিলেন। সার্বভৌম 
ভট্টাচার্য কিন্তু রাজার-সন্তপ্তচিত্ত এবং উদ্বিগ্ন মন শ্াস্ত 
করিবার জন্ত সেকথা তাহাকে বপিলেন। 





বলিধ? .কিন্ত বলিলেও রাজার সহিত প্রভুর মিপন ঘটিবে বলিয়।ও 


বোধ হয় না। কারণ তাহার প্রতিজ্ঞা অতীব গুরুতর, এবং রাজারও 
অনুয়াগ অতিশয় গরধল এবং অপরিষ্থাধ্য। এইজন্য এতছুতয়ের 
( প্রতিজ্ঞা ও অনুয়াগের ) ঈধো কেহ কাহাকেও পরাজয় করিতে 
পারিতেছেন ন।। 


রর 
নদীয়ার ভক্তবৃন্দের জ্ীনীলাচলে গমন এবং গ জপতি, এতাপরুদ্রের সহিত পরিচয়। 


রামানন্দ রায় আজি তোমার প্রেম গুণ। 
প্রত আগে কহিল তাতে ফিরিয়াছে মন ॥ চৈঃ চঃ. 
রাজ। প্রতাপকুত্র ইহা শুনিয়। মনে কিছু স্থখ পাইলেন 
বটে, কিন্তু কোন কথা কহিলেন না। তিনি রথযাত্রার 
দিন গণিতে লাগিলেন। 
কুপাময় পাঠকবৃন্দ। এক্ষণে নদীয়ার ভক্তবুন্দের নিকটে 
পুনরায় চলুন। তাহাদিগকে চিত্রোৎ্পলা নদীতীরের 
নিকটে রাখিয়া আমরা বহুদূর আসিয়া পড়িয়াছি। 
ছুইশত নদীয়ার ভক্তবৃন্দ নরেন্দ্র সরোবরের তীরে একত্রিত 
হইয়া মহাসঙ্গীর্তন-যজ্ঞারস্ত করিয়াছেন। নৃত্য-গীত- 
বাদ্য ও হরিধ্বনিতে নীলাচল মুখরিত হইয়াছে । মধুর 
মুদঙ্গনাদে, করতালের ঝন্ঝনায়, ভক্তবৃন্দেব পদের 
নৃপুরধবনিতে এবং সর্বোপরি উচ্চ হরিনাম গানে, সমগ্র 
নীলাচলে এক অপূর্ধ আনন্দের উৎস উঠিয়াছে। সহন্্র 
সহত্র লোক এই অপূর্ধ্ব হরিসম্থীর্তন-যজ্ঞে যোগদান 
করিয়াছে । রাজা প্রতাপরুদ্রে ও সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য যে 
সময়ে নির্জন প্রকোষ্ঠে বসিয়া কথোপকথন করিতে- 
ছিলেন, সেই সময়ে একজন দৌবারিক আসিয়া রাজাকে 
ধবাদ দিল-_ 
দেব! 
গর সহম্রা: সহসৈব পারে, চিজ্রোৎপলং যে মন্ুজাঃ সমূঢ়াঃ | 
কিং তৈর্থিকাস্তে পরচক্রজাঃ কিং শুত্বৈেব কোলাহল 
মাগতোহস্মি ॥ (১) ঠচ£ চঃ নাটক । 
সার্বভৌম ভট্টাচার্য রাজাকে বুঝাইয়া দিলেন, এই 
সকল. লোক নবন্বীপবাপী। শ্রীরফটৈতন্ত মহাপ্রত্বর প্রিয়- 
তম ভক্ত পার্ষদগণ, তাঁহার বড়ু»সাধের নদীয়ার ভক্তবুন৷ 
অন্য প্রতৃর সহিত তাহাদিগের মিলন হইবে, ইষ্টগোর্ঠী 
হইবে। ইঠাদিগের বাসার বন্দোবস্ত করা চাই, তাহাদের 
বিশিষ্ট আদর অভার্থনার প্রয়োজন । ন্ট 


(১) অর্থ। দৌবারিক ধলিল, “মহারাজ! সহম্রাধিক লোক 


চিত্রোৎপল। নদীর পারে হঠ1ৎ উপস্থিত হইয়াছে । তাহার! তৈধিক 
কিন্ব। অপর রাজার টৈম্য তাহ! আমি জানি মা, কেবল কোলাহলধবমি 
গছিয়াই জাদিয়াছি। 





৭ 


রাজ প্রতাপক্জ্্র বান্ত হইয়া কহিলেন-- 
“পড়িছারে আমি আজ্ঞ। করিব। 
বাস! আদি যে চাহি পড়িছা সব দিব।। 
মহাপ্রভুর গণ যত আইল! গৌড় হইতে। 

ভট্টাচার্য ! একে একে দেখাহ আমাতে ॥৮ চৈ: চঃ 

সার্বভৌম ভট্রাচার্যয কহিলেন “মহারাজ | উত্তম 
কথা,চলুন, আপনি তন্লিকটস্থ অট্রালিকার উপরে 
আরোহন করুন; গোগীনাঁথ আচার্ধ্য নদীয়ার সকল ভক্ত- 
বুন্দকে চিনেন, আমি অনেককে চিনি না। তিনি আপ- 
নাকে সকল তক্তগণের পরিচয় দিবেন |” এইরূপ কথা- 
বার্তা হইতেছে, এমন সময়ে গোপীনাথ আচার্ধ্যও সেখানে 
আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এক্ষণে তিন জনে মিলিয়া 
সেখানে গিয়া! রাজ অট্টালিকার উপরে উঠিলেন,-+রাজ। 
প্রতাপরুদ্রের মনে আঙজগ বড় আনন্দ। প্রতুর নিত্য- 
পার্যদগণের তিনি আজ দর্শন পাইবেন। ইহা তাহার 
বড় সোঁভাগ্যের কথ|। তাহার মনে এখন আর ছুঃখ 
নাই। কারণ ভক্তের দর্শন পাইলেই ভগবানের দর্শন 
লাভ হয়। ইহা তাহার দৃঢ় বিশ্বাস | 

উচ্চ হরিমৎকীর্তনের ধ্বনিতে শ্রানীলাচল ধাম পরি- 
পূর্ণ হইল। মহারাজ গজপতি গ্রতাপকুত্র এরূপ 
আনন্দোৎ্নব পূর্বে কথনও দেখেন নাই । সার্বভৌম 
ভট্টাচার্য রাজাকে কহিলেন “মহারাজ ! সম্থুথে এই বে 
সংকীর্তনধ্বনি হইতেছে, উহা'র পৃথক্‌ পৃথক ভাব সকলের 
অর্থ বোধগমা না হইলেও কর্ণে যেন মধু ঢালিয়া 
দিতেছে । এই অপূর্ব ধ্বনি শুনিয়। প্রমানন্দে হদয় যেন 
উৎফুল্ল হইয়া উঠিতেছে”। (১)। এই বথা শুনিয়া 
রাজ! কহিলেন “অহো ! এমন ভগবরাম-সক্কীর্তন-কৌশল 
ত কখন দেখি নাই। সার্বভৌম ভট্টাচার্য কহিলেন “ইহ! 
প্রক্ষচৈতন্ত মহা প্রতুই সৃষ্টি করিয়াছেন। পূর্বে ইহা 


 পিলপছিজেত 





(১) সংবীর্তবনধ্বনিরয়ং পুরহিতো বিত্ত 
সর্বার্ঘ এব সমভূচ্ছ বণ প্রমোদী। 
শবগ্রহেণ তদনস্তরমন্ত রূপে! 
লন্ধার্থ এব পুনরগ্ত বিধোবতূব | ঈীচৈত্াচন্তরো দয় নাটক । 


২৮ 


ছিল না। (১) এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সমস 
স্বরূপ দামোদর গোম্বামী এবং গ্রভৃর সেবক গোবিন্দ 
মাল! প্রসাদ লইয়! নদীয়ার ভক্তবৃন্দকে সাদর আহ্বান 
করিতে আসিয়াছেন,_গ্রভূ তাহাদিগকে পাঠাইয়াছেন। 
রাজা গ্রতাপরুদ্র, সার্বভৌম ভট্টাচার্য এবং গোপীনাথ 
আচার্য এই তিন জন একত্রে স্থবুহৎ রাজ-অট্টালিকার 
উপরিভাগে বসিয়া দেখিতেছেন। রাজা কহিলেন 
“ভট্টাচার্য ! এই ছুই মূর্তি কে আমাকে বলশ। সার্বভৌম 
ভট্টাচার্য কহিলেন,_-“& যে স্থন্দর মুঠি সন্পলামীরটিকে 
দেখিতেছেন উঠার নাম স্বরূপ দাষোর গোস্বামী । উনি 
্রকষচৈতন্য মহাপগ্রতৃর দ্বিতীয় কলেবর। আর এঁষে 
দ্বিতীয় বাক্তিকে দ্বেখিতেছেন, উষ্ঠার নাম গোবিন্দদাস, 
প্রভুর ভূত্য। প্রভু তাহার নদীয়ার ভক্তবৃন্দের সম্মান ও 
গৌরব রক্ষা করিবার জন্ত মালাচনদন-প্রসাদ পাঠাইয়া- 
ছেন। ম্বরূপ গোসাঞ্ি। সর্বগ্রথমে শ্রীঅধৈতগ্রতুকে 
মাল্যচন্দন পরাইলেন, তৎ্পরে গোবিন্দ তাহাকে দ্বিতীয় 
মাল! ভেট দিলেন এবং দগ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। 
গোবিন্দের সহিত শ্রীঅদ্বৈতপ্রভৃর পরিচয় নাই; রিক্ত 
হন্যে তাদৃশ মহৎ ব্যক্তি দর্শন নিষিদ্ধ । এই জন্ত গোবিন্দ 
ভ্রীঅঘৈতপ্রতৃকে দ্বিতীয় মাল] দিলেন। শাস্তিগুরনাথ 
স্বরূপ গোসাঞ্চিকে জিজ্ঞাসা করিলেন “ইনি কে?” স্বরূপ 
গোসাঞ্ি উত্তর করিলেন “ইহার নাম গোবিন্দ! ইনি 
শ্রপাদ ঈশ্বরপুরী গোসাঞ্ির সেবক। পুরী গোসাঞ্চি 
ইহাকে প্রভুর সেবা করিতে আজ! দিয়াছিলেন। এই 
জগ্ত গ্রতূ ই্ঠাকে নিকটে রাখিয়াছেন।* রাজা গ্রতাপ- 
রুদ্র আমাদের গৌর-আনা-সোসাঞ্িকে দেখিয়। কহিলেন 
*এই আশ্চর্য! তেজঃপুঞ্জকলেবর বৃদ্ধমহাপুরুষটি কে? ইহার 
গলদেশে ছুই জনে মালা দিলেন, উনি কে? গোপীনাথ 
আঁচার্ধ্য উত্তর করিলেন “এই মহাপুরুষের নাম, প্রীএধৈত 
আচার্ধা ; এই মহাপুরুষের তপোবলে ও আকুল আহ্বানে 











(১) রাজা। নিরপ্য ঈদৃশং কীর্তন-কৌশলং কপি ন দৃষ্টং। 


সার্ঘতৌম। ইয়সিয়ং তগবধ চৈতত্তসূষটিং | 
জীচৈতষ্তচজোদয় দাটক। 


শ্রীত্রীসপাহাপ্রতু্ী নীলাচল-লীলা। 


জ্রীগৌরালগ্রত ভৃতঞে অবতীর্ণ হইয়্াছেন। ইনিই 
আমাদের “গৌর-আনা-গোসাঞ্রি*। ইহার পর গোপী- 
নাথ আচার্ধ্য একে একে, শ্রীবানপত্তিত, ব্রেশ্বরপত্তিত, 
চর্জশেধর আচার্ধ্যরত্ব, পুণ্ডরীক বিগ্ভানিধি গ্রভূতি ভক্ত 
গণকে দেখাইয়া দিলেন এবং তাহাদের পরিচয় দিলেন। 
সার্বভৌম ভট্টাচার্য কহিলেন “বাল্যে ময়া দৃষ্টা বেতৌ।” 
ঘর্থাং বাল্যকালে আমি ইহাদিগকে দেখিয়াছি । রাজ। 
প্রতাপকুদ্র ভক্তিভরে সকলকেই প্রণাম করিতেছেন, আর 
গোপীনাথ আচারধ্যকে উতৎ্কগ্ঠার সহিত জিজ্ঞাসা করিতে- 
ছেন" ইনি কে? উনি কে?" এইরূপে গোপীনাথ আচার্য্য 
রাজা প্রতাপক্দ্রকে নদীয়ার সর্ধভক্তগণকে দেখাইয়! 
দিলেন; তীহাদিগের নাম যথা, গঙ্গাদাস পঙ্ডিত, শঙ্কর 
পর্ডিত,মূরারি গুপ্,নারাধণ পণ্ডিত, হরিদাস ঠাকুর,হরিভট্ট, 
নৃসিংহানন্দ, শিবানন? সেন, বাস্থদেব দত্ব, গোবিন্দ, মাধব 
গু বাশুদেব ঘোষ, (প্রতৃর তিন কীর্তনীয়া), রাঘব পত্তিত্ত, 
মান ও ্রুকান্ত, শুক্লান্বর ব্রক্মচারী, শ্রীধর, আখরিয়া 
বিজয়, বল্পভসেন, পুরুযোত্বম সঞ্জয়, সতারাজ খান্‌, মুকুন্দ 
দাস, নরহরি সরকার, রঘুননদন, খণ্ডবাসী চিরঞ্ীব এবং 
স্থলোচন প্রভৃতি । 
রান্ধা গ্রতা পরুত্্র অপূর্বব তেজঃপুঞ্জ শরীরধারী এই সকল 

দিব্যমৃদ্তি বৈষ্ণবগণকে দেখিয়া পরম আহলাদিত হইয়া 
বিশ্ময়ের সাহিত সার্বভৌম ভট্রাচার্ধাকে কহিলেন, যথা 
ধীচৈতন্ত চরিতামতে-_- 

রাজ! কহে দেখি আগার হৈল চমৎ্কার। 

বৈষ্বের এছে তেজ নাহি দেখি আর ॥ 

কোটি হু্ধা সম সভার উজ্জল বরণ। 

কতু নাহি শুনি এই মধুর কীর্তন ॥ 

খুঁছে প্রেম, এছে নৃত্য, এছে হরিধবনি। 

কাহা নাহি দেখি এছে কাহ! নাহি শুনি ॥ 


ট্টাচার্ধা উত্তর করিলেন-- 





তোমার স্থসতা বচন। 


'* » টৈতদ্বের স্থতি এই নাম সক্কীর্ভন ॥ 


নদীয়ার ভক্তবৃন্দের ্ীনীলাচলে গমন এবং গজপতি প্রতাপরুদ্রের সহিত পরিচয়। 


অবতার চৈতন্ত কৈল ধন্ম গ্রচারণ। 

কলিকালের ধর্ম কষখনাম সন্কীর্তন | 

সঙ্কীর্তন-যজ্জে তার করে আরাধন। 

সেই ত স্ুমেধা, আর কলিহত জন ॥* ১) চৈঃ চঃ 

রাজা প্রতাপরুদ্র এই কথা শুনিয়া উত্তর করিলেন 

যখন শাস্ত্র প্রমাণে ইহা! সিদ্ধ হইল শ্রীকষচৈতন্ভ মহা গ্রতৃই 
ব্রজেন্ত্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ) তখন পণ্ডিতগণ ইহাতে বিভৃষ্ণ 
কেন ?” সার্বভৌম ভট্টীচার্ধ্য শ্রীমন্তাগবতের নিয়লিখিত 
ক্লোকটির ব্যাখা। করিয়া! বুঝাইলেন-_ 
_-তার কৃপা লেশ হয় যারে। 
সেই সে তাহারে কৃষ্ণ করি লৈতে পারে ॥ 
তার কৃপ। নাহি যাঁরে পণ্ডিত নহে কেনে। 





দেখিলে শুনিলে তারে ঈশ্বর না মানে" ॥ (২) চৈঃ চঃ 


নদীয়ার ভক্তবৃন্দ একাধিক দলবদ্ধ হইয়া উচ্চ হবি 
সন্কীর্তন ও উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে করিতে শ্রশ্রীজগন্পাথদেবের 
শ্রীমন্দির পশ্চাৎ্ভাঁগে রাখিয়া কাশীমিশ্র-ভবনের দিকে 
গ্রতৃ দর্শনে চলিয়াছেন। প্রেমানন্দে তীহার। উন্মত্ত হইয়। 
চলিয়াছেন। তাহার দিকৃবিদ্দিকি জ্ঞান নাই। জয় 
পপ্রীনবধ্ধীপচন্দ্রের জয়” রবে শ্রীনীলাচলধাম প্রকম্পিত 
হইতেছে। রাজ! প্রতাপরুদ্রর সার্বভৌমকে সবিশ্ময়ে 
জিজ্ঞাসা করিলেন “কথমমী জগন্নাথা: যং পৃষ্ঠ তঃ কৃত অগ্রতঃ 
শ্ীচৈতন্তকষ্ণালয়মেব প্রবিশস্তি?” অর্থাৎ, ইহারা কেন 
শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দির পশ্চাতে রাখিয়া জ্রীকষ্চচৈতন্ত 
মহাগ্রভৃর আবাসে অগ্রে প্রবেশ করিতেছেন? রাজার 
একথা বলিবার উদ্দেশ্য নদীয়ার ভক্রবুন্দ অগ্রে জগন্নাথ 
দর্শন না করিয়া কেন শ্রীগৌরাঙ্গ প্রত দর্শনে যাইতেছেন? 


৯ 








শা পি ৯০ পিউ 


(১) কৃষ্কবর্ণং ত্বিষা কৃষ্ণং সাঙ্গ পাক্গান্তর পার্ধদং। 
বজৈঃ সন্কীর্তন প্রার়ৈর্যজস্তিহি হযেধসঃ || ভ্রীমন্ভাগবত | 
(২) তথাপি ত দেব! পদাদুজ ঘর প্রসাদলেশানূগৃহীত এব 
জানাতি তত্বং ভগবশ্মহিয়ে। ন চান্য একোছুপি চিরং বিচিন্বন্‌॥ এ 
অর্থ। ক্রক্ষা। কহিলেন ছেদেব! তোমারি চরণ কমলব্বয়ের প্রসাদ 
লেশানুগৃহীত ব্যক্তি তোমার মহিম।র তত্ব অবগত হয়, কিন্তু কান বাক্তি 
চিন্ফাল বিচার করিয়াও তাহ! জানিতে পারে ন। 









রি 
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| টে 
| রি কানন ১. 


তখন 


সার্বভৌম ভট্টাচার্য) অতি সুঙগর একটি কথায় ইহায় উত্তম 
উত্তর দিলেন। তিনি বলিলেন “ঈীশ্বরেক্ট প্রতি স্বাভাবিক 
প্রেমের ইহাই রীতি |” (১) ইহার ভাবার্থ নদীয়ার ভক্ত 
বৃন্দের প্রসুর গ্রতি সহজ প্রেম। তাহারা প্রভৃকে প্রাণের 
অধিক ভালবাসেন। নকলেই তাহার সহিত মিলিত 
হইবার জন্ট সবিশেষ উতকন্তিত। তাহারা প্রীপুরুষোত্তম 
ক্ষেত্রে আসিয়াছেন, জগগ্জাথ দর্শন করিবেন, মনে আনন্দ 
পাইবেন; স্াহাদদের ভালবাসার বন্ধ, প্রীতির জাধার 
নবন্ধীপচন্ত্রকে অগ্রে ন1 দেখিয়া জগন্নাথ দর্শন ভাল 
লাগিবে না কেন? প্রতৃকে সঙ্গে লইয়া জগন্্াথ দর্শন 


করিলে তবে তাহাদের মনে স্থখ হইবে | তাই তাহার! 


প্রেমের বশীভূত হইয়া আগ্রে গ্রভূদর্শনে যাইতেছেল। 
রাজ! প্রতাপরুদ্ বুঝিলেন প্রভুর প্রতি নদীয়াবাসী তক্ত- 
বৃন্দের কিরূপ প্রগাঢ় অন্থরাগ। 

তাহার পরে রাজা দেখিলে ভবানন। রায়ের পুর 


.বাণীনাথ পাচ সাত জন লোক সঙ্গে করিয়া প্রচুর মহা 


প্রসাদ লইয়। প্রভুর বাসার দিকে চলিলেন। রাজা সার্ব- 
ভৌম ভট্রাচার্ধ্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন “ভট্টীচার্ধা | এত 
প্রসাদ আজ প্রতৃর বানায় যাইতেছে কেন?” ভট্টাচার্া 
উত্তর করিলেন “মহারাজ! বাণীনাথ গ্রতুর ইঙ্গিত 
পাইয়া এই কার্ধ্য করিতেছেন। নদীয়ার ভক্তবুদ্দ কীর্তন- 
শ্রান্ত হইয়াছেন। এই মহাগ্রসাদ সবার তাহাদিগকে 
পরিতৃপ্ত করা হইবে।” রাজা প্রতাপরুদ্র সধিম্ময়ে 
প্রশ্ন করিলেন *সকল তীর্ঘক্ষেত্রেই মুণ্ডন ও উপবাস ধরা 
শান্্রবিধি। শাস্ত্রবিধি উল্লজ্ঘন করিয়। ইহারা কিরূপে 
প্রসাদ অঙীকার করিবেন ?* (২) সার্ধভৌম ভট্টাচার্য 
এই প্রশ্নের উত্তর অতি হ্ন্দর ভাবে দ্রিলেন যথ।, শ্রীচৈতন্ত 
চরিতামৃতে-- 

ভট্ট কহে তুমি কহ সেই বিধি পরম । 

এই রাগমার্গে আছে সুক্ম ধণুমন্্র। 





শ্পপাস্পপ্পা শি িীশিপপশ শি শাস্পি শিপ 





(১) সার্বভৌম । এবএব নৈসগিকত্তয প্রেয়ো! মহিষ! ) চৈঃ চঃ নাটক 


(২) রাজা। ভট্টাচার্য্য মুণ্নং চে।পবাদশ্চ সর্ববতীর্থেঘক্ং বিধিরিতি 
বচনমূলজ্্য।মি জব প্রলাদ মু্রী করিহ্াত্থি। 








২ এই | 
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ঈশ্বরের পয়োক্ষ আজ্ঞা ক্ষৌর উপোযণ। 

গ্রভুর সাঙ্গবৎ আজা। প্রপাদ ভক্ষণ। 

বিশেষে শ্রীহস্তে গ্রভূ করেন পরিবেশন | (৩) 
এত লাভ ছাড়ি কেন করিবে উপোষণ ॥ 

তাঁহ। উপবাস ধাহা। নাহি মহাগ্রসাদ। 

প্রভু আজ্ঞা প্রসাদ ত্যাগ হয় অপরাধ ॥ 

পূর্বে শ্রীহস্তে প্রভু গ্রনাদাক্ধ মোরে আনি দিল। 
প্রাতে শয্যায় বসি আমি সেই অল্প খাইল॥ 
যারে কুপা করি করে হৃদয়ে প্রেরণ। 

কৃষ্ণাশ্রয়ে ছাড়ে সেই বেদ-লো ক-ধর্খ ॥ 


এই বলিয়া সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য শ্রীমপ্তাগবতের নিয়- 
লিখিত (১) শ্লোকটি আবৃত্তি করিয়া ব্যাখ্যা করিলেন। 
তিনি রাজ! প্রতাপরুদ্রকে বুঝাইলেন 'শশ্রীভগবানের 
যাহাতে সন্তোষ হয়, তাহাই প্রকৃত কর্ম । শ্রগোরাঙ্গ প্রস্থ 
নদীয়ার ভক্তবৃন্দের প্রাণসর্বন্ব তিনিই তাহাদিগের 


পরমেশ্বর, তাহাকে ভিন্ন অন্ত ঈশ্বর তাহারা জানেন না।. 


তাহাকে সন্তোষ দানই ইহাদিগের উদ্দেশ, তীর্ঘযাত্রার 

ফলে ইহীার্দিগের বাসন! নাই।” রাজা তখন বুঝিলেন 

ননীয়ার ভক্তবুন্দ কিরূপ উচ্চাধিকারী সাধক ভক্ত এবং 

(৩) সার্বভৌম । স খবন্ত পম্থাঃ। সাতু ভগবতঃ পারোক্ষিকীহাজ্ঞা 
ইয়স্ত সাক্ষাৎকারিণী তত্র(পি ভগবত। হবহস্তেন গুসাদীক্রিয়মানং 
জগন্ন!ধ প্রদাদান্ং অত্র ক। বিপ্রতিপত্তি: | এ 


(১) বদ! যস্থানুগৃহাতি তগবানাক্বভাবিতঃ। 
সজহাতি মতিং লোকে বেদে চ পরিনিষ্ঠিত্তাম্‌।। 

অর্থ। রাজ! প্রাচীনব্থিকে প্নারদ মুনি কহিলেন, “মহারাজ ! 
বদি বল জ্রানীগণ ও কন্মাগণ প্ীতগবানকে ন|জ।নিতে পারেন, তবে কে 
জানিবে? এই প্রঙ্গের উত্তর “ভক্তই জানিবে”। তাহ! হইলে কি 
প্রকারে ভক্ত হয় এবং কি লক্ষণ দ্বার! শক্ত জানিতে পার! যায় তাহা 
বলুন? ইছার উত্তর “তক্তজদ ধধন নিজ মনোমধ্যে “হে প্রতে। ! 
আমাকে সংসার হইতে উদ্ধার কর।” এই বলিয়! প্রভগবানফে 
আত্মনিবেদন করিতে থাকে, তখন ভগবান তাহার প্রতি অনুগ্রহ করেন 
এবং তখন দেই তক্ত লৌফিক ব্যবহারে ও কর্দকাণ্ডে পরিনিষ্তিত যি 
ত্যাগ কয়ে। 


শীশ্রীমন্মহাগ্রভূর় নীলাচল-লীল!। 


শ্রীগৌরাঙ্গ প্রতুরপ্রতি ত্াহাদিগের কিরূপ গ্রগাপ্রেমভক্তি ! 
প্রেমাননে। বিহ্বল হইয়া! রাজ! নদীয়াবাদী সর্বভক্তগণের 
উদ্দেশে ভূমিষ্ট হইয়া! দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন, এবং এই 
সকল মহাত্মাগণের চরণধূলি প্রাপ্তির আশায় অট্রালিকা 
হইতে নিয়ে অবতরণ করিলেন। কাশীমিশ্রকে এবং 
পড়িছ। পাত্রকে ডাকাইয়া আদেশ করিলেন-_ 

“প্রত স্থানে আসিয়াছে যত ভক্তগণে। 

সবারে স্বচ্ছন্দ বাপ! শ্বচ্ছন্দ প্রসাদ । 

স্বচ্ছন্দে দর্শন করাইহ যেন নহে বাদ ॥ 

প্রভুর আজ্ঞা ধরিহ ছু'হে সাবধান হৈঞা। 

আজ্ঞা নহে তবু করিহ ইঙ্গিত বুঝিয়া ॥” চৈঃ চঃ 

এই বলিয়া রাজা উভয়কে বিদায় দিয়] নদীয়ার ভক্ত- 
বৃন্দ যে পথে গরিয়াছেন,সেই স্থানের ধূলি লইয়া ভক্তিপূর্ববক 
নিজ মন্তকে গ্রদান করিলেন। সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য রাজার 
গৌরভক্তাস্থরাগ দেখিয়! বিশ্মিত হইলেন। 


বাঃ, সখাররারারারিযাাঃররটি ৮ ২ উড 


| নবম অধ্যায় । 
্রীক্ষেত্রে প্রভূর সহিত নদীয়ার 
ভক্তরন্দের মিলন, শ্রীনীলা- 
চলে মহাসংস্কীর্তন। 


০ ৫১৩ ০০ 


চারিদিকে চারি সম্প্রদায় উচ্চস্বরে গায়। 
মধ্যে তাগুব নৃত্য করে গৌর রায় । 
শ্রচৈতন্ত চরিতামৃত। 


ৰা 


রাজ! গঙজপতি প্রতাপরুত্তর, সার্বভৌম ভ্টাচার্ধ্য ও' 
গোপীনাথ আচার্ধ্যকে বিদায় দিয় রাক্গপথের একপার্ে 
সামান্ত লোকের ন্যায় ঈাড়াইয়া নদীয়ার ভক্তবৃন্দের অনুষ্ঠিত 
ভুবনমঙ্গল শ্রুহরিসংঙ্বীর্তন-যজ্ঞ দর্শন করিতে লাগিলেন। 
রাজ। সার্বভৌম ভ্রাচার্ধ্যকে কহিলেন “ভট্টাচার্য ! 
আপনি ভাগাবান্। আপনি যাইয়া এই সকল ভক্তবৃন্দের 


ক্ষেত্র প্রভুর সহিত নদীয়ার ভত্তবৃন্দের মিলন,__্রীনীলাচলে মহাসঙ্কীর্তন। 


সঙ্গ করুন, ইহ্াদিগের সাদর সম্ভাষণাদ্ি মপূর্বব স্থথবিলাস 
দর্শন করুন। আমি এক্থে বঞ্চিত, আমার সে অধিকার 
নাই, আমি হতভাগ্য ।” (১) ভট্রাচার্যয ছঃখিত চিত্তে 
বিদায় লইয়া! কাশীমিশ্র-ভবনাভিমুখে চলিলেন। দৃরে 
থাকিয়া গোপীনাথ আচার্যের সঙ্গে তিনি নীলাচলে 
সর্বপ্রথম এই মহান্‌ বৈষুব-সম্মিলনী দর্শন করিতে 
লাগিলেন । 


শ্ীশক্লগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরের সিংহদ্বার দক্ষিণে 
রাখিয়া নদীয়ার ভক্তবৃন্দ কীর্তন করিতে করিতে কাশী- 
মিশ্র-ভবনের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন। কনককাস্তি 
শ্ীকষ্ণচৈতন্ত মহা প্রভু নিজজন সঙ্গে তাহার আঙ্গামল্বিত 
স্থললিত বাহুযুগল উর্ধে উত্তোলন করিয়া প্রীবদনে মধুর 
হরিনাম সন্কীর্ভন করিতে করিতে সেই মহান্‌ ভক্তমণ্ডলী 
লমীপে উদয় হইলেন। প্রভুর সর্ববাঙ্গে চন্দনচচ্চিত,-- 
গলদেশে ফুলমালা,--তাহার মহ।জ্যোতির্শয় শ্রীমৃত্ি দর্শন 
করিয়া ভক্তবুন্দ আনন্দ-সাগরে ভাসিলেন। সেআনন 
ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। শ্রীপাদ কবিকর্ণপুর গোস্বামী 
লিখিয়াছেন-_ 


তেষাং তেতাং বাসরাণাং বর্ণনীয়ং ন কিঞ্চন। 
স্থথসাগর এবাসীৎ সর্ব! বিপ্লাবয়ন দিশ: ॥ 
সর্বাগ্রে অদ্বৈতপ্রভূ, তাহার সঙ্গে অবধৃত শ্রনত্যা- 
নন্বপ্রভৃ, তৎ্পশ্চাৎ শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দ আছেন। 
জ্অদ্বৈতপ্রতু শ্রগৌরভগবানের চরণ বন্দনা করিলেন । 
প্রভূ তাহাকে গাঢ় প্রেমালিঙ্গন দানে কৃতার্থ করিলেন। 
্রীনিত্যাননদগ্রতৃকে তিনি প্রণাম করিলেন; পগ্রমানন্দে 
গরগর হইয়। শ্রীনিতাইঠাদ প্রতৃকে গাঢ় প্রেমা- 
লিঙ্গনে বন্ধ করিলেন। ছুই ভ্রাতায় বন্ুক্ষণ প্রেমালিঙ্গন 
বন্ধ রহিলেন। দুই জনের প্রেমাশ্রধারায় দুই জন সিক্ত 
ইইলেন। পরে একে একে দয়াময় ভক্রবৎসল শ্রীগৌরাঙ্গ 





(১)। রাজা । ভট্টাচার্য্য! উপশ্ত্য বিলোকরেদ মন্যোস্ত সম্ভাবণ 
ফৌছুহলং সতি তাদুশোহধিকারে ময়ৈব তাছৃশ পরমানন 
জোগাদফিতেন। ঞচেতদ্য চক্্রোণয় নাটক । 


২৩১ 


প্রস্থ শ্রবাসাদি সকল ভক্তগণকে প্রেমালিঙ্গন দানে কৃত্‌- 
কৃতার্থ করিলেন। সকলেই কাশীমিশ্র ভবনে প্রবেশ 
করিলেন 1 সার্বভৌম ভট্টাচার্ধ্য দূরে দাড়াইয়া এই অপূর্ব 
আন্দোৎসব ও ভক্তভগবানের প্রেমমিলন দেখিতেছেন। 
তিনি মনে মনে ভাবিতেছেন -- 
অহো আশ্চরধ্যং | 

যুগান্তেহস্ত: কুক্ষেরিব পরিসরে পল্লবলঘে। 

রমী সর্বে ব্রদ্ধাণ্তক সমুদয় দেববপুষঃ | 

যথাস্থানং লব্ধবাংবসরমিহ যান্তি স্ম শতশঃ 

সহত্রং লোকানাং বত লঘুনি মিশ্রাশরমপদে 

পুরোহবলোক্য অয়ে -অয়মসৌ ॥ (১) 

শ্রীচৈতন্তচন্্রোদয় নাটক 
নবদ্বীপবাপী গোপীনাথ আচার্য গিয়। নদীয়ার ভক্তবৃন্দের 

সহিত খিলিলেন। তিনি তাহাদিগের পূর্ববপরিচিত। 
প্রত সকলেরই নাম ধরিয়৷ প্রমসম্তাষণ করিতে লাগি- 
লেন। তিনি স্বয়ং শ্রহন্তে প্রত্যেককে প্রসাদী মালা- 
চন্দনে ভূষিত করিলেন। ভক্তবৃন্দ মহানন্দে হরিধ্বনি 
করিতে লাগিলেন। সার্বভৌম ভট্রাচাধ্য এখনও দুরে 
দাড়াইয়া এই অপুর্ব্ব ভক্তভগবানের মিলনান্দোৎ্সব দেখি- 
তেছেন। তিনি এক্ষণে ইহ্াদিগের সম্মথে যাইলে রসভঙ্গ 
হইবে এইজন্ত গোপীনাথ আচাধ্যকে সেখানে উপস্থিত 
থাকিয়া সকল বন্দোবস্ত করিতে বলিম্বা তিনি প্রস্থান 
করিলেন(২)। কিয়ৎ্দু যাইয়া পুনরায় ফিরিয়া আপিলে ন। 
নদীয়ার ভক্তবুনের সঙ্গহখ-লোভ তাহার হৃদয়ে প্রবল 
হইল। শ্রীমন্সাহা প্রভুর সহিত চারি চক্ষে মিলন হইলে 
তিনি তাহাকে ইঙ্গিতে নিকটে আকর্ণ করিলেন । 


---শিশীট শি শি স্পীশত তি শি পপ পাস সিপস 








(১) অর্থ। আহা! কি আশ্চর্য্য ।  যুগান্ত সময়ে বটপত্রশাযী 
শিশুরূপী সেই স্তগবানের অধথদল সদৃশ ক্ষুঘতম কুক্ষিমধ্যে এই সকল 
্রঙ্গাগ্ড যেরপ অনাঞ়ামে অবস্থিতি করিয়াছিল, তন্ধলণ এই লঘুতর 
মিশ্রালয়ে শত সহত্র লোক বিনাকেশে প্রবেশ করিতেছে। | 

মিশ্রের আবাল সেই হয় অল্প স্থান। 
অসংখ্য বৈকবৰ তাহ! হেল পরিসান।। ডৈ8 ৮: 


4২) সার্বব। ন ময়েদানী ষুপসর্তবাং মামবলোক্য রসাস্তরং ভবিডু মহতি। 


শীিপিপীসপ শী ৯ 


২৩২ 


গোপীনাথ আচার্ধ্য এবং সার্বভৌম ভট্টাচর্ধায উভয়েই 
.প্রতুর সন্ম খে যাইয়া হার চরণ বদন। করিলেন। ভক্ত- 
বসল প্রভু উভয়কে প্রেমালিন দানে কৃতার্থ করিয়া 
সর্বাঙক্গণের সহিত পরিচয় করিয়া দিলেন । 
ভ্ট্রাচার্ধ্য আচাধ্য আইল! প্রতু স্থানে । 
যথাযোগ্য মিলন করিল সভা স্থানে ॥ চৈঃ চঃ 
শ্রঅহবৈতগ্রভূ গোপীনাথ আচার্ধ্যকে দেখিয়া বলিলেন 
 শতৃমি বিশারদের জামাত আমি তাহা জানি” (২) এই 
বলিয়া! তাহাকে প্রেমালিঙগন করিলেন। সার্বভৌম ভট্া- 
চার্ধ্যকে প্রন প্রীঅদ্বৈতাচার্ষেযর সহিত পরিচয় করিয়া দিলে 
তিনি নিজকৃত ক্লোক ছারা শাস্তিপুরনাথের চরণ বন্দনা 
করিলেন । যথা-- 
অদ্বৈতায় নমন্তেহস্ত্র মহেশায় ম্হাত্মনে। 
ষতপ্রসাদেন গৌরাঙ্গচরণে জায়তে রতি ॥ 
এই বলিয়। তিনি শীঅদ্বৈতচরণে মস্তক লুণ্ঠিত করিয়া 
ক্তকৃতার্থ মনে করিলেন । শাস্তিপুরনাথ তাহাকে গাঢ় 
প্রেমালিজন দানে পরমানন্দ দান করিলেন। তত্পরে একে 
একে তিনি নদীয়ার সকল ভক্তবৃন্দের নহিত মিলিত 
হইলেন। 
পরে প্রভু নদীয়ার ভক্বৃন্দের নহিত বাক্যলাপে 
প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি প্রীঅতৈতপ্রভুকে বলিলেন __ 


“আজি আমি পূর্ণ হইলাম তোমার আগমনে ।” 
অন্বৈতপ্রতৃ করযোড়ে নিবেদন করিলেন-_ 
-“ঈশ্বরের এই স্বভাব হয়। 

যদ্যপি আপনে পূর্ণ বড়েশ্ব্ধ্যময়। 
তথাপি ভক্তসঙ্গে তার হয় সখোল্লাস। 
ভক্তপক্গে করে নিতা বিবিধ বিলাগ ॥* 
তাহার পর প্রন বাস্থদেব দত্তকে সম্মথে দেখিয়া 
নিকটে ডাকিলেন। তাহার অঙ্গে প্ীহত্ত দিয়। প্রেম- 
ভরে কহিলেন “ঘদাপি মুকুন্দ শিশুকাল হইতে আমার 





চৈ: চঃ 


(২) জলিঙ্গা জাদাহি বন্ধং বিশারদ জাদাতরং | ' 
রঃ | | জীচেগযাচজে দয় নাটক . 


শীশ্ীমন্মহা প্রভু নীলাচল-লীল!। 


সঙ্গে আছে, কিন্ত ভোমাকে দেখিলে আমার মনে বড় সখ 
হয়, কারণ তুমি তাহার অগ্রজ ।” মুকুন্দ প্রতুর শ্রীকর- 
স্পর্শে পুলকিতাঙ্গ হইয়া! কান্দিতে কাদ্দিতে প্রতুর চরথ 
ধারণ করিয়া নিবেদন করিলেন-_ 
মুকুন্দ আদৌ পাইল তোমার সঙ্গ। 

তোমার চরণ প্রাধি সেই পুনর্জন্ম ॥ 

ছোট হঞ। মুকুন্দ এবে হৈলা! মোর জ্োষ্ট॥ 

তোমার কৃপাপাত্র তাতে সর্বগ্তগশ্রেষ্ঠ ॥ চৈঃ চ: 

ভক্তদিগের মতে গ্রভুর কৃপা ধিনি অগ্রে লাভ করি- 

াছেন, তিনিই জোষ্ঠ। মুকুন্দ বাস্থদেব দত্তের কনিষ্ট 
ভ্রাতা, কিন্ত শিশুকাল হইতেই প্রভু তাহাকে রূপা করিয়া 
আসিতেছেন। এই জন্য বাহদেব বলিলেন মুকুন্দ ছোট 
ভাই হইয়াও তাহার জ্ঘোষ্ঠ হইল। ইহা মত্যন্তিক 
প্রীতি ও ভালবাসার কথ।। নদীয়াবাসী ভক্তগণের 
শ্ীগৌরাঙ্গান্গরাগ অতুলনীয়। ভক্তবংসল প্রতুও ভক্তের 
সম্বন্ধ সর্বদা মান্য করিয়া তাহার ভক্তবাখ্সলোর প্রমাণ 
দিলেন। দয়াময় প্রত বাহ্ুদেবের কথ। শুনিয়। মধুর 
হালিলেন, এবং আদর করিঘা প্রত তাহাকে কহিলেন 
“বাস্থদেব! তোমার জন্ত দক্ষিণ দেশ হঈতে ছুইখানি 
গ্রন্থ আনিয়াছি, স্বব্ূপের নিকট তাহ। রাখিয়াছি।” প্রত 
ব্রক্ষলংহিত৷ ও কষ্চকর্ণামৃত শ্রীগ্রস্থদ্ধয়ের কথা বলিলেন। 
বাহে স্বরূশ দামোদর গোসাঞ্চির নিকট হইতে শ্রীগ্ন্ 
ছইখানির প্রতিলিপি করিয়৷ লইলেন। তাহার দেখ! 
দেখি সকল ভঞ্বৃন্দই এই ছুইখানি পরম মঙ্গল শ্রীগ্রস্ 
নকল করিয়া সঙ্গে লইলেন। এইরূপে দক্ষিণ দেশ হইত্তে 
আনীত এই গ্রঞ্থ রত্বদ্ব্ের প্রচার হইল । 
' অনন্তর প্রতু আমন হইতে উঠিয়া গ্রীবাসপপ্ডিতের নিকটে 
ষাইয়া প্রেমাবেগে অধীর হইয়া একেবারে তাহার চরণ 
ধারণ করিয়। স্তবস্ততি করিতে লাগিগেন। প্রত্ুর পরম 
তক্ত শ্রীবাসপগ্ডিত তাহার এই কার্যে মরমে মরিয়া 
যাইলেন। তিনি উচ্ৈঃম্বরে কাদতে কান্দিতে ছুই বাহু 
প্রসারণ করিয়। গ্রডুকে ধরিলেন, এবং তাহার চনণ প্রান্তে 
নিজ মত্তক লুষ্ঠিত করিয়া পরম আঙি লহকার়ে স্তবস্ততি 





জীক্ষেত্রে প্রভুর সহিত নদীয়ার ভক্কবৃন্দের মিলন।__-উ্ীনীলাচলে মহাসঙ্থীর্তন |. 


করিতে লাগিলেন (১)। কাশীমিশ্র ভবনে এই ষে অত্যতত 
করণ দৃশ্ঠ গ্রকটিত হইল, ইহাতে উপস্থিত সর্বভক্তগণের 
ভ্রদয় ভক্তিরদে আপ্লুত হইল ; প্রতৃকে এইবূপ ভাবে ভক্ত- 
মর্ধ্যাদা রক্ষা করিতে দেখিয়া! সর্ব্ভক্তগণের চিত্ত ও মন 
ংশোধিত হইল । তাহারা ভক্ত প্রেমে মুগ্ধ হ:য়া কান্দিয়া 
আকুল হইলেন। প্রেমময় ভক্তবৎসল প্রতুর প্রেমাবেগ 
শান্ত হইলে তিনি নুস্থিব হইয়া শ্রীবাসপপ্তিতের নিকটে 
বসিলেন এবং তাহার অঙ্গে শ্রীহস্ত দিয়া প্রমভরে মধুর 
বচনে কহিলেন পণ্ডিত ! তোঁমর! চারি ভ্রাতাই আমাকে 
ন্নেহবাসল্য কিনিয়! রাখিয়াছ। তোমাদের গুর্পের 
ধার আমি শোধ দিতে পারিব ন1। শ্রীবাস পণ্ডিত অতি- 
শয় দৈন্তসহকারে কান্দিতে কান্দিতে করযোড়ে প্রতুর 
চরণে নিবেদন করিলেন “প্রতু হে! দয়াময় শ্রীগৌরাঙগ 
হে! তুমি বিপরীত কথ! কহিতেছ। তোমার অহৈতুকী 
কূপা-মুল্যে আমরা চারি ভাই তোমার চরণকমলে বিক্রীত 
হইয়া আছি। তোমার কৃপায় যেন বঞ্চিত ন। হই, ইহাই 
আমাদের একমাত্র প্রার্থন1 ৮ & 


তাহার পর প্রভূ দামোদর পগ্ডিতকে দেখিয়া! তাহার 
কনিষ্ঠ ভ্রাতা শঙ্কর পণ্ডিত সম্বন্ধে কহিলেন, “দামোদর ! 


এই যে তোমার কনিষ্ আ্রাতাটি,আমার প্রতি ইহার শুদ্ধপ্রেম, 


তোমার সগৌরব গ্রীতিতে আমি যদিও আবদ্ধ আছি, 
কিন্ত আমি তোমার কনিষ্ঠ ভাইটিকে আমার নিকটে 
রাখিতে চাই” । এই কথা বলিয়াই প্রত গোবিন্দের প্রতি 
চাহিলেন। এই করুণ কটাক্ষের মন্দ “গোবিন্দ! তুমি 
ইহাকে সেবা! শিখাইবে”? । দামোদর পণ্ডিত আনন্দে গদ 
গদ হইয়। কহিলেন “শঙ্কর আমার অনুজ হইয়াও তোমার 
কুপায় আজ অগ্রজ হইল ।” 





(১) ততো মহা প্রভু ধৃত্বা ীবানস্য গদাুজং। 
বহুগা বিহ্বলে! তৃত্ব। চকার স্ততিমুত্তনাং।। . 
সোহপি দ্বিদ্াগ্র্ বিফলোনর্,কান ইবা! ভষৎ। 
মনাম তুরি হুকৃতে! বচনেঘাস্তবদতৃশং |)... 
উচৈতগচরিত মহাকাবা। 


২৩৩ 


লি 
কল 


দামোদর কহে শঙ্কর ছোট আমা ঠহতে। 
এবে আমার বড় ভাই ভোমার কুপাতে ॥ চৈঃ চঃ. 
এই বলিয়া প্রভূ-আজ্ঞ! শিরোধাধ্য করিয়া! তাহার প্রাণ 
প্রিয়তম ভাইটিকে সেই দিন হইতৈ প্রতৃসেবায় নিযুক্ত 
করিলেন। শঙ্করপণ্ডিত প্রতুর গম্ভীর! লীলা-কক্ষে তাহার 
সহিত এক গৃহে শয়ন করিতেন। প্রভুর চরণ দু'ধানি 
বক্ষে ধারণ করিয়া! উপাধানরূপে শয়ন করিতেন,পাছে তিনি 
উঠিয়া প্রেমাবেশে কোথায় চলিয়। যান। এইজন্য ভক্ত- 
বৃন্দ তাহার নাম রাখিয়াছিলেন “ভ্রীগৌরাজ-পাদোপধান* 
সে নকল মধুর লীলাকথ। যথাস্থানে বগিত হইবে। পু 
শিবানন্দ সেনকে নিকটে ডাকিয়া তাহার অঙ্গে 
শ্রহস্তার্পণ করিয়া প্রত স্বেহভরে কহিলেন “শিবানন্দ! 
আমার প্রতি তোমার একান্ত অন্থরাগ তাহ আমি 
জানি” (১)। এই কথ শুনিয়া ভক্তচ্‌ড়ামণি শিবানন্দ সেন 
প্রেমাবিষ্ট হইয়! এই শ্লোকটি পাঠ করিলেন,-- 
নিমজ্জতোহস্ত ভবার্ণবান্তশ্চরায মে কূলমিবাসি লব্ধ; 
সবয়াপি লব্ধং ভগবঙ্নিদানীমন্থত্মং পাত্রমিদংদয়ায়াঃ ॥ 
5 চঃ নাটক (২)। 
কূপানিধি প্রভূ ইহ! শুনিয়া ঈষৎ হাসিলেন। € 
মধুর হাসিতে শিবানন্দের তাপিত প্রাণ শীতল হইল। 
তিনি অঝোর নয়নে রাধব পণ্ডিতের প্রতি চাহিয়া 
কহিলেন "রাঘব! তুমি আমার অতিশয় প্রণয়ের পাআজ। 
পত্বমতিপ্রেমপাত্রমসি মে”। রাঘব পণ্ডিত আনন্দে 
গদগদ হইয়! প্রভৃর চরপণতলে নিপতিত হইলেন । তিনি 
আর কোন কথা কহিতে পারিলেন না। অত্যধিক 
প্রেমানন্দে অভিভূত হইয়া তাহার আর বাক্যক্ুর্তি হইল 
না। 





(১) শ্রীগৌরাঙ্গ । শিবানন্দ| ত্বমতীবমব্যন্ুরকোৎ্মীতি জানামি। 

চৈঃ ৮ঃ নাটক 

(২) অর্থ। হে অনস্ত। আমি স্ভবসাগর মধ্যে ডুবিয়াছিলাম। 

চিরকালের গে অন্ত তাহার তটত্রপ তোমাকে প্রাপ্ত হইলাম। হে 

গগবান। হে পরম দয়ায়। তুমিও তোমার দয়। প্রদর্শনের অতুত্ত ম 
পাত্র অন্ত পাইলে। 


২৬৪ 


ম্রারিগ্প্ত গৃহের বাহিরে দগ্ডবৎ হইয়া পড়িয়। 
আাছেন। তিনি আর প্রতুর নিকটে আসিতে পারেন 
নাই। তাহার অপূর্ব দৈম্ঘ ও আর্তি দেখিয়! নীলাচলের 
তক্তবৃন্দ বিশ্মিত হইয়াছেন। মুরারিকে ন! দেখিয়! প্রত 

বাস্ত হইয়া যেন তাহাকে অধ্থেষণ করিতে লাগিলেন। 

রি মুরারি 1” বলিয়া স্গেহে বারদ্ার সম্বোধুন 
করিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়! কয়েক জনতক্ত মুরারিকে 
ধরিয়া আনিয়া গ্রতুর চরণতলে হাজির করিলেন। ছুই- 
গুচ্ছ তৃণ দশনে ধরিয়! অতি দীনভাবে মুরারি আসিয়া 
ছুয়ে করযোড়ে প্রতুর সম্মথে উপস্থিত হইলেন (১1 
কুপানিধি শ্রীগৌরভগবান সুরারিকে দেখিয়া আসন হইতে 
উঠিলেন। তিনি তাহাকে যেমন আলিঙ্গন করিতে উদ্ত 
হইলেন, দৈগ্ভাবতার মুরারি পম্চাৎপদ হইয়| করযোড়ে 
কান্দিতে কান্দিতে প্রতৃর চরণে নিপতিত হইয়া নিবেদন 
করিলেন__ 

“মোরে না ছুইহ মুগ অধম পামর | 

তোমার ম্পর্শষোগ্য নহে পাপ কলেবর।” চৈঃ চঃ 

ডক্তবৎসল প্রতু তখন কহিলেন “মুরারি | তুমি দেন্ 
পন্ঘরণ কর। তোমার এরূপ দৈম্ত দেখিলে আমার প্রাণ 
ফাটিয়া যায়।” এই বলিয়াই প্রত তাহাকে বলপুর্ব্বক 
গাড় গ্রেমালিঙ্গন দানে কৃতার্থ করিলেন, এবং আপনার 
নিকটে বসাইয়। সন্গেহে তাঁহার শ্রীকরকমল দ্বারা অঙ্গের 
ধুলা ঝাড়িয়া দিতে লাগিলেন (২)। মুরারি প্রতুর শ্রীঅঙ্গ- 
শ্গর্শে একেবারে আননদত্বরূপ হইলেন। তাহার বাহজান 
রহিত হইল। তিনি জড়বৎ নিশ্টেষ্টভাবে গ্রতুর পাদ- 
মূলে বনিয়া নয়নজলে তাহার শ্রীচরণ ধৌত কাঁরতে- 
লাগিলেন।, 





(১) মুৰারি না! দেখি প্রতু করে অন্বেষণ । 

মুস্বারি লইতে ধাঞা আইলা বহুজন ॥ 

তৃণ ছুই ওচ্ছ মুরায়ি গশনে ধরিয়া । 

মহীপ্রনুর আগে গেলা দৈষ্ঠ দীন হঞ11| ঢৈ৫ ৪ঃ 
(২) এত বলি গ্রতু তারে করি আলিঙগন। 

নিকটে বলাইর! করে অঙ্গ মগধার্জান। & 


'সীতীম্হাপ্রউু্ ঈীলাচিল-লীলা। 


শ্রীপাদ চন্ত্রশেখর আচাধ্য গৃহের এক কোনে বসিয়া 
গৌরাঙ্গ গ্রতুর শ্রীবদনচঞ্জ্রের প্রতি অনিমেষ নয়নে 
চাহিয়া আছেন। করুণাময় প্রভূ মুরারি গুপতকে তদবস্থা় 


রাখিয়া সেখান হইতে আচার্ধযরত্বের নিকটে যাইলেন) 


ইনি প্রভুর মেসো হন। প্রভুর প্রতি ইহার বাৎ্সল্াল্পেহ 
ভাব। শিশুকালে প্রভুর পিতৃবিয়োগ হইলে, ইনি 
প্রতুকে ুত্রবৎ প্রতিপালন করেন। প্রভু ইহাকে পিতৃতুল্য 
সম্মান করেন। শ্রীপাদ চন্ত্রশেখর আচার্ধ্যরত্বের নিকটে 
যাইয়া গরু তাহাকে প্রণাম করিয়া তাহার নিকটে বসিয়া 
ন্নেহময়ী জননীর কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। আচার্ধ্যরত্ব 
প্রভুর মস্তক আত্াণ পূর্ব্বক শ্রীঅঙ্গে হন্তম্পর্শ করিয়। প্রেমা- 
নন্দে গদগদ হইয়া অঝোর নয়নে ঝুরিতে ল্গিলেন। 
তাহার কোন কথারই উত্তর দ্রিতে পারিলেন না। কৃপা- 
নিধি প্রভু তাহার মনের ভাব বুঝিয়! তাহাকে পুনঃ প্রণাম 
করিয়া সেখান হইতে উঠিলেন। নিকটেই পুণুরীক 
বিদ্যানিধি বসিয়া ছিলেন। প্রতু তাঁহার নিকট বসিয়া 
কিছুক্ষণ প্রেম-কথা কহিলেন। পরে গঙ্গাদাস পঙিত, 
হরিভট্র প্রতৃতির সহিত প্রেম সম্ভাষণ করিয়া তাহাদিগকেও 
এইরপে আনন্দসাগরে ভাসাইলেন।  নঘ্টয়ার 
ভক্তবৃন্দকে এইভাবে ' পুনঃপুনঃ প্রেমালিঙ্গন দাঁনে 
কৃতরুতার্থ করিয়া পপ্রতৃর মনে আজ বড় উল্লাস 
হইল । 

“সতারে সম্মানি গ্রতুর হইল উল্লাস ।” 

এক্ষণে প্রতু চতুর্দিকে প্রেমবিস্কারিত নয়নে চাহিতে 
লাগিলেন। যেন অন্ত কাহারও অনুসন্ধান করিতেছেন। 
হরিদাসকে না দেখিতে পাইয়া এত আনন্দের মধ্যেও 
শ্ীগৌরাঙ্গপ্রভুর মন উদ্দাম যোধ হইল। হরিদাস 
শরপুরুষোত্বম ক্ষেত্রের ভিতর আসেন নাই। প্রতৃর সহিত 
কি করিয়া মিলিবেন? তিনি দুরপথে রহিয়া প্রতুর 
প্রচরণকমল স্মরণ করিয়া গ্রেমানদদো উচ্চনাম সন্কীর্তন 
করিতেছেন। প্রত যখন বিষমনে হরিদাসের অন্নসন্ধান 
করিতে লাগিলেন, কয়েকজনভক্ত ছুটিয়া ঘাইয়া হরিদাসকে 


ফছিলেন_. 


শ্লীক্ষেত্রে প্রভুর সহিত নদীয়ার ভক্তুতৃন্দের মিলন।-_ভ্রীনীলাচলে মহাসন্কীর্তন। 


“প্রভু তোমায় মিলিতে চাহে চলহ তৃরিতে।” 
হরিদাস করযোড়ে নিবেদন করিলেন-_ 

শশা -'মুঞ্ি নীচ ছার । 

মন্দির নিকটে যাইতে নাহি অধিকার | 

নিভৃতে টোট| মধ্যে ষদ্রি স্থান খানিক পাড। 

তাহ! পড়ি রহো একা কাল গোয়াঙি ॥ 

জগন্নাথের সেবক মোর স্পর্শ নাহি হয়। 

তাহ। পড়ি রহ মোর এই বাঞু। হয় ॥% চৈ: চঃ 

ভন্তগণ প্রভুর নিকট গিয়া! হরিদাসের এই সকল দৈন্ 
কথা বলিলেন। হরিদামের দেন্ত-আত্তির কথা শুনিয়া 
তিনি মনে আনন্দ পাইলেন বটে; কিন্তু ইহাতে তাহার 
কোমল হাদয় একেবারে দ্রব হইয়া গেল। কিন্তু মনের 
ব্যথা তিনি মনেই রাখিলেন। কাহাকেও তখন কিছু 
বলিলেন না। এমন সময়ে কাশীমিশ্র ঠাকুর হুইজ্ন 
পড়িছা সঙ্গে লইয়৷ গ্রতুর সম্মুখে আসিয়। তাহার চরণ- 
বন্দনা করিলেন। প্রত তাহা্দিগের প্রতি কুপাদৃষ্টি কালে 
কাশীমিশ্রঠাকুর কহিলেন পপ্রতৃ! তোমার নদীয়ার ভক্ত- 
বুদ্দের দর্শন পাইয়। আমি কৃতার্থ হইলাম । তহাঁদিগের 
পদরজে আমার কুটার আজ ধন্য হইল। এক্ষণে আজ্। 
দিন তাহাদিগের বাসার সংস্থান করিয়। দিই, প্রসাদাম্নের 
বন্দোবস্ত করিয়া দিই” প্রত গোপীনাথ আচার্ধাকে 
ডাকিয়া আদেশ দিলেন “ভুমি ইহাদিগের সঙ্গে যাইয়া 
ভক্তবৃন্দের বাপার স্থব্যবস্থা কর” বাণীনাথকে ভাকিয়া 
কহিঙেন “তুমি মহা প্রসাদের বন্দোবস্ত কর।” কাশীমিশ্র 
ঠাকুরকে নিভভঁতে লইয়। যাইয়া! প্রভু কহিলেন-- 

»" «আমার নিকটে এই পুণ্পের উদ্যানে । 

একখানি ঘর আছে পরম নিঞ্জনে ॥ (১) 

সেই ঘর আমাকে দেহ আছে প্রয়োজন । 

নিভৃতে বপসিঞ। তাহা করিব স্মরণ ॥* চৈ: চঃ 

কাশীমিশ্র ঠাকুর উত্তর করিলেন “প্রভু! তোমারই 
ত. সব, তবে আর চাহিয়! লজ্জ! দাও কেন? তোমার 
য়ে স্থান প্রয়োজন হয় শ্বইচ্ছায় লও । আমাকে আজ্ঞাকারী 


(১) এক্ষণে ইহ। লিদ্ধবকুল ন$ নাষে খ্যাত। 


১১৪ 


দ্বাস মনে করিয়া যখন য়েআজ্ঞা করিবে, আমি তাহার 
গালন করিব” এই কথ। বলিয়া তিনি বিদায় হইযেন। 


হরিদাসের জন্ত প্রভু যে এই নির্জান কুটীরদ 
খানি স্থির করিলেন, তাহা তখন কেহ বুঝিক্ছে 
পারিলেন না। 


ব্যবস্থা ও বন্দোৰস্ত করিয়। আসিলে প্রভু ভকদিগকে 
সম্বোধন করিয়া কহিলেন,-_যুথ! প্রচৈতত্ত চরিতা মুতে. 
“মহা প্রভু কহে শুন বৈষ্ণবগণ। 
নিজ নিজ বাসা সবে করহ গমন। 
সমুত্র স্নান করি কর চূড়া দরশন। 
তবে এখা আসি আজি করিবে ভোজন *| 
গ্রভুকে দণ্ডবৎথ প্রণাম কৰিয়] সকলে গোপীনাথ 
আচারের সঙ্গে নিজ নিজ নিদি্ই বাসায় গমন 
করিলেন। 
যখন প্রত একান্ত হইলেন, তিনি হরিদাসের 
অন্বেষণে পথে বাহিন হইলেন। সঙ্গে কেহ নাই, প্রত 
একাকী রাজপথে চলিয়াছেন। কিছু দূর যাইয়। দেখি- 
লেন, পথের এক পার্খে নির্জন স্থানে বসিয়া! প্রেমাননে 
বিভোর হইয়া হরিদাস উচ্চ নামসক্কীর্তন করিতেছেন। 
প্রতৃকে হঠাৎ সম্মুখে দেখিয়াই তিনি দণ্ডবৎ হইয়া চরণ 
তলে দীর্ঘ হইয়। পড়িলেন। অম্নি দয়াময় প্রত ডাছাকে 
উঠায় প্রেমালিঙ্গন দানে কৃতার্থ করিলেন। প্রতুঙ 
ভৃত্য ছুই ক্বনেই প্রেমাবেশে অধীর হইমা প্রেমাঞ্জ বধণ 
করিতে লাগিলেন। উভয়ের অঙ্গ উদ্রয়ের নয়ন খারা 
সিক্ত হইল । প্রভুর গুণ ম্মরণ করিয়া, এবং তাহার এই 
অযাচিত কপার নিদর্শন পাইয়৷ হরিদাস প্রেমে আকুল 
হইয়া উচ্চৈংস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। ভক্তবৎসল 
প্রতৃও হরিদাসের দৈম্ত ও আত্তি' দেখিয়া বিকল হইয়। 
প্রেমাননদে ঝুরিতে লাগিলেন। কবিরাজ গোস্বামী 
লিখিয়াছে ন_. ও 
ছুই জন প্রেমাবেশে করেন ক্রম্দনে | . | 
. প্রত গুণে ভৃত্য বিকল প্রত ভৃত্যগপেও চা ৮7. 
হরিদাস কিছুক্ষণ পরে আত্মসম্বরণ করিয়া কালি 


২৩৬৬ 


কান্দিতে প্রভূর চরণ ধরিয়। নিবেদন করিলেন “প্রতৃহে ! 
আমাকে স্পর্শ করিও না, আমি নীচ জাতি, অস্পৃষ্ঠ 
নরাধম পামর*। দয়ার অবতার ভ্রগৌরভগবান পরম 
প্রেমভরে ঠাকুর হরিদাসের মহাত্য কীর্তন করিয়া 
উত্তর করিলেন-_ 
| “তোমা স্পর্শি পবিপ্র হইতে 

তোমার পবিত্র ধশ্ম নাহিক আমাতে । 

ক্ষণে ক্ষণে কর তৃমি সর্বতীর্থে ্গান। 

ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি যজ্ঞ, তপদান ॥ 

নিরন্তর কর চারি বেদ অধ্যয়ন। 

ছিজ ন্যাঁসী হইতে ভূমি পরম পাবন"” ॥ টৈঃ চঃ 
' এই ফলিয়া প্রত শ্রীমস্ভাগবতের এই গ্লোকটি আবৃত্তি 
করিলেন। 


অহোবত শ্বপচোইতো! গরীয়ান্‌ 

যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ততে নাম তুভাং। 

তেগু স্তপন্তে জুহবুঃ সঙ্গ রার্ধাঃ 

রক্ষানূচুর্ণাম গৃণস্তি যে তে। (১) 

হরিদাস প্রভৃর শ্রীমূখে আত্মস্তি শ্রবণ করিয়া মরমে 
মরিয়া যাইলেন। তিনি ছুই কর্ণে হন্তপ্রদান করিয়! উচ্চৈ- 
বরে কান্দিতে লাগিলেন । তাহার মারি দেখিয়। করুণা- 
বতার গ্রীগৌরভগবাঁনের কোমল প্রাণ যেন ফাটিয়া গেল। 
তিনি হরিদীসকে ক্রোড়ে উঠাইয়া লইলেন। নিকটস্থ 
পুণ্পোদ্যানে তীহাকে লইয়! যাইয়া পূর্ববনিদ্দিঃই একটি 
নিভৃত কুটার দেখাইয়া দিলেন । সেই নির্জন স্থানে 
গ্রভু ও ভৃত্য উভয়ে একত্রে ব্িলেন। প্রত হরিদাসকে 
কহিলেন, 
এই স্থানে রহ, কর নাম সঙ্কীর্তন।" 
গতিদিন আমি আমি করিব মিলন ॥ 








(১১ অর্থ। বাহার জিহ্বাগ্নে তোমার মাম বর্তমান, সে ব্যজি 


চও্ডাল হইলেও পূজাতম। যেহেতু 'ধীহার! তোমার নাগ গ্রহণ কয়েন, 
সাহাদিগের তপন্ঠা, হোম, ভীর্ঘন্থান। সদাচার এবং সাবের অধ্যয়ন 
কঙ্সা হুয়। 


জীহীমন্মহা প্রভুর নীলাটল-লীল| । 


মন্দিরের চক্র দেখি করিহ প্রণাম । 
এই ঠীঁঞ্চি তোমার আসিবে প্রসাদানন॥ চৈঃ চঃ 

নদীয়ার অবতার শ্রীগৌরাঙ্গপ্রতৃকে এই অন্ত মহাজন- 
গণ করুণার অবতার, দয়ার অবতার বলিয়া গিয়াছেন। 
করুণার অবতার বলিয়াই তিনি সর্ধাবতারসার। এত 
করুণ।, এত দয়া, এত প্রেম, এত স্সেহ শ্রীভগবান কোন 
অবতারেই প্রকাশ করেন নাই। হরিদাস ষবনার়ে প্রতি- 
পালিত বলিয়া আপনাকে অম্পশ্ত মনে করেন, তিনি 
শ্রীনীলাচলে প্রবেশ করিতে সাহস করেন না, কারণ 
প্রত্রীজগন্নাথদেবের সেবকবৃন্দ যদি তাহাকে স্পর্শ করেন, 
তীহা হইলেই সর্বনাশ হইবে,--জগন্লাথদেবের সেবা বন্ধ 
হইবে। শ্রীগৌরভগবান হরিদাসের মনোভাব বুঝিয়া 
তাহার জন্ত স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করিলেন। তিনি তাহার জন্তু 
একটি শ্বতস্ত্র নিভূত স্থান নির্দিষ্ট করিয়! দিলেন; হরিদাস 
শ্রীনীলাচলে আসিয়াছেন,_- প্রত দর্শন করিতে; কিন্ত প্রত 
থাকেন শ্রমন্দিরের সন্নিকটে রাজগ্তর কাশীমিশ্রের গৃহে। 
সেখানে যাইবার তাহার অধিকার নাই। কাজেই রুপানিধি 
গ্রভৃু বলিলেন “আমি নিত্য আসিয়া তোমাকে দর্শন দিব।” 
দয়াময় প্রভূ জানেন হরিদাস ভিক্ষায় যাইবেন না, কারণ 
তাহার বিশ্বাস, তাহার স্পর্শে গৃহী বৈষ্ণবগণ অপবিজ্ত 
হইবেন। তাই কপামজ প্রতু তাহার প্রপাদের ও ব্যবস্থা 
করিয়া দিলেন। শ্রীগৌরভগবান দেখিলেন, হরিদাস 
প্পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে আসিয়াছেন, শ্রশ্র্ষগন্পাথ দর্শনে 
তিনি বঞ্চিত, ইহাতে তাহার মনে দুঃখ, এই জন্তই গ্রস্ত 
বলিলেন দূর হইতে প্রীমন্দ্রিরের চক্র দেখিয়। প্রণাম করিও 
তাহাতেই তোমার জগন্নারার্শনের ফল হইবে” হরি- 
দাস গ্রতুর শ্ীমধের আজ্ঞাবাণী শ্রবণ করিয়া পুলকিতাঙ্গ 
হইলেন। আনন্দে অধীর হইয়া! গ্রভূর সম্মুখে তিনি ছুই 
বাহু তুলিয়। উচ্চ হরিসন্কীর্তন করিতে লাগিলেন এবং অঙ্গ 
ভঙ্গী করিয়া অদ্ভুত প্রেমনৃত্য করিতে লাগিলেন। প্রতৃও 
তাহার সহিত নৃত্যাকীর্তনাননে .মত্ত হইলেন। বহক্ষণ 
উভয়ে নৃত্য কীর্তন করিয়া স্থির হইয়া বসিলেন। পরে 
প্রীনিত্যানন্দপ্রতৃ, জগদানদ ও দামোদর পণ্ডিত, এবং 


শীক্ষেত্রে প্রভুর সহিত নদীয়ার ভক্তবৃদ্দের মিলন,- শ্রীনীলাচলে মহাসন্থীর্তন। 


মুকুম্দ প্রভৃতি প্রতূর অন্বেষণে সেখানে আসিয়া হরিদাসের 
সহিত মিলিত হইলেন। হরিদাল চরণের ধূলির মত 
দবীনাতিদীন হইয়া সকলের সহিত প্রভুর গুণগান করি- 
লেন। তাহার পর শ্রীনিত্যানন্দপ্রতূ প্রভৃতি সকলে 
মিলিয়! সমুদ্র স্নান করিয়া গ্রভৃকে নিজ বাসায় আনিলেন। 
ভ্রীমদ্বৈতপ্রতৃ এবং শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দ তাহার পর সমৃত্র 
ক্নানে যাইলেন। স্নান করিয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের চূড়া- 
দর্শন করিয়া! সকলে প্রভূর বাসায় কাশীমিশ্র ভবনে মধ্যহ্থে- 
রত্য করিতে আসিলেন। পূর্বে বাণীনাথ ও গোপীনাথ 
আচার্ধা বহুবিধ প্রসাদান্ন' গ্রচুর পরিমাণে প্রভুর বাদায় 
আনাইয়৷ রাখিয়াছেন। শ্রীগৌরাঙ্গ স্থন্দর সর্ববভক্তবুন্দকে 
এক এক করিয়া যোগ্াযাসনে বসাইলেন এবং স্বহস্তে প্রসাদ 
পরিবেশন করিতে লাগিলেন । সচল জগন্নাথ শ্রীমন্মহা- 
প্রভুর শ্রীহন্তে অল্প প্রসাদান্ন দিতে আসে না। তিনি এক 
এক জনের পাতে তিন চারি জনের ভক্ষ্য বস্ত দিতে লাগি 
লেন (১)। ভক্তবুন্দ প্রতৃর এইরূপ কাঁওড কারখান। দেখিয়া 
মু মধুর হাঁসিতেছেন, এবং হাঁত তুলিয়া বসিয়া আছেন । 
গ্রভৃ ভোজনে না বমিলে কেহ প্রসাদ পাইতে পারেন না। 
স্বরূপ গোস্বাঞ্ি তখন প্রভৃকে বলিলেন,_- 

তুমি না বসিলে কেহ না করে ভোজন । 

তোমার সঙ্গে সন্ন্যাসী রহে যত জন। 

গোপীনাথ আচার্য্য করিয়াছে নিমন্ত্রণ ॥ 

আচার্য্য আসিয়াছে ভিক্ষার প্রসাদান্ন লঞা । 

পুরী, ভারতী, আছে তোমার অপেক্ষা করিএগ ॥ 

নিত্যানন্দ লঞ্চ! ভিক্ষা! করিতে টৈস তৃমি | 

স্টবষ্ণবের পরিবেশন করিতেছি আমি ॥ ৈঃ চঃ 

তখন প্রত বুঝিলেন তিনি পরিবেশন করিলে কার্ধা 
সিদ্ধি হইবে না। তাহার মনে বড় সাধ ছিপ তিনি 
স্বহত্তে পরিবেশন করিয়! জগন্নাথের প্রসাদ মকলকে খাওয়া- 





(১) নপ্ারে বসাইল গ্রতু ধোগ্যক্রম করি। 
ঞীহন্তে পরিবেশন কৈল গৌরহরি ॥ 
অল্প জন্ন না আইসে দিতে প্রভুর হাতে । 
ছুই ভিন জনার তক্ষ্য দেন এক পাতে ॥ চৈ চঃ 


৩৭ 


ইবেন'। সে সাধ পূর্ণ করিলে কাহারও আজহার হইবে. 
না, এই ভাবিয়া প্রতু নিরস্থ হইলেন। হরিদাসের কথা 
তিনি ভুলেন নাই। গোবিন্দের হস্তে দিয়া অতিশয় যন্ব 
মহকারে হরিদাসের জদ্ সেই পুশ্পোদ্যানের কুটারে অঞ্জে; 


গ্রসাদার় পাঠাইয়! পরে প্রত সকল সন্ন্যাসী ও ভক্কগণ 
লইয়া ভোজনে বদিলেন। স্বরূপ গোসাশ্রি, দামোদর 
পণ্ডিত এবং জগদানন্দ এই তিন জনে মিলিয়া বৈষব 
দিগকে পরিবেশন করিতে লাগিলেন । জগদানন্দ পণ্ডিত 
প্রভুর পাত্রে উত্তম উত্তম ব্যঞ্রন, মিষ্টান্ন প্রভৃতি প্রচুর 
পরিমাণে দিতে লাগিলেন। প্রত যতই নিষেধ করেন, 
তিনি ততই তাহার পাত্রে প্রলাদাম্ন দেন! ভক্তের ততগ- 
বান শ্রীগৌরাঙ্গ হুন্দর পরমানন্দে সনকলি ভোজন করিলেন! 
কারণ কিছু রাখিলেই সর্বনাশ! জগদানন্দ অভিমানী, 
ভক্ত,_-তিনি রাগ করিয়া কি এক কাণ্ড করিয়া ফেলিবেন।, 
প্রত তাহাকে ভয় করেন। মধ্যে মধ্যে উচ্চ হরিধ্বনিস্ডে 
এবং জয়ধ্বনিতে কাশীমিশ্র-ভবন মুখরিত হইল। বৈষ্বের 
ভোজনেও ভজনক্রিয়া আছে। শ্রীভগবানের প্রসাদ 
শ্রীভগবানের নাম কীর্তন করিতে করিতে ভর্জিপূর্ধ্বক 
গ্রহণ, এবং নামানন্দে বিভোর হইয়া প্রসাদ ভোজনানন্দাছ- 
ভব,--ইহা বৈষ্ণবের একটা ভজনাঙ্গ। প্রতৃর বাসায় আজ 
যে মহোৎসব, ইহা প্রেমোৎ্সব এবং ভোজনোৎ্সব। 
এই ভোজনোথ্নব পরিসমাপ্তি হইলে সকলে হরিধ্ৰনি 
করিয়া আচমন করিলেন। বৈষ্বের প্রসাদ মহামহা-- 
প্রসাদ । তাহা লইয়। অন্তান্ত ভক্তবৃন্দের মধ্যে মারামারি 
পড়িয় গেল। প্রতৃর ভোজন-পাত্র লুট হইল। অবধৃত নিত্তাই- 
টাদ শ্রীঅদ্বৈতপ্রতৃর সর্বাঙ্গ গ্রসাদান্নে ভূষিত করিলেন! 
শাস্তিপুরনাথ প্রেমানন্দে উন্মত্ত হইয়া! অবধৃত নিত্যানন্ট 
প্রভুর ছুই হস্ত ধারণ করিয়! আঙ্গিনাদ দাড়াইস্স। অন্থভন্গী 
করিয়া মধুর নৃত্যারস্ত করিলেন। তাহাব পরিধান বসন 
খসিয়া ভূমিতলে পতিত হইল। তিনি যাহজ্ঞানশূন্ত 
হইয়া কটি দোলাইয়া মধুর নৃত্য করিতেছেন দেখিয়া ভাৰ- 
নিধি প্রভুর মনে বড় আনন্দ হইল । তিনি স্বয়ং ভ্ীঅখৈত- 
প্রভৃকে বসন পরাইয়।৷ দিলেম। কিছুক্ষণ পরে শাস্তিপুর 


তা 


নাথ- প্রৃতিস্থ হইলেন। তখন আচমনাদি কাধ্য সমাপন 
হই । প্রতৃ সকলকে স্বহন্তে মাল্যচন্দনে ভূষিত করিলেন। 
তাহার পর সকলে নিজ নিজ বাসায় বিশ্রাম করিতে 
ফঁইলেন। ২ ' 

অন্ঠ্যাকালে পুনরায় সকলে প্রতৃর বাসায় কাশী মিশ্র- 
তবনে আলিলেন। এমন সময়ে রায় রামানন্দ প্রভুর 
বিকটে আসিয়া তাহার চরণ বন্দনা করিলেন। প্রত 
সীন্কাকে প্রেমালিঙ্গন দানে কৃভার্থ করিয়া নদীয়ার সকল 
ত্বকতবৃুন্দের সহিত মিলন করিয়া! দিলেন। রায় রামানন্দ 
আনন্দে বিহ্বল হইয়া একে একে সর্বভক্রগণের চরণ ধুলি 
গ্রহ করিলেন। মকলেই তাহাকে পপ্রমালিঙগন নানে 
কুতার্থ করিলেন। তক্তবৎসল প্রত্ু ভক্তচুড়ামণি রায় 
রামানন্দের প্রসংশা শতমূখে করিয়াও তৃপ্রিলাভ করিলেন 
না। ভক্তের ভগবান ভক্তের গুণকীর্তন করিতে সহ 
বদর হুইলেন। নদীয়ার ভক্তবৃন্দ বিশ্মিত হইয়া প্রত্থর 
প্রমূথে তক্তের গুনগান শুনিয়া পরমানন্দ লাভ করিলেন। 
. সন্ধাকালে গ্রীজগন্জাথদেবের ধুপ আরতির সমন প্রত 
সর্বন্তকগণ সঙ্গে শ্রীমঙ্গিরে যাইয়া মহাসন্থীর্ভন ষজ্ের 
অন্ুঠান করিলেন। জগন্নাথের সেবকগণ সকলকে মাল্য 
চনে ভূবিত করিলেন । চারিদিকে চারি সম্প্রদায় কীর্তন 
আরজ করিলেন। তাহার মধ্যভগে শ্লীত্রীনবন্থীপচন্তর 
ডি্ুৰন-তুগান মনোহররূপে নয়নরঞ্জন মধুর নৃত্য করিতে 
লাগিলেন। - আটটি মৃদজ্জ এবং বত্রিশ জোড় করতাল 
একসজে বাজিয়া উঠিপ। মৃদঙ্গ করতালের রবে শ্রীমন্দির 
প্রাঙ্গন প্রকম্পিত হইল; ঘন ঘন হরিধবনিতে গগনমণ্ডল 
পৃ হইল। তৃবনমন্গল কীর্ভনধ্বনি চতুর্দশ লোক ভরিয়া 
্রন্ধাণ্ড ভেদ করিল। 
কীর্থনের মহামঙগল ধ্বনি যে উঠিল। 
চতুর্দশ লোক ভরি ব্রন্ধা্ড ভেদিল॥ চৈঃ চঃ 


নি 


॥- নীমাচলবানী সর্বলোক আজি মন্দিরপ্রাঙ্গনে একত্বিত. 


হইয়াছে। ্রীমন্থিরদ্বারে পথিপার্থে ভীষণ লোকসংঘষ্ট 
হইন্য। নীলাচলবাসী নয়নারীবৃন্দ এই মহানক্ীর্ভনযজ 
দেগ্থিযা রিন্মিত হইল। এইরূপ অপূর্ব কীর্তন তাহারা 


সী ্ীমন্মহা প্রভুর নীলাচল-লীল! । 


পূর্বে কখন দেখে নাই। প্রত এই চারি সম্গ্রদায় লইয়া 
ৃত্যকীর্তন করিতে করিতে শ্রীগ্র্জগন্পাথদেবের শ্রীমন্দির 
প্রদক্ষিণ করিলেন,--তীহার অগ্র পশ্চাৎ চারিসম্প্রদায় কীর্তন 
করিতেছে । প্রভূর শ্রঙ্গে অষ্টসাত্বিক ভাব লক্ষণ সকল 
পরিরৃষ্ট হইতেছে । অস্রু, কম্প, পুলক, কদঘপ্রন্থেদ প্রত্ৃতি 
প্রেমের বিকার দেখিয়। সর্ধলোক বিশ্মিত হইল। গ্রস্ত 
ভূহঙ্কার গর্জন করিয়া উদ্দণ্ড নৃত্য করিতেছেন। তাহার 
কমল নয়নদ্বয় দিয়। পিচকারীর ধারার মত প্রেমাস্র-ধার। 
নির্গত হইতেছে, তাহাতে চতুর্দিকের লোক-সকল স্নান 
করিতেছে । গ্রনিত্যানন্দপ্রতৃ তাহাকে ধরিয়। ধারে 
ধীরে কীর্তনের সঙ্গে যাইতেছেন, পাছে আছাড় খাইয়। 
ভূমিতলে পতিত হন এবং আঘাত প্রাঞ্চ হন। কীর্তনা- 
নন্দে প্রত উন্মত্ত হইয়াছেন, তাহার বাহ্যজ্ঞান নাই। 
নদীয়ার ভক্তগণ বহুদিন পরে তাহাদিগের জীবন-সর্ববন্থ 
ধনকে পাইয়া পরমানন্দে নৃত্য কীর্তন করিতেছেন । তাহা, 
দিগেরও বাহ্যজ্ঞান নাই। প্রভু এক্ষণে শ্রীমন্দিরের 
পশ্চাতে রহিয় কীর্তন করিতেছেন। যথ। শ্রীচৈতন্চরিতা- 
মুতে 

বেড়া নৃত্য মহাপ্রভু করি কথোক্ষণ। 

মন্দিরের পাছে রহি করেন কীর্তন ॥ 

চারি দিগে চারি সম্প্রদায় উচ্চৈঃন্থরে গায়। 

মধ্যে তাগুব নৃত্য করে গৌররায় ॥ 

অনেকক্ষণ এই ভাবে উদ্দগড নৃতা করিয়! গ্রতৃব শ্রাস্তি 

বোধ হইল; তিনি স্থিরভাবে একস্থানে ধ্রাড়াইলেন 
এবং চারিজন মহান্তকে চারি সম্প্রদায়ে নৃত্য করিতে 
আদেশ দিলেন। শ্রীঅদৈতপ্রতু প্রথম সম্প্রদায়ে নৃত্য 
করিতে লাগিলেন । শ্রীনিত্যানন্দ গ্রতু দ্বিতীয় সম্প্রদায়ে, 
তৃতীয় সম্প্রদায়ে বক্রেশ্বরণত্তিত এবং চতুর্থ সম্প্রদায়ে 
শরাসপণ্ডিত নৃত্য করিতে লাগিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ প্রত 
মখো ধাড়াইয়া এই অপূর্ব নৃত্যকীর্তনরঙ্গ দর্শন করিতে 
লাগিলেন। সন্বীর্তন-যত্জেশ্বর শ্রীক্ীনবন্ধীপচন্ত্র চতুঃসশ্র- 
দায়ের মধ্যে ভূবনমোহন মুঠিতে দাড়াইয়। আছেন, সক- 
লেই দেখিতেছেন,ঠাহার প্রতি করুণনয়নে সকলেই চাহিয়া 


শ্রীক্ষেত্রে প্রভুর সহিত নদীয়ার ত্ক্তবৃন্দের মিলন,-_ শ্লীনীলাচলে মহা'সন্থীর্তন। 


আঁছেন। এইভাবে প্রত তখন কিছু এশ্বর্ধয প্রকাশ 
করিলেন (১)। নৃতা করিতে করিতে যিনি প্রভুর সম্মুখে 
আসেন, প্রত ত্বাহীকে সপ্রেম গাঢ় প্রেমালিঙ্গন দানে 
কৃতার্থ করেন। এই ভাবে নদীয়ার ভক্তবুন্দ গ্রতৃকে 
লইয়া মহাসন্থীর্তন করিতেছেন এবং সমগ্র লীলাচলবাপী 
ইহ! দেখিয্ব] গ্রেমানন্দ-সাগরে ভামিতেছে। কবিরাজ 
গোস্বামী লিখিয়াছেন__ 
মহ। নৃত্য, মহাপ্রেম, মহাসন্কীর্তন। 
দেখি প্রেমানন্দে ভাসে নীলাচলজন ॥ 

একধপ আনন্দোৎসব, এক্প অপূর্ব নৃত্যকীর্্ন শ্রীনীলা- 
চলে পূর্বে কখনও হয় নাই। মহারাজ গঞ্জপত্তি প্রতাপ- 
রুদ্র অট্টালিকার উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়। নিজগণের 
সহিত এই মহাসঙ্কীর্ভন যজ্ঞ দর্শন করিতেছেন । ভক্তবৃন্দ 
সহ সঙ্কীর্তন-যজ্ঞেশ্বর শ্রীগৌরাঙ্গ প্রতৃকে প্রেমাবেশে মধুর 
বৃত্য করিতে দেখিয়া রাজা আনন্দে বিহ্বল হইয়। অনর্গল 
প্রেমাশ্র বর্ষণ করিতেছেন । প্রভুর সহিত মিলিত হইবার 
উৎকণ্ঠা! তাহার শতগুণ বদ্ধিত হইতেছে । তিনি রথ- 
যাত্রার দিন গণিতে লাগিলেন । 

শ্ীঙ্লীনবন্ধীপচন্দ্র নবদ্ধীপবাপী ভক্তবুন্দসহ মহা সঙ্কীর্ততন 
ষজ্ঞ সমাপনাস্তে শ্লীশ্রীজগন্নাথদেবের পুপ্পাঞ্জলি আরতি 
দর্শন করিয়া! সর্বভক্তগণ সঙ্গে বাসায় আসিলেন। তাহা- 
দের সঙ্গে সঙ্গে রাজাদেশে জগন্নাথের সেবকগণ প্রচুর 
পরিমাণে অতি উত্তম উত্তম প্রসাদ আনিয়া প্রতুর বাসায় 
উপস্থিত হইলেন। কার্তনশ্রাস্ত ভক্তবৃনকে গ্রাতু স্বয়ং 


, (১) তা! এক উষ্ধরধ্য তার হৈল প্রকটন। 
চারিদিকে নৃত্য গীত করে হত জন । 
সবে দেখে করে প্রভু আমারে দর্শন ॥। 
চারি জনের নৃত্য প্রভুর দেখিতে অগ্তিলাধ । 
মেই অভিলাষে কে এরশ্থর্য্য প্রকাশ।। 
দর্শনে আবেশ তার দেখি মাত্র জানে। 
কেমতে চৌদিকে দেখে ইহা নাহি জানে ॥। 
পুলিন ভোঙনে ধেন কৃষ্ণ বধ্যস্থলে 
চৌদিকের নখ! কহে আমারে নেঙালে ॥ চৈ; চঃ 


-ই৩৯ 


এই প্রসাদ বন্টন করিলেন। সকলেই প্রেমানন্দে হরি- 
ধ্বনি করিতে করিতে প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। তাহার 
পর সকলে মিলিয়া কিছুক্ষণ প্রভূর সহিত বনিয়! হরিকথা 
কহিলেন। রাজি প্রায় দেড়প্রহর অতীত হইল। প্রত 
সকল ভক্তগণকে নিজ নিজ বাসায় শয়ন করিতে আদেশ 
করিলেন। ভক্তবুন্দ প্রভুর শ্রীচরণকমল বন্দনা করিয়া 
সেদিনের মত বিদায় লইলেন। নদীয়ার ভক্রবৃন্দ যতদিন 
প্রভুর সঙ্গে নীলাচলে ছিলেন, প্রতিদিন -সন্ধাকাচল 
তাহার! জরস্রক্রগন্জাথদেবের শ্রীমন্দিরে গ্রতৃর সহিত এঁই- 
কূপ নৃত্য কীর্তনোৎ্দবে মত্ত হইতেন। কীর্তনানন্দে 
নীলাচলধাম মুখরিত হইল। চিদানদময় দীঁরুত্রন্গে 
পরমানন্দময় নরব্রন্ধ শ্রীশ্রীগোরাঙহুন্দরের আনন্দঘন 


'মুত্তির বিকাশ হইল। সর্বনীলাচল আনন্দময় বোধ হইল) 


নদীয়ার ভক্তবুন্দ নীলাচল গৌরম্য় দেখিলেন। ভাগ্যবান 
নিত্যদাসগণ অনেকে অচল জগন্নাথের স্থানে সচল জগনা- 
থকে দেখিয়া পরাঁনন্দ অন্থভব করিলেন। এই জন্তই, 
গ্রভূকে ভক্তবৃন্দ “সচন্প জগন্নাথ” বলিতেন। পরে মহারাজ 
গজপতি প্রতাপরুত্রও একথা বলিয়াছিলেন। 

নদীয়ার ভক্তবৃন্দ প্রত্বকে “এক একদিন করিয়া নিজ 
নিজ বানায় নিমন্ত্রণ করিয়। গৃহ হইতে সবস্বে আনীত 
ভোজাব্রব্যর দ্বারা পরম পরিতোষ পূর্বক তাহাকে তিক্ষা 
করাইলেন। প্রভুর ষাহাতে প্রীতি, গ্রডূ হাহা খাইতে 
ভালবাসেন, ন্দীয়ার তক্তবৃন্দ সেই সকল বস্ত 'তিশয় 
যত্ব করিয়া মাথায় বহিয়া নবদ্বীপ হইতে নীলাচলে আনিম্া- 
ছেন। শচী-বিষ্ুপরিয়াদত্ত গ্রীতি উপহারও শ্রীবাসপণ্ডিত 
সঙ্গে আনিয়াছেন। প্রতুকে নিমন্ত্রণ করিয়! সেই সকল 
প্রীতি-উপহার একে একে ত্বাহার ভোজনপাত্রে দিয়া 
শ্্রবাসপণ্ডিত বলিলেন “এসকল তোমার নিজ গৃহের 
বন্ত। শচীমাঁতা যত্ব করিয়া তোমার জন্ত পাঠাইগ়াছেন । 
ল্সেহময়ী জননীর নাঁম শুনিয়াই গ্রতু মাতৃ-প্রেমে' বিভোর 
হইয়া কার্দিয়া ফেলিলেন,-তীহার ছল ছল করুণাভর! 
অরুণ নয়ন ছুটি দেখিয়া শ্রীবাসপপ্তিত আর সে কথা 
তুলিলেন না। এ 


২৪৩ 


এইরপে শ্রীনীলাচলে ভক্তভগবানের যে মিলন হইল 
ইহা অতি অপূর্ব । পুঙ্জাপাদ্ কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়া- 
ছেল, . 
“এই ত কহিল প্রতুর কীর্তনবিলা। 
ঘেব! ইহা শুনে হয় চৈতন্তের দাস” ॥ 
ইহা হইল ফলক্রুতি। এই যে ভক্তভগবানে অপূর্ব 
মিলনন্থধ, নদীয়াবানী ভক্তবৃন্দের প্রভু দর্শনে 
-ফঞ্রই যে মনের অভূতপূর্ব আনন্দোচ্ছাস, ব্রদ্মানন্দের সহিত 
ইহার তুলনা হয় না। নদীয়ার ভক্তবৃন্দ ব্রন্মানন্দ তুচ্ছ 
নে ধরেন। প্রতৃকে দেখিয়া তাহাদিগের যে আনন্দ, 
যে স্থুখ, তাহা ষেকি বস্ব, তাহা তাহারাই জানেন। 
তীহার। প্রভুর নিতাপার্ধদ, নিত্যদান। প্রভুর দাসত 
ভিক্স অন্ত বিষয়ে তাহাদের মন যায় না, প্রতৃর শ্রীমুখ দর্শন 
স্থুখই তাহারা পরম ও চরম ত্থুখ মনে করেন। তাহারা, 
“ঠৈতন্তের দাসত্ব বই নাহি জ্ঞানে আর ।” চৈঃ চঃ 





দশম পরিচ্ছেদ। 


৪ লাস ৩ পি ও 


নু 


টিজিি চি 


নীলাচলে স্রীত্রীজগন্নাথদেবের 
বথষাত্রার উদ্ভোগ ও রাজা প্রতাপ 
রুদ্রের উৎকণ। রাজপুত্রের সহিত 
প্রভুর খিলন। আীগুপ্ডিচা মন্দির- 
.... মার্জন-লীল। । 


5০ 
উত্তঙ্গেন নভস্বলং তরলয়্মার্তওবিশ্বং মু 
শম্বন্‌ দেবসভাজনবিধিং সংপাদয়নির্ভরং । 
বদধাপ্তান্তর সংস্থিতন্ত নয়নানন্দোত্সবোৎসাহকঃ 
. সাটোপং মু্রবৈরিণো বিজয়তে লক্্মীময়সন্দদঃ॥ (১) 
্‌ শ্রীচৈতগ্চন্দ্রোদয় নাটক ॥ 


7) অর্থঃ। পমধিক উচ্চতা বশত; যে রখ জাকাশমণ্ডলকে চঞ্চল 


কদ্ধিতেছে, মুর্ামগুলকে মুহমু ম্পর্ণ করিতেছে) এবং যে রথ দেবলতার 





ীত্রীমন্মহা প্রভুর নীলাচল-লীলা। 


ইতি পূর্বে প্রসৃর সহিত রাজ গ্রতাপরুদ্রের মিপন 

জন্য উত্কঠার কথ। বলিয়াছি। রাজার গোরাঙ্গানুরাগের 
পরিচয়, কপাময় পাঠকবুন্দ পূর্বেই পাইয়াছেন ; এখানে 
আরও কিছু বলিব। দক্ষিণ দেশ হইতে প্রভূ যখন শ্রানীলা- 
চলে প্রত্যাগমন করেন, তখন, রাজ প্রতাপক্ত্্র তাহার 
রাজধানী কটক নগরে ছিলেন। সেখান হইতে তিনি 
সার্বভৌম ভটাচার্ধ্যকে বহু অনুনয় বিনয় করিয়। প্রভুর 
সহিত মিলনের জন্য পর লেখেন। তছুত্তরে সার্বভৌম 
ভট্টাচার্ধ্য লিখেন “প্রভুর আজ্ঞ। পাইলাম না। পরে 
পুনরায় চে্টা করিব ।” রাজা এই পত্র পাঁইয়। মনে 
দারুণ ব্যথা পাইয়! পুনরায় লিখিলেন-_- 

প্রতুর নিকটে আছেন যত ভক্তগণ । 

মোর লাগি ত| সভারে করিহ নিবেদন | 

সেই সব দয়ালু মোরে হইয়া সদয়। 

মোর লাগি গ্রভু পদে করেন বিনয় ॥ 

ত। সভার প্রসাদে মিলে শ্রীপ্রতুর পায়। 

প্রভু কুপা বিনা মোরে রাজ্য নাহি ভায় ॥ 

যদি মোরে কৃপা না করিবেন গৌরহরি | 

রাজ্য ছাড়ি যোগী হই, হইব ভিখারি ॥ চৈ: চঃ 

সার্বভৌম ভট্টাচার্য) এই পত্মর পাঠ করিয়। বিষম 

চিন্তিত হইলেন। সর্বভক্রগণকে রাজার সেই অপূর্বব পত্র 
থানি দেখাইলেন। রাজা গজপতি প্রতাপকুদ্রের এতাদৃশ 
গৌরাঙ্গান্থরাগ দর্শনে ভ্তবুন্দ বিন্ময-সাগরে মগ্র হইলেন। 
নকলেই বলিলেন প্রত কখনই রাজার সহিত মিলিত 
হইবেন না, আমরা যদি তাহাকে এবিষয়ে অন্থরোধ করি) 
তাহ হইলে তিনি বড় দুঃখিত হইবেন।” সার্বভৌম 
ভষ্টাচার্ধ্য রাজ। প্রতাপরুদ্ত্রের মন্্ী বন্ধু। রাজার লহিত 
প্রীগৌরাঙ্গ-মিলনে তিনি ছুতীর কার্ধ্য করিতে- 
ছেন। তিনি একথা শুনিয়। বলিলেন “একবার 
আনদ্দ সম্যক বর্ধন করিতেছে, এবং ক্রঙ্গাণ্ড তি অন্যত্রস্থিত জনগণেরও 
নয়নানলোৎদথে উৎসাহ * প্রদান করিতেছে, সেই মুরবৈরী জগন্লা ধদেখের 
রখ নগর্ষেধ জযযুক্ত হউক। 


নীলাচলে শ্রী শ্রীজগল্লাথঙ্েবের রথবাত্রার উদ্ধোগ । 


চলুন, সকলে মিলিয়া টেষ্টা করিয়া দেখি। প্রতৃকে 
রাজার সহিত মিলনের অনুরোধ করিব না, রাজব্যবহারে 
হই একটি কথ। কহিয়া দেখিব, প্রভুর মন কিরূপ*। এই 
বলিঘ়্া মকলে মিলিয়। গ্রভৃর বাসায় চলিলেন। সার্বভৌম 
ভষ্টাচার্ধ্য এবার শ্রুনিতানন্ প্রতৃকে এই বিষম কার্ধোর 
পাণ্ড নিয়োগ করিয়া কহিলেন প্শ্রীপাদ! আপনি যদি 
গ্রতৃকে রাজার জন্ত একটি কথা বলেন, তাহ। হইলে কার্য 
সিদ্ধি হয়। রাজা পরমভক্ত, আপনার চরণে তাহার 
বিশেষ নিবেদন, যাহাতে প্রত তাহাকে কপা করেন”। 
অবধূত শ্রীনিত্যানন্দপ্রতৃ হাপিয়া কহিলেন, "ভট্টাচার্য ! 
তুমি এই কার্যে দৌত্যরূপে নিযুক্ত হইয়াছ। 
তোমার দ্বারাই প্রভু এই কার্ধ্য সিদ্ধি করিবেন। তবে 
খন বলিতেছ, আমি প্রতৃকে অবশ্য বলিব” । এইবপ 
পরামর্শ করিয়া! নকলে মিলিয়। গ্রতৃর নিকট চলিলেন। প্রত 
তখন তাহার নিজ বাসায় বসিয়। মালা! জপ করিতেছেন। 
প্রতুর অনুমতি লইয়া তাহার চরণ বন্দনা করিয়া সকলে 
মাসন গ্রহণ করিলেন। সকলেরই ঈচ্ছা প্রতৃকে রাজার 
কথা বলেন, কিন্তু কাহারও সাহস হইতেছে না। অস্ত- 
ধর্যামী গ্রভু তাহাদের মনের কথা জানিয়াছেন; 
কিন্তু তাহ! গ্রকাশ না করিয়! করুণ নয়নে সকলের প্রতি 
শুভদৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন “এসময়ে তোমাদের মুখের 
ভাব দেখিয়া বোধ হইতেছে,কিছু বলিতে আসিয়া, কিন্ত 
তাহা বলিতে পারিতেছ না+_ইহারই বা কারণ কি? (১) 
ইনিত্যানন্দ প্রত সাহসে ভর করিয়া তখন কহিলেন, 
প্রভু, হে! তোমাকে একটি কথা বলিতে 
চাই, সে কথাটি না বলিয়া আর থাকিতে পারিতেছি না, 
কিন্তু বলিতেও ভয় হইতেছে। সে কথাটি যোগ্য হউক 
আর অযোগ্য হউক, তোমার নিকট আমর! বলিতে চাই। 
তুমি যদি অভয় দাও তবে বলি”। সর্বজ প্রভু হাসিয়া 
কহিলেন গ্গ্রীপাদ! সকল কথাই আপনি আমাকে অক- 
গটে বলিতে পারেন" । প্রতুর ভীমুখের আশ্বাপবাণী 


(১) প্রভু কছে কি কছিতে সবার আগমদ। 
দেখি গ্ত কহিতে চাহ না কছু কারণ ।। চৈঃ ৮ 
নও 





২৪১ 


পাইয়! তখন শ্রীনিত্যানন্দপ্রতৃ কহিলেন “রাজা গ্রতাপ 
রুক্র তোমার কৃপাপ্রার্থ। তিনি পরম ভক্ত । তুমি যি 
কপা করিয়া তাহাকে দর্শন দানে কৃতার্থ না কর, তিনি 
রাজ্যত্যাগ করিয়। যোগী হইবেন ।” 

তোমা না মিলিলে রাজ! চাহে যোগী হৈতে”। 

ভক্তবৎসল প্রভুর মন এইকথায় ভ্রব হইল বটে; কিন্ধু 
লোকশিক্ষার জন্ক প্রকৃত মনের ভাব প্রকাশ না করিয়া 
বাছিক বিরক্তির ভান করিয়া বলিলেন *শ্রপাদ! 
আপনাদের সকলের ইচ্ছা আমি বিষ্বীর সঙ্গ করি। আমি, 
বিরক্ত মন্ধ্যাসী, ইহাতে আমার পরমার্থ ত নাশ 
হইবেই, লোকেও নিন্দা করিবে। লোক ত পরের 
কথা, এই যে দামোদরপত্ডিত ইনিও আমাকে ভৎগন! 
করিবেন। ইহাকে আমি আপনাদের অপেক্ষা বড় ভয় 
করি। ইঞ্টার বাক্যদণ্ড আঁমি সহ করিতে পারিব ন |: 
আপনািগের কথায় আমি রাজার সহিত মিলিতে 
গারিব না, কিন্তু যদি দামোদর পণ্ডিত কহেন, তাহা হইলে 
আমি এই কার্ধয করিতে পারি” (১)। ইহাদিগের মধ, 
দামোদর পপ্ডিতও ছিলেন। তিনি পরম নিরপেক্ষভাবে, 
কথা ববিতেন। প্রভু নন্ত্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়াছেন, 
ধাহাতে তাহার আশ্রমধশ্ম সর্বতোভাবে রক্ষা হয়, 
তিনি তাহার প্রতি গ্রথর দৃগ্টি রাখিতেন। মধ্যে 
মধ্যে এই স্তরে গ্রতৃকে তিনি বাক্যদণ্ড দিতেন। 
দামোদরের বাকাদণ্ড প্রভু বড় ভালবাসেন।, 
এই বাক্যদপ্ু-লীলাকথা যথাস্থানে বিস্তারিত বর্ণিত 
হইবে। দামোদর পণ্ডিত প্রভুর কথা শুনিয়। কথক্চিত 
লজ্জিত হইলেন বটে, কিন্তু উত্তর দিতে ছাড়িলেন না। 
তিনি গ্রতৃকে বলিলেন । যথ৷ গ্রচৈতন্য চরিতাম্বতে-_ 

দামোদর কহে “তৃমি ত্বতন্্ ঈশ্বর | 

বর্তব্যাকর্তব্য নব তোমার গোচর ॥ 


(১ গরমার্থ খাঁকুক লোকে করিবে নিদান। 
লোক রছ্‌ দাসোদর করিবে ভৎ সন | 
তোম! সম্ভার আগ্যায় আমি ন! মিলি রাজারে। 
দাঞ্গোধর কছে বদি তবে মিলি তীরে 0 &% চঃ 


৪, 


আমি কোন্‌ ক্ষুত্র জীব তোমাকে বিধি দিব। 

আপনি মিলিবে কারে তাহাও দেখিষ ॥ 

রাজ। তোমায় স্নেহ করে তুমি ন্বেহবশ। 

তার স্লেছে করাবে তারে তোমার পরশ। 

ষদ্যপি ঈশ্বর তুমি পরম স্বতন্ত্র 

তথাপি স্বভাবে হও প্রেমপরতন্তর | 

দামোদর পণ্ডিতের কথ শ্রনিয়। প্রভু নীরব রহিলেন। 
দামোদর যাহা বলিলেন, তাহা অতি স্প্ কথা,--তাহার 
আর উত্তর নাই। তিনি একেবারে অতি স্থষ্পষ্ট কথায় 
সর্ধলমক্ষে প্রতৃকে কহিলেন “প্রভু হে! তুমি আর ভারি- 
ভূরি করিও না, তুমি আপনিই রাঁজার সহিত মিলিত 
হইবে, আমরা তাহাও দেখিব 1” এইরূপ স্পষ্ট কথায় 
প্রতুর মনে বড় সুখ হইল। তিনি দামোদর পণ্ডিতের 
মুখের দিকে একটিবার করুণ নয়নে চাহিলেন। চাহিয়াই 
মত্তক অবনত করিলেন। এই (প্রম-কটাক্ষের মর্শ 
প্দামোদর | তুমিই আমার অন্তরের প্রকৃত ভাব বুঝিয়াছ। 
আমি ভক্তের সম্পূর্ণ বশীভৃত। রাজ! আমাকে প্রেমভক্তি- 
ডোরে আবদ্ধ করিয়াছেন, এবন্ধন মুক্ত করা আমার 
সাধ্য নহে।” উপস্থিত তক্তবুন্দ বুঝিলেন প্রসৃুর মন 
কোমল হইয়াছে, রাঞ্জার মনবাঞ! তিনি পুর্ণ করিবেন। 
প্রভু যখন আর কথা কহেন না, তখন প্রীনিত্যা নন্দপ্রতু 
কহিলেন, যথা শ্রীচৈতন্থ চরিতাম্বতে-- 

নিত্যানন্দ কহে এঁছে হয় কোন জন। 

যে তোমারে কহে কর রাজ-দরশন। 

কিন্তু অগ্ুরাগী লোকের শ্বভাব এক হয় । 

ইষ্ট ন! পাইলে নিজ প্রাণ সে ছাড়য় ॥ 

যাজিক ত্রাঙ্মণী হয় তাহাতে প্রমাণ। 

কষ লাগি পতি আগে ছাড়িলেক প্রাগ | 

'তৈছে যুক্তি করি যর্দি কর অবধান। 

তুমিহ না মিল তারে রহে তার প্রাণ ॥ 

এক বহির্বাস যদি দেহ ক্কুপা করি। 

তাহা পাঞ। প্রাণ রাখে তোমার আশ! ধরি ॥ 

করুপামর় গ্রতৃর করণ হ্বদঘ মথিত হইল। তিমি 





শ্রীশীমশহাপ্রতর নীলাচল-লীলা । 


আর নীরব থাকিতে পারিলেন না। তিনি অধোবদনে 
কি ভাবিতেছিলেন, এক্ষণে শ্রীবদন তৃলিয়! শ্রীনিত্যানন্দ 
গরুর প্রত্তি করুণনয়নে চাহিয়া মধুর বচনে কহিলেন 
প্ভ্ীপাদ ! আপনারা .সকলেই পরম পণ্ডিত, আমার পক্ষে 
যাহা ভাল হয় তাহাই করিবেন।” (১) শ্রীগৌরাঙ্গ ভগ- 
বানের ইচ্ছাশক্তি শ্রনিত্যানন্দপ্রতৃ। তিনি প্রত 
মনোভাব বুঝিয্া গোবিনদের নিকট হইতে তাহার একখপ্ু 
বহির্বান চাহিয়া লইয়। সার্বভৌম ভট্টাচার্যের হস্তে দ্রিজেন। 
সার্বভৌম ভট্াচার্যা সেই বস্ত্র লইয়া! রাজ প্রতাপরুত্রকে 
দিলেন। রাজ! প্রতুর গ্রসাদী বস্ত্রধণ্ড পাইয়া গ্রেমানন্দে 
মন্তকে ধারণ করিম কৃতার্থ হইলেন। সেইদিন হইতে 
পরম ভক্তিভরে সেই বন্ত্ররূপী প্রতৃকে নিত্য-পূজা করিতে 
লাগিলেন (২)। এই যে প্রভুর প্রপাদদী বন্তরদান, ইহা, 
গ্ীনিত্যানন্পপ্রভূর কৃপায় হইল। এতদিন সার্বভৌম 
ভট্টাচার্যের অন্থগত হইয়া! রাজ। গ্রতাপরুদ্র শ্রীগৌরাঙ্গ- 
কৃপা গ্রাপ্তির চেষ্টা করিতেছিলেন। সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য 
যখন তাহাকে শেষবার লিখিলেন রাজার সহিত তাহার 
মিলন গ্রতুর অভিপ্রেত নহেতখন রাজা প্রতাপরত্র শ্রুনিত্যা' 
নন্দ প্রতুর শরণ লইলেন। তিনি সার্ব্বভৌম ভট্রাচার্ধ্যকে যে 
পত্র লিখেন, তাহাতে শ্রুনিত্যানন্দ প্রভুর নাম বিশেষ 
করিয়া লিখিত ছিল। রাজ। নদীয়ার ভক্তবুগের শরণ 
ললইলেন,ইহা তাহার পত্রের মন্মে বুঝিতে পার] যায়। রাজা 
প্রতাপরুদ্র সার্বভৌম ডট্রাচার্যের পঞ্জে লিখিঘ়্াছিলেন-- 

প্রভুর নিকটে আছে ফ্ত ভক্তগণ। 

মোর লাগি তা সবারে করিহ নিবেদন ॥ * 

সেই সব দয়ালু মোরে হ্ইয়! সদয় । 

মোর লাগি প্রতু পদ্দে করেন বিনয় ॥ 

সা সবার প্রসাদে মিলে রী প্রভুর পায় । 
প্রত কৃপা বিনা ধোরে রাজ্য নাহি ভায় ॥ চৈঃ চঃ 


০ পেপসি 





টিন সি ৯, 


(১) প্রভু কছে তুমি সব পরম বিদ্বান । 

* যেই ভাল হয় সেই কর সমাধান ।। চৈঃ চং 

(২) বস্ত্র পাঞা আনন্দিত হৈল রাজার মন। 
প্রভুরূপ করি করে বস্ের পুজন | চৈ: চঃ 


নীলাচলে জ্রীঞ্ীজগন্াথদেবের রথযাত্রার উদ্ভোগ। 


তক্তের কপা ভিন্ন শটভগবানের কপাকটাক্ষ লাত হয় 
না; তাই রাজ! ভক্কের শরণ লইলেন। শ্রীনিত্যানন্ প্রভূর 
রূপা ভিন্ন প্রীগৌরাঙ্গচরণ লাভ হয় না, সেইজন্ত রাজ! 
প্রতাপকত্র প্রীনিত্যানন্দপ্রভুর চরণে শরণ লইলেন। 
ভক্তচুড়ামণি সার্বভৌম ভট্টাচার্যের দ্বারায় তিনি শ্রীনিত্যা- 
নন্দ প্রভুর কৃপালাভ করিলেন। দয়াল নিতাইঠাদের 
কপায় তিনি গ্রতৃর গ্রসাদী বস্ত্র পাইলেন । অন্য কাহারও 
দ্বারায় এই কার্ধ্যটি হইত না । + 

রাজা প্রতাপরুদ্র শান্ত্রতত্জ্ঞ, ভক্তিমান্‌ হিন্দু রাজ।। 
তিনি ক্মান্ত্রের মনন অবগত আছেন। ভক্তিপথের পথিক 
হইতে হইলে ভক্তের চরণাশ্রয় বাতিত শ্রীভগবানের কৃপা, 
লাভ একেবারেই অসম্ভব তাহা তিনি জানেন। সার্ধ- 
ভৌম ভট্টাচার্য পরম গৌরভক, বায় রামানন্দও ততো- 
ধিক) অতএব এই ছুই ভক্তবীরের সাহাষো রাজা সফল- 
কাম হইবেন, তাহা তিনি উত্তমরূপে বুঝিতে পারিলেন। 
রথযাত্রার পূর্বে একদিন রাজা রায় রামানন্দকে নিভৃতে 
ভাঁকিয়া অতিশয় দৈন্য ও আঠি সহকারে তাহার দুইখানি 
হন্ত ধারণ করিয়! কারন্দিতে কান্দিতে কহিলেন-- 


মহাপ্রভু মহ! কপা করেন তোমারে । 

মোরে মিলাইতে.অবশ্থ সাধিবে তাহারে ॥ চৈঃ চঃ 

রায় রামানন্দ রাজাকে বহ্ৃক্ষণ সাত্বনা করিলেন, বন 
আশ] দিলেন। প্রভুর শ্রীচরণে তিনি তাহার প্রেমভক্তির 
সকল কথাই জানাবেন, এই বলিয়া তিনি রাঁজার নিকট 
বিদায় লইয়া গ্রত্তুর বাসায় যাইলেন। প্রভূ নিভূতে বসিয়! 
মান্তা জপ করিতেছিলেন , রায় রামানন্দ সেখানে যাইয়| 
প্রভুর চরণ বন্দনা করিলেন। প্রন্ভূ তীহাকে বসিতে 
অনুমতি .দিলেন এবং তাহার সহিত কৃষ্ণকথারসরঙ্গে মগ্ন 
হইলেন। প্রসঙ্গক্রমে রায় রামানন্দ রাজ। গ্রতাপরুদ্ের 
প্ীপ্রীজগন্মাথদেবের প্রতি আন্তরিক ভক্তি ও তাহার 
সেবানিষ্ঠার কথা উঠাইলেন। প্রতু রাজার বনু গ্রশংস 
করিলেন। রায় রামানন্দ রাজমন্ত্রী, ব্যবহারজীবি, 
যোগ বুঝিয়া রাজার গৌরাঙ্গপ্রীতির, কথা তুলিলেন। 
তু বাধা দিলেন না? তিনি কথাগুলি শুনিলেন। ইহাঁতে 


২৪৩ 


রায় রামানন্দের মনে বড় আশ! হইল) তিনি প্রতৃতব 
চরণ ধরিয়! নিবেদন করিলেন-_. 
“একবার প্রতাপরুদ্ত্রে দেখাহ চরণ।* 

প্রভূ এবার উত্তর করিলেন পদেখ রায় রামানন্দ! 
তুমি পরম পণ্তিত। তুমিই বিচার করিয়া দেখ, জাঙি 
বিরক্ত সঙ্গ্যাসী, রাজা পরম বিষয়ী। সন্ন্যাসী হইয়া 
রাজার সহিত মিলন আমার পক্ষে উচিত হয় না। বিষয়ী 
লোকের সঙ্গ করিলে সঙ্্যাসীর ইহলোক পরলোক উভয়ই 
নষ্ট হয়। পরলোক ত দুরের কথা,-_ইহ সংসারের লোকেরা 
ইহা৷ দেখিয়া! আমাকে উপহাস করিবে” (১)। প্রতুর কথ! 
শুনিয়া রায় রামানন্দ করযোড়ে তাহার চরণে নিবেদন 
করিলেন_প্রত্ব ! তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর, তৃমি ত পরতন্ত্র নহ, 
তোমার আবার লোঁকনিন্দার ভয় কি?” কলির প্রচ্ছন্ 
অবতার শ্রগৌরাঙ্জ ভগবানের একথা ভাল লাগিল না। 
তিনি আত্মগোপন করিয়া তাহার স্বভাবসিদ্ধভাবে উত্তর 
করিলেন-- 





আমি মন্ুত্ত, আশ্রমে সঙ্না(সী। 

কায়মনোবাক্যে ব্যবহারে ভয় বাসি ॥ 

সর্যাসীর অল্প ছিদ্র সর্বলোকে গায়। 

শুরু বস্ত্রে মসি বিন্দু যৈছে লা লুকায় ॥ চঃ চঃ 

চতুরচুড়ামণি রায় রামানন্দ হাসিয়া উত্তর করিলেন 
«প্রভূ হে! পত্তিতপাবন হে! কতশত পাপীকে তৃমি 
কপা করিয়া বিষয়-বিষকৃপ হইতে উদ্ধার করিয়াছ। রাজ 
গজপত্তি গ্রতাপক্ষদ্র তোমার ভক্ত, জগক্লাথসেবক,--ডাহার 
প্রতি একবার ক্লুপাকটাক্ষ কর।” প্রন্তুর করুণ ছদয় জর 
হইল। ভক্তবৎসল ভগবানের ভক্তের গ্রুতি অসীম 
ককপা। ভক্তের ভগবান প্রচ্ছন্ন অবতার গৌরাঙ্গ গ্রতূ 
রাজার গ্রতি তাহার কপার পরিচন্ব দিয়া সতর্কভাবে 
রায় রামানন্দকে কহিলেন যথা শ্রীচৈতন্ত চরিতাম্তে-" 


(১) প্রভু কছে রামানন্দ কহ বিচারিঞ|। 
রাজারে মিলিতে জুয়ায় সন্ন্যাসী হইঞ। | 
রাজার মিলনে সিক্ষুর ছুই লোক নাঁশ। 
পরলোক রহ লোক করে উপহাস ।। চৈঃ চঃ 


« .৪িধি 


প্রভূ কহে "পূর্ণ যৈছে ছুষ্ধের কলস। 
হরাবিন্ুপাতে কেহো না করে পরশ ॥ 
যগ্চপি গ্রতা”্রত্ত্র সর্ব গুণবান্‌। 
তাহারে মলিন করে এক রাজ নাম। 
তথাপি তোমার যদ্দি মহাগ্রহ হয়। | 
তবে আনি মিলাহ মোরে তাহার তনয়। 
“আত্মা ৰৈ জায়তে পুত্জ* এই শাস্ত্র বাণী। 


পুত্রের মিলনে যেন মিলিল! আপনি ।” 
রায় রামানন্দ পরম চতুর এবং বুদ্ধিমান রাজমন্ত্রী। 


তিনি বুঝিলেন প্রভু যখন রাজপুজ্ের সহিত মিলিতে 
ইচ্ছা করিয়াছেন, রাজার সহিত অবশ্তই পরে মিলিবেন,_ 
ইহাই তাহার ইচ্ছা । রায় রামানন্দ আনন্দে গদগদ হইয়। 
ভূর চরণধূলি লইয়া রাজবাড়ীর দিকে ছুটিলেন। রাজ। 
গ্রতাপকুদ্র একাকী নিভৃত কক্ষে বসিয়াছিলেন। রায় 
রামানন্দ তাহাকে বন্দনা করিয়া কহিলেন “মহারাজ! 
অদ্য আপনাকে একটি শুভ সংবাদ দিতে আসিয়াছি। গ্রতু 
আপনার পুত্রের সহিত মিলিতে চাহিয়াছেন। আপনার 
সহিত মিলনের এই শুভ স্থচনা । আপনি সত্বর রাজ- 
পুত্রকে আমার সঙ্গে দিন। আমি তাহাকে প্রভুর নিকটে 


লইয়। যাই” রাজা গ্রতাপরুত্র তাহার পুত্রের 
সৌভাগোের কথ| মনে করিয়া আনন্দে গদগদ 
হুইয়। রায় রামানন্দকে গাঢ় প্রেমালিঙ্গন দানে 


তুষ্ট করিলেন। তৎপরে রাজপুতকে আনাইয়। 
তাহার সঙ্গে দিলেন। রাজপুত্র কিশোরবয়ন্ক 
পরম নুপবান্‌ বালক। তাহার বর্ণ উজ্জল শ্টামবর্ণ 
স্থবলিত অঙ্গ, হুদীর্ঘ চঞ্চল নয়ন। রাজপুত্রের পরিধানে 
পীতান্বর, সর্ব অঙ্গ স্থবর্ণ ও মণিমুক্তার আভরণে ভূষিত। 
প্রতুর নিকটে যখন এই পরম স্থন্দর বালকটিকে রায় 
রামানন্দ লইয়া যাইলেন, রাজপুস্রকে দেখিবামান্ত্রই 
হার মনে কক-তির উ্ীপনা হইন (১) ভিনি 


(১) নুন্দর রাজার পুত্র শ্যামল বরণ । 
কৈশোর বয়দ দীর্ঘ চপল নয়ন ॥ 
পীতান্বর ধরে অঙ্গে রত্ব আত্বর্ণ। 
কৃষ্ন্মরণের তিহে! হৈল। উদ্দীপন ॥ 


শ্রীশ্রামন্মহাগ্রতুর নীলাচল-লীল! । 


গ্রেমাবেশে রাজকুমারকে নিকটে ভাঁকিয়া মধুসত্ভাবণে 
রস আদর করিলেন। বালকের অঙ্গে শ্রীকর স্পর্শ করিয়া 
তাহাকে পবিত্র করিয়া রায় রামানন্দের প্রতি. করুণনয়নে 
চাহিয়! প্রেমাবেশে কহিলেন 


"এই মহ! ভাগবত ধাহার দর্শনে । 
ত্রজেজ্জ - নন্দনশ্থৃতি হয় সর্ধজনে। 
কতার্থ হইলাম আমি ইহার দর্শনে ॥৮ 


” এই কথ৷ বলিয়া প্রেমময় প্রত রাজকুমারকে বক্ষে ধারণ 
করিয়৷ গা প্রেমালিঙ্গন দান করিয়া বালকের হৃদয়ে প্রেম 
সঞ্চার করিলেন। তখন রাজপুত্রের অবস্থা কি হইল 
শুনুন _ 

প্রতৃষ্পর্শে রাজপুত্র হৈল প্রেমাবেশ। 
স্বেদ, কম্প, অশ্রু, স্তম্ত), যতেক বিশেষ 
“কৃষ কষ” কহে নাচে করয়ে রোদন । 
তার ভাগ্য দেখি শ্লাঘ। করে ভক্তগণ ॥ ঠ5: চঃ 
প্রতৃর ইচ্ছায় রাজকুমার স্বস্থির হইলেন। গ্রত্ 
তাহাকে নিজ ক্রোড়ে বসাইয়া। আদর করিয়া কহিলেন 
“তুমি রাজপুত্র, আমি দরিদ্র সন্ন্যাসী । তুমি আমার 
নিকটে যে আসিবে তাহা আমি স্বপ্নেও মনে করি নাই। 
তোমাকে দেখিয়। আমার মনে আজ বড় আনন্দ হইল। 
তুমি মধ্যে মধ্যে আমার নিকট আসিয়া আমাকে এইরূপ 
আনন্দ দান করিবে” (২) ভক্তিমান রাজনন্দন ভূমিই হইয়া 
প্রভৃর চরণ বন্দনা করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। সেই 
দিন হইতে রাজকুমার শ্রীশ্রীগৌরাজগ্রভূর একাস্ত ভক্ত 
হইলেন এবং প্রভুর চরণ দর্শন করিতে নিত্য কাশীমিশর 
ঠাকুরের গৃহে আসিতেন। 
রায় রামানন্দ রাজকুমারকে লইয়া! রাজা প্রশ্তাপরুন্ত্রের 
নিকট যাইলেন। পুনের মুখে প্রভুর কপার কথ! শুনিয়া 





তারে দেখি মহাপ্রভুর কৃকম্মৃতি হৈলা। 

প্রেষাবেপে তারে মিলি কহিতে লাগিল! ॥॥ চৈ: চঃ 
(২) ভবে মহাপ্রভূ-ঠারে ধৈর্য করাইল। 

“নিতা আসি আষায় মিলিহ' এই আজা! দিল ॥ এ 


নীলাচলে প্লীশ্রীজগন্লাথদেবের রথধা ত্রার উদ্যোগ । 


রাজ! আনন্দসাগরে অগ্র হইলেন। তাহার বিষম উং- 
কার অনেক উপশম হইল,---ম্ুকৃতিবান্‌ পুত্রকে তিনি 
প্রেমাবেগে আলিঙ্গন করিয়া ষেন সাক্ষাৎ শ্রীগৌরাক্প্রত্ুর 
শীমঙম্পূর্শ-হুখান্ভব করিলেন (১)। রাজার মনে আজ 
বন্ড আনন্দ । রায় রামানন্দকে পুনঃপুনঃ প্রেমালিক্ষন 
করিয়া গদগদ কে কহিলেন “রায় রামানন্দ! তোমারই 
কুপায় আজ আমার এই পরম সৌভাগ্যের উদয় হইল । 
তোমারই কৃপায় আমার৪ এই সৌভাগা লাভ হইবে, ইহা 
আমি বুঝিতে পারিতেছি। তুমি ও সার্বভৌম ভট্টাচাধ্য 
আমার জীবন দান করিবে । তোমাদের নিকটে আমি 
চিরবিক্রীত রহিলাম”। রায় রামানন্দ রাজার দৈন্ 
দেখিয়। বুঝিলেন,ইহার প্রতি প্রতুর কৃপা হইয়াছে । তিনি 
রাজাকে বন্দনা করিয়া বিদায় লইলেন । 

রীপ্রীজগন্মাথদেবের রথযাত্রা আগতপ্রায়। শ্রীনীলা- 
চল"ধামে ধুম পড়িয়া গিয়াছে । সহশ্র সত লোক রথ- 
যাস্ত্রার উদ্যোগ আয়োজনে ব্যাপৃত হইয়াছে । বহু লোকের 
সমাগম হইয়াছে । শ্রীমন্দির সংস্কার ও চিত্রবিচিত্রিত 
হইতেছেন। রখের সংস্কার হইয়া গিয়াছে । নানাবর্ণের 
ধ্বজা! পতাকা উড়িতেছে। শ্রীপ্রী্গগল্মাথদেবের এই 
অপূর্ব রথের বর্ণন! শ্রীপাদ কবিকর্ণপুর গোস্বামী কাহার 
শ্রচৈতন্ভচরিতামৃত শ্রীগ্রস্থে কিরূপে করিয়াছেন শুস্থন-_” 
কৈলাশং নময়ক্ত্শেষবি ধিনা মেরুং সহয্ির্ভরং | 
সোৎকণং কিলাবিন্ধযকং বিকলয়ন্‌ গৌরী গুরুং গ্লাপয়ন্‌॥ 
অন্ত কোইপ্যধুনা বনৌ শিখরিণাৎ রাজ্জেব কিং নির্টিতো 
ধাত্। শ্তন্দন ইত্যসৌ মুররিপু শ্রীমৃতি পীযুষভূং ॥ (১) 

রথযাত্ত্রার পূর্বে গু্ডিচা শ্রীমন্দির মার্জনা করা হয়। 





(১) পুত্র আলিঙ্গন করি প্রেমাবি্ কৈ]। 
সাক্ষাৎ পরশ যেন মহাপ্রতু পাইল ।। চৈঃ চঃ 
(১) অর্থ। প্রগ্রীজগন্লাথদেষের এই রথকে] বিধাতা ভূমণ্ুলের 
পর্বত সকলের রাজা করিয়া নির্টিত করিয়াছেন । কারণ এই বৃহৎ 
রথ কৈলাস পর্ধতকে দত করিতেছে, হুমের পর্বস্তকে উপহাস করি- 
তেছে, বিস্ক্যাচলকে উৎকঠিহ ও বিকল করিতেছে এবং গৌরীগুরু 
গর্বভযার হিমালয়কেও গ্ীনিযুক্ত করিতেছে। 


২৪৫ 


এই শ্রীমন্দির মার্জন-সেবা জগন্াথদেহের পড়ি 
গণ শ্বহত্তে করেন। প্রতৃর ইচ্ছ। হইল ভিনি- শ্বয়ং 
এ কার্ধযটি করিবেন। ম্বয়ং আচরিয়া ধর্মশিক্ষা দিতে 
তাহার এই অবতার গ্রহণ। ভক্তরুপে প্রভূ কলিহত 
জীবকে স্বয়ং আচরিয়! শ্রীভগবানের অর্জন, ভক্চসেবা 
জীবসেব৷ সকলই দেখাইয়া গিয়াছেন। ইচ্ছীমঞ্জ গ্রতূর 
ইচ্ছা হইল তিনি শ্রীমন্দির মান্না করিবেন।- তীহার 
ইচ্ছায় কে বাধা দিতে পারে? কাশমিশ্র, লীর্বতৌীম 
ভট্টাচার্য এবং সর্বপ্রধান পড়িছাকে ভাকাইয় প্রভূ, 
তাহার মনের ভাবটি প্রকাশ করিয়া বলিলেন, এবং এই 
গু্িচা মন্দির মার্জন সেব! তাহাদের নিকট ভিক্ষী করিয়া 
লইলেন। তাহার! প্রভুর কথা শুনিয়া জির কাটিয়া বলি- 
লেন, এই নীচ কার্ধ্য প্রভুর পক্ষে শোভা পায় নাঁ। গ্রডৃও 
জিব কাটিয়া হাসিয়া! উত্তর করিলেন “বহভাগ্যে দেষমন্দির 
মার্জন-সেবা-ভার প্রাথ হওয়া যায়। আপনাদের কৃপায় 
আমার ভাগ্য স্থগ্রসক্ন, তাই এই পরম পবিষ্ব সেবাকার্ধে 
আমার মন ধাবিত হ্ইয়াছে*। প্রতর এই কথায় আ'র 
উত্তর কি দিবেন? প্রধান পড়িছা ঠাকুর তবুও গ্রন্থৃকে 
বলিলেন, যথা শ্রীচৈতম্ত চরিতামুতে-_ 


পড়িছ। কহে আমি সব দেবক তোমার। 
যেই তোমার ইচ্ছা! সেই কর্তব্য আমার ॥ 
বিশেষে রাজার আজ! হৈয়াছে আমারে । 
যেই প্রসৃর ইচ্ছা সেই শীঘ্র করিবারে। 
তোমার যোগ্য সেবা নহে মন্দির মাঙ্জন। 
এহো। এক লীল! করয়ে তোমার মন | 
কিন্তু ঘট সম্মাজ্জনী বহৃত চাহিয়ে। 
আজ! দেহ আজি সব ইন! আনি দিয়ে ॥ 


প্রভূ আনন্দে গদগদ হইয়া পড়িছা ঠাকুকে কহিলেন 
“ঘট ও নশ্শীর্নী এখানে আনিয়৷ দেওয়া হউক । ল্য 
প্রীতি আমি নদীয়ার ডকগণ সঙ্গে জীদ্গির মার্জনা 
করিয়। ধন্ত হইব”। তৎক্ষণাৎ একশত নৃতন ঘট এৰং 
একশত নৃতন সন্বার্ছনী কাশীজিশ্র-ভবনের জক্িনাম় 


২৪৬ 


আসিয়া স্তপী়ত হইল । ইহ! দেখিয়া প্রভুর মনে বড় 
আনমনা হটল। 

_ পরদিবস প্রভাতে উঠিয়া গ্রতৃ নিত্যকৃত্য করিয়া ভক্ত- 
বজ্মকে ভাকিয়। স্বহন্তে তাহাদিগের অঙ্ে চন্দন জেপন 
করিলেন. ভীহাদিগের গলদেশে মালী পরাইয়া দিলেন। 
সকলের হণ্ডে এক এক সম্মার্জনী দিলেন, স্বন্ধে এক এক 
কলস দিলেন, প্রত শ়্ং শ্রীহত্তে এক গাছি সম্মার্ভবনী লইয়া 
ইরি স্মরণ করিয়া শ্রীষন্দিরে চলিলেন। নীলাচলবাসী 
নয়নারীবৃন্দ এবৎসর এই একটি নৃত্তন দৃশ্য দেখিলেন। প্রতৃর 
কাণ্ড দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য হইলেন । শ্রীমন্দির মাঙ্ন- 
সেবাকার্ধ্য আরস্ভ হইল । সকলেরই মুখে প্হরি হরি” ধ্বনি। 
সকলেই আনন্দে গদগদ। সকলেরই হাশ্যবদন, প্রথমে 
সম্পার্জনী ছার! নিয়দেশ পরিষ্বৃত হইল । একেবারে শত 
শত জন ভক্ত এই কার্ধ্ে ব্রতী হইলেন। শ্রীমন্দিরের 
প্রাঙ্গন ভূমি হইতে সমস্ত আবর্জনা দূর করিয়া মন্দিরা- 
ত্যন্তরে যাইলেন। প্রতৃ স্বয়ং সম্মার্জনী হস্তে সকলকে 
কাজ শ্িখাইতেছেন। সকলে মুখে কুষ্ণ নাম ভিন্ন অন্ত 
কথ নাই। 

প্রেমোপ্লাসে গৃহ শোধে লয় কৃষ্ণ নাম। 
তক্তগণ কৃষ্ণ কহে করে নিজ কাম ॥ 5: চঃ 
মন্দিরের ভিতর মান্না হইলে, সিংহাসন এবং 
মনিরের চারিভিত শোধিত হইল। শেষে জগমোহন 
মাঙ্ন! হইল। প্রভু সহাম্তবদনে অতিশয় প্রেমভরে 
আহরিষদ্দির মাঞজ্জনা করিতেছেন, এবং মধুকঠে 
মধুত্ব কীর্তন করিতেছেন। ভকগণ তাহা শুনিয়া 
প্রেমানঙ্গে উন্মত্ত হইয়! শ্রীমন্দিরসংলগ্ন গ্রত্োক 
গৃহের ভিত্তি, অলিন্দ, এবং বহির্ভাগ অতিশয় যত্বের সহিত 
মার্জন! করিতে লাগিলেন। প্রত যখন হরিমন্দির মার্জনা 
করিতেছিলেন, ধুলিধুসরিত অঙ্গে তাহার অপূর্ব শোভা 
হইস্লাছিল। শ্রীবদনে কৃষ্ণ নাম,নয়নে দরদরিত প্রেমাশ্রুধারা 
পুলকাক্ষিতকলেবর শ্রীগৌরভগবানকে দেখিয়া, ভক্তবৃন্দ 
ফেহ কেহ মন্দির মার্জনা কার্ধ। বিশ্বত হইয়া সন্মার্জনী 
হত্যে প্রতৃর ভীবদনশোডা! সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। 


(১) অথ যুগপদয়ং প্রমার্জনোথকে।, জনমিচযঃ প্রভু কীর্তনাতিমুগধঃ। 


পিসি 
কি 
সস 


শীশ্রীমন্মা প্রভুর নীলাচল-লীলা। 


প্রেমানন্দে ভীহাদিগের নয়নে দরদরিত প্রেমাশ্রধায়া 
প্রবাহিত হইল। কেহ কেহ প্রেমানন্দে অবশাঙ্গ হইয়া 
ইরিমন্দিরই মাজ্্রনা করিতেছেন,-_কিন্তু কার্ধ্য ঘষে কত দূর 
হইল,_+সে বিষয় একেবারে বিস্বৃত হইয়া! গিয়াছেন (১)। 
প্রভূ প্রেমাবেশে হরিমন্দির মার্জনা করিতেছেন এবং 
আনন্দে বিহ্বল হইয়! “ তুমি এই দিকে এস, তুমি এদিকে 
যাও, তৃমি এই স্থান মার্জনা কর” এইরূপ বারস্বার কৃপা- 
দেশে ভক্তগণকে উৎমাহিত করিতেছেন । যথা শ্রাচৈতন্ক- 
চরিত মহাকাব্যে-- 
প্রতৃরপি পরম গ্রহ মুগ্ধত্বমিত ইতস্ততস্ততস্বং 
সবললিতমিতি মার্জয়েতি লোকা নদিশ দলং সখিতানুদঃ 
প্রকুর্ববন্‌। 
এই হরিমন্দির মাঞ্জন-কার্ধো নীলাচল এবং নদীয়ার 
সকল ভক্তবৃন্দই নিযুক্ত আছেন। শ্রীঅদ্বৈত প্রভু আছেন, 
গ্রনিত্যানন্দ প্রভু আছেন, স্বরূপ দামোদর আছেন, পুরী 
ও ভারতী গোপাঞ্ি আছেন) এই হরিমন্দির-সেব।- 
কার্যে যোগদান করিতে ধাহার আমিতে বিল হইল, 
দয়াময় গ্রতু তাহার শ্রীহস্তস্থিত সম্মাঙ্জনী দারা পৃষ্ঠদেশে 
আঘাত করিয়া! আপ্যায়িত তাহাকে করিতেছেন। ইহাতেও 
তক্তগণের অপার আনন্দ এবং অসীম স্থখ বোধ হইতেছে। 
তাহার! লঙ্জিত হইয়।৷ গ্রভৃর চরণ বন্দন। করিয়া! ততক্ষপীৎ 
পরমন্দির-মাজ্বনা-কার্যো যোগ দিতেছেন (১)। শ্রীমন্দির 


তাত 


অনুগৃহমনূভিত্বিচাহ্বলিন্দং, ত্বনু বড়ভি প্রমস্জ মার্জনীভিঃ || 
প্রভূবদমনিরীক্ষণেমমুখধারহসি চ ফেবল মার্জনীং গৃহীত্ব!।  * 
নয়মজলফরেন ধৌতদেহাশ্চিরমিব বিশ্ব ত মার্জলক্রিয়াংমঃ ॥ 
সুপুলকমপি কেচিদীশহ্কতি শ্রবণপরেণ হদ। বিনিদ্রিতাঙ্গাঃ | 
গৃহমপি5 তেব মার্জযস্তঃ কৃতমপি কর্ম নচাবিদম্‌ বিমুদ্ধী: || 
ূ জ্ীঠৈতম্তচরিত মহাকাব্য । 
প্রভুরপি চ বিলম্িতেন যে! যঃ পুরস্ত উপৈতি স তস্য ত্য পৃঠ্ঠে। 
প্রণয়রসতরেন মার্জনীতিরবছতর গাঁড়মতি ত্রধ! জঘান ॥। 
সতু জননিচয়স্চ মার্জনীনাং দৃড়তর ঘাতরুজীপি দৌখামায়াৎ। 
পরিপতিরিয়মেৰ ছার্দিয়াশেরধদলতূ দুঃখমপি প্রিক্পং তনোতি ॥ 
জীতৈতম্বচরিত মঙাকাবা। 


নীলা চলে শ্রীশ্র'জগন্লাথদেৰের রথযাত্রার উদ্ভোগ । ২৪৭ 


প্রাঙ্গনের সম্ত তৃণ, ধৃলা, কঙ্কর গ্রভৃতি আবঞ্জন। সকল 
একত্র করিয়া বৈষ্ণবগণ নিজ নিজ বহির্বাসে বান্ধিয়। 
বাহিরে ফেলিতেছেন। প্রভুও নিজ বহির্বাসে বান্ধিয়। 
আবন্ভনা ফেলিতেছেন। এই সময় তিনি হাসিয়া 
বলিলেন, ষথ! শ্রীচৈতস্তচরিতামুতে-__ 
প্রভূ কহে কে কত করিয়াছ মার্জন | 
তৃণ ধুলা পরিমাণে জানিব পরিশ্রম ॥ 
তখন টৈষ্ণবগণ সকলে মিলিয়। নিজ নিজ আনীত 
আবজ্না একত্র করিয়া! দেখিলেন প্রতৃর বোঝাই সর্বা- 
পেক্ষা অধিক হইল । 
সবার ঝাটিনা বোঝ! একভ্র করিল । 
সবা হইতে প্রভুর বোঝা অধিক হইল ॥ চৈঃ চঃ 
ইহা দেখিয়। ভক্রবৃন্দ সবিশেষ লঙ্জিত হইলেন। 
প্রতু ঈষৎ হাসিয়! বলিলেন শ্শ্রীমন্দির মার্ভনাকাধ্য 
এক্ষণে সম্পূর্ণ হইয়াছে, এক্ষণে জল আনয়ন কর, ধৌত 
কার্ধ্য করিতে হইবে ।৮ নিকটস্থ কূপ হইতে শত শত 
কলদপুর্ণ জল আনিয়া তৎক্ষণাৎ প্রতৃর সন্ম'খে ধরিলেন। 
“জল আন+ বলি যবে মহাপ্রতূ বৈল। 
তবে শত ঘট আনি গ্রতু আগে দিল ॥ চৈ: চঃ 
প্রভূ স্বয়ং শ্রীমন্দির ধৌত-কাধ্য আরম্ভ করিলেন। 
কি করিয়া প্রভু এ কার্য করিলেন তাহা শুনুন__ 
প্রথমে করিল প্রত মন্দির প্রক্ষালন। 
উর্ধ অধে! ভিত গৃহ মধ্য সিংহাসন | 
থাপর। ভরিয়৷ জল উর্ধে চালাইল । 
» সেই জলে উদ্ধ শোধি ভিত প্রক্ষালিল ॥ চৈ£ চঃ 
প্রভূ শ্রীহ্ডে সিংহাসন মার্জন। করিলেন, তক্তবৃন্দ 
গৃহপ্রাঙ্ণ প্রক্ষালন করিতে লাগিলেন। প্রতৃয় এই হরি- 
মন্দির-ধৌতকরণ লীলারঙ্গটি কবিরাজ গোস্বামী অতি 
হুদ্দর বর্ণনা করিয়াছেন । কৃপাময় পাঠকবৃন্দের আস্বা- 
দ্নের জন্ত প্রুর এই লীলারঙ্-কাহিনীটি এস্থলে উদ্ধৃত 
ইইল। 
প্রথমে করিল প্রভু মন্দির প্রক্ষালন। 
শ্িহন্ডে করেন মিংহা সনের মার্জভন। 


ভক্তগণ করেন গৃহ মধ্য প্রক্ষালন। 

নিজ নিজ হস্তে করেন মন্দির মার্জন | 
কেহো৷ জল ঘট দেয় মহাপ্রতুর করে। 
কেহে। ছলে দেয় তার চরণ উপরে ॥ 
কেহো। লুকাইঞা৷ করে সেই জল পান। 
কেহে। মাগি লয় কেহে অন্তে করে দান ॥ 
ঘর ধু প্রণালিকায় জল ছাড়ি দিল। 
সেই জল প্রাঙ্গন সব ভরিয়া রহিল ॥ 
নিজ নিজ বস্ত্রে ঠকল গৃহ সম্মার্ছন | 

প্রহ্থ নিজ বস্ত্রে মার্জিলেন সিংহাসন ॥ 
শত ঘট জলে হইল মন্দির মাঞ্জন। 
মন্দির শোধিয়া কৈল ষেন নিজ মন । 
নিশ্মল শীতল স্িগ্ধ করিল মন্দির | 
আপন হৃদয় যেন ধরিল! বাছির ॥ 

শত শত লোক জল ভরে সরোবরে। 
ঘাটে স্থল নাহি কেহে। কৃপে জল ভরে | 
পূর্ণ কুস্ত লঞা আইসে শত ভক্তগণ । 
শূন্ত ঘট লএ| যায় আর শত জন ॥ 
নিত্যানন্দাছ্বৈত স্বরূপ ভারতী আর পুরী। 
ইহা বিশ্ব আর সব আনে জল ভরি ॥ 
ঘটে ঘটে ঠেকি কত ঘট ভাঙ্গি গেল। 
শত শত ঘট তাহ! লোকে লঞ] আইল ॥ 
জল ভরে, ঘর ধোয়, করে হরিধ্বনি। 
প্কৃষঃ” “হরি” ধনি বিশ্ব আর নাহি শুনি | 
কষ কৃষ্ণ কহি করে ঘট সমর্পণ । 

কৃষ্ণ রুষ্ণ কহি করে ঘটের প্রার্থন ॥ 

যেই যেই কহে সেই কহে কঞ্ণনামে । 
কৃষ্নাম হৈল সঙ্কেত সর্ধকামে ॥ 
প্রেমাবেশে প্রভু কহে কষ রষ্ণ নাম । 
একলে করেন প্রেমে শত জনের নাম ॥ 
শত হাতে করেন যেন ক্ষালন মার্জান। 
প্রতি জন পাশে যাই করান শিক্ষণ। 
ভাল করব দেখি তারে করে প্রশংসন। 


৪৯ 


মন না মানিঙে করে পণ্ডিত ভৎ্দন॥ 

তুমি ভাল রুরিয়াছ শিখা ও অন্তেরে। 

এই মত ভাল কর্শ সেহে। যেন করে ॥ 

একথ! শুনিঞা! সবে সঙ্কুচিত হঞ1। 

ভাল মতে করে কণ্ম সবে মন দিঞ। ॥ 

তবে গ্রতু প্রক্ষালিল! গ্রঞ্জগমোহন । 

ভোগমণ্ডপ তবে কৈল প্রক্ষালন ॥ 

নাট্শাল! ধূই, ধুইল চত্বর প্রাঙ্গন । 

পাকশালে আসি কৈল সব প্রক্ষালন ॥ 

মন্দিরের চতুর্দিকে প্রস্ষালন কৈল। 

সব অস্তঃপুর ভাল মতে ধোয়াইল ॥ ঠচ: চঃ 

এইরূণে গুগ্িচা-মন্দির মার্জনা-সেবা-কারধ্য যখন 

গ্রায় শেষ হইয়া আসিল, একটি গৌড়িয়া বৈষ্ণব আসিয়া 
প্রতুর চরণযুগলে এক ঘট জল ছালিয়া দিলেন, এবং প্রত্বর 
সেই পাদোদক লইয়1 তিনি পান করিয়! কৃতার্থ বোধ করি- 


লেন। এই ঠবঞ্চবটি অতি বুদ্ধিমান,এবং একান্ত সরল। ইহ। 


যে অন্তায় কার্য, তাহা সেই সরলবুদ্ধি বৈষ্ণবটির বিবেচ- 
নায় আসে নাই। ইতিপূর্বে প্রভুর ভক্তবৃন্দ তাহার 
অজ্াতসারে এই কার্য করিয়াছেন, প্রত তখন হরিমন্দির 
মার্জনা-সেবানন্দে উন্মত্ত, তাহা লক্ষ্য করেন নাই । এক্ষণে 


সেবাকার্ধয প্রায় শেষ হইয়া আনিয়াছে,_+তিনি হুস্থির হইয়া 
ভক্তগণের কার্ধ্য পুঙ্খান-' 


শ্রমন্দির প্রানে দাড়াইয়। 
পুঙ্থরুপে পর্ধ্যবেক্ষণ করিতেছেন, এমন সময়ে এই গৌঁড়িয়া 
বৈষ্বটি এই কাঁধ্য করিলেন। দয়াময় প্রত অন্তরে এই 
পরম ভক্তিমান্‌ বৈষণবটির প্রতি সন্ত হইলেন,কিস্ত লোক- 
শিক্ষার জন্ত তাহার উপর বান্ধিক ক্রোধ প্রকাশ করিয়া 
স্বরূপ গোসাঞ্িকে ডাকিয়া! কহিলেন__ 
' এ দেখ তোমার গৌড়িয়ার ব্যবহারে । 
ঈশ্বর মন্দিরে মোর.পদ ধোয়াইল ॥ 
সেইজন লঞ। আপনে পান কৈল। 
এই অপরাধে মোর ক্লাহা হবে গতি। 
তোমার গৌড়িয়! করে এতেক ফৈজতি ॥ &ৈ: চঃ 
স্বরূপ গোসাঞ্ি। প্রভুর কথ! শুনিয়া তৎক্ষণাৎ সেই 


শীশ্রীমম্মহা প্রত নীলাচল-লীলা । 


বৈষণবটির ঘাড় ধরিয়! ধান্ধ! দিয়া শ্রীমন্দিরের বাহির 
করিয়া দিলেন। প্রতু ক্রোধান্ধ হইয়া বসিয়া আছেন। 
স্ব্ূপ গোসাঞ্জি আপিয়! গ্রতৃর চরণে ধরিয়া নিবেদন 
করিলেন “প্রতৃ ! সে অজ্ঞ, তাহার অপরাধ লইবেন না।” 
ইহ| শুনিয়া প্রভুর ক্রোধ শাস্তি হইল) তিনি দন্ধ্ 
হইলেন। লোকশিক্ষার জন্ত প্রভূ এই লীলারঙটা 
করিলেন। তিনি হরিমন্দির মার্জনা করিতেছিলেন, 
দেবমন্দিরে পদধৌত করা এবং পাদৌদক পান করা বিষম 
অপরাধ। এই লীলারঙ্গটি করিয়া! প্রভু ভক্তগণকে ইহাই 
বুঝাইলেন। ভক্তরূপী শ্রীগৌরভগবান তাহার ভক্তগণকে 
নীতি শিক্ষা! দিলেন । 
ইহার পর প্রত শ্রীমন্দির প্রাঙ্গনে ভক্তগণকে সারি 

করিয়া ছুই পাশে বসাইলেন। মধ্যস্থানে তিনি স্বয়ং 
বগিলেন ! বসিয়া স্বহগ্তে প্রাঙ্গণের তৃণ,কুটা, কঙ্কর সকল 
কুড়াইতে লাগিলেন, আর হাপিয়া হাসিয়া সকলকে বলিতে 
লাগিলেন-_ 

«কে কত কুড়ায় নব একত্র করিব। 

যার অল্প তার ঠাঞ্ি পিঠ পান1 লব ॥” চৈঃ চঃ 

্রতৃর শ্রীমুখের কথা শুনিয়া সকলেই অতিশয় যত্ব ও 

আগ্রহের সহিত এই কার্ধয করিতে বনিলেন। শ্রীমন্দিরের 
বিস্তীর্ণ আঙ্গিনা এবং বহিদ্ধারের পথ একেবারে পরিষ্কৃত 
হইয়। যেন দর্পনের মত বোধ হইল। কবিরা গোস্বামী 
লিখিয়াছেন-_ 

এই মত সব পুরী করিল শোধন। 

শীতল নির্ধল কৈল যেন নিজ মন ॥. 

, ইছার পর নৃসিংহদেবের প্রীমন্দির মার্জনা করা হইল, 
মন্দিরের মন্মুখের পথ শোধন হইল । এই কার্ধৈয সেদিন 
প্রান ্বিতীয় প্রহর অতীত হইল। প্রত তখন ভক্তবৃন্থকে 
কিছুক্ষণ বিশ্রামের আজ্ঞ। দিলেন। সকলেই শ্রান্ত হ্ইয়া- 
ছেন; প্রতৃরও শ্রান্থিবোধ হইয়াছে । সকলেই শ্রীমন্দির- 
প্রাঙ্গনে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিলেন। বিশ্রামান্তে প্রত 
প্রেমানন্দে কীর্তন আরস্ভ করিলেন। ভক্তবুন্দ তাহার 
সহিত কীত্তনে যোগদান করিলেন। শ্রীমন্দির প্রাঙ্গন 


নীলাচলে ঞ্ীশ্রীজগল্নাথদেবের রথযাত্রার উদ্ভোগ । 


ঘনঘন হরিপবনিতে পূর্ণ হইল। প্রেমাবেশে প্রত উন্মত্তের 
ম্থায় সমস্ত আঙ্গিনায় উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে লাগিলেন। 
ভক্তগণ আনন্দে 'বিহ্বল হইয়া তাহাকে বেষ্টন করিয়া 
নৃত্যকীর্তন করিতে লাগিলেন। শ্রীমন্দিরে আনন্দের 
তরঙ্গ উঠিল। প্রতুর শ্রীঅঙ্গ তাহার কমল নয়নের প্রেমশ্র- 
ধারার বিধৌত হইল । তাহার হৃুস্কার গর্জনে এবং উদ্দড 
নৃতো যেন ভূমিকম্প হইল বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। 
উচ্চদ-স্কীর্তনরবে আকাশমগণ্ডল পুর্ণ হইল। নীলাচল- 
বাসী সমস্ত লোক সেখানে একজ্রিত হইল। সেদিন রথ- 
যাত্রার পূর্ববধিন | নীলাচলে বনুলোকের সমাগম হইয়াছে। 
্ীষন্দিরদধার লোকে লোকারণ্া হইল। পেলো অধিক 
হইয়াছে দেখিয়া প্রত ভাব স্বরণ করিয় হ্স্থির হইলেন। 
পরে তিনি সকল ভক্তগণ সঙ্গে নরোবরে স্নান করিয়া 
নৃমিংহদেবকে নমস্কাব করিয়া উপবনে গমন করিলেন। 
প্রভুর সঙ্গে নীলচলের এবং নবন্বীপের ভক্তবৃন্দ সকলেই 
আছেন। প্রকে মধ্যে করিয়া তীহার। উদ্ঠানের মধ্যে 
চক্রাকারে উপবেশন করিলেন। তাহাদের সংখ্যা চারি- 
শতের অধিক হইবে! তখন বেল! তৃতীয় প্রহর হইয়াছে। 
কাশীমিশ্র এবং বাণীনাথ এই সময়ে জগন্লাথদেবের প্রধান 
পাণ্ডা তুলসী পড়িছাকে সঙ্গে করিয় প্রায় পাঁচশত 
লোকের উপযুক্ত প্রসাদ, পানা পিঠা, প্রভৃতি সেই উগ্ভানে 
আনিয়া রাশীকৃত করিলেন । ইহা দেখিয়া প্রস্তুর মনে 
বড় আনন্দ হইল। সেখানে সকল ভক্তগণই আছেন । 
গ্রীঅহ্বৈতপ্রতৃ, শ্রীনিত্যানন্দপ্রতু, শ্রীগাদ পরমানন্দ পুরী- 
গৌসাঞ্চি, ব্রহ্মানন্দ ভারতী গোসাঞ্ি সকলেই আছেন। 
সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য প্রভুর আদেশে ভক্তবুনদের জন্ 
উগ্ভান-ভোঞ্জনের বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। প্রভূ 
এক উচ্চ ভূমিথণ্ডে বসিয়া আছেন। ভক্তগণ তাহাকে 
বেষ্টন করিয়। বনিয়াছেন। উপবনে সারি দিয়া তক্তগণ 
প্রসাদ ভোজনে বলিলেন। এই উগ্ভান পারে একটি পর্ণ 


কুটিরে হরিদান ঠাকুর থাকেন। প্রত সেই 
কুটারের দিকে চাহিয়া হরিদাসের নাম করিয়। 
ঘনঘন ডাকিতে লাগিলেন। দুর হইতে হরিদা 


৯৯ 


২৪৭ 


দগ্ডবৎ প্রণাম করিয়া ভক্তবৃন্দের চরণে নিবেদন 
করিলেন-- 

“ভক্তসঙ্গে প্রত করেন প্রসাদ অঙ্গীকার | 

এসঙ্গে বসিতে যোগ নহি মুঞ্ি ছার ॥” 

এই বলিয়া তিনি প্রতুর শ্রীন্দনের প্রতি চাহিয়া 
কহিলেন “প্রভূ হে! তোমার কূপাঁব কথ! হনে করিলে 
আমি প্রাণে বড় আনন্দ পাই। এই পতিত অধমের 
গ্ররতি এত কৃপ৷ প্রদর্শন কর'কেন ? এই নীচ নরাধম কোন 
ক্রমেই তোমার কপার পোগ্য পাত্র নহে। তোমার এবং 
ভক্তবৃন্দের ভোজন হইলে,গোবিন্দ আমাকে গ্রনাদ দিবেন, 
আমি বহিন্ণরে যাইয়া মহাপ্রসাদদের অপেক্ষা করিতেছি, 
তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া আহাব কর।” 

ভক্তবৎসল প্রত হরিদাদের মনোভাব বুঝিয়। তাহাকে 
আর কিছুই বলিলেন ন]। 

“মন জানি প্রতু পুনঃ ন। বলিল তারে ।” 

প্রতু-সঙ্গে ভক্তবৃন্দ সেই মনোহর উগ্ভানে প্রসাদ 
ভোজনে বসিলেন। প্রভুর মনে শ্রীরুজের পুলিন-ভোজন- 
লীলার স্তৃত্ি উদয় হইল (১)। ভাবনিধি শ্রাগোরাঙ্গনুণ্র 
ভাবলাগরে ডুবিলেন। ভক্তগণ তত্ভাবে বিভাবিত হই] 
প্রেমানন্দে হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন। প্রায় পাঁচশত 
ইৈষ্ব উদ্যানের মধ্যে সারি সারি পদ্দতে প্রসাদ তোজনে 
বসিলেন। সাত জন পরিবেষ্টা নিযুক্ত হইলেন। তাহা" 
দিগের নাম স্ব” দামোদর গোলাঞ্িও, জগদানশী, দাষোদর 
ও কাশীশ্বর পণ্ডিত, গোঁপীনাথাচার্ধা, বাণীনাথ এবং 
শঙ্করপণ্ডিত। এত ভক্তবুন্দের মধ্যঞ্ছলে ভোঙ্গনে 
বনিয়াছেন। শ্রীবৃন্দাবনভাবে যদিও তিনি বিভা্ত। 
সময় বুঝিয়া ভাব সম্বরণ করিলেন । নদীয়ার ব্রাহ্মণ কুমারটি 
চিরদিন ব্যঞ্জনপ্রিয়। বাঙ্গালি শাক পাতা ডাটা বড় 
ভালবাসে। নদীয়ার অবতার বাঙ্গালির গৃহে অবতীর্ণ 
হইয়াছিলেন,--বাঙ্গালির স্বভাব পাইয়াছেন।, শ্রীকৃষ্ণ- 
ভগবান গোপীগৃহে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তিনি গোশ- 

€১) পুলিন ভোজন হৈছে কৃষ্ণ পুর্বে কেল। 

সেই লীলা মহাপ্রভুর মনে স্মত্তি ছৈল॥ চৈং 6$ 


২৫ 
প্রকৃতি পাইয়াছিলেন। নবনীত, ক্ষীর, সর দধি, ছুগ্ধে 
তাহার বড় গ্রীতি হিল) ইহ! ম্বাভাবিক। ল্লিভগবান 
যখন নরবপু ধারণ করেন, তখন তিনি নর প্রকৃতি প্রাপ্ত 
হন। ইহা তাহার লৌকিকী অর্থাৎ মাগুষীলীল1। 
মানুষ যাহ! করিয়া থাকে, তিনিও তাহাই করেন। নর- 
লীলার ইহাই মাহাত্ম্য। 


প্রভু বলিতেছেন “আমাকে লাফ.রা ব্যঞ্কন দাও। 
পিঠা, পানা, অমৃত গুটিক প্রভৃতি মিষ্টান্ন দ্রব্য তক্তদিগকে 
দাও।” জগদানন্দপপ্ডিত গ্রতৃর একান্ত অনুরাগী ভক্ত । 
তাহাকে মহাজনগণ সত্যভামার অবতার বলেন। প্রতুর 
প্রতি তাহার প্রগাঢ় ভাঙবাসা। গ্রভৃকে ভাল ভাল 
ভঙ্ষান্ত্রব্য খাওয়াইতে, উত্তম উত্তম বন্প পরাইতে, স্থগন্ধি 
তৈপ মাধাইতে, উত্তম শয্যায় শয়ন করাইতে জগদানন্দের 
মনে বড় সাধ। প্রত কিন্ত তাহা এখন চাহেন না, কারণ 
তিনি সন্যাসী। এই জন্ত জগদানন্দের মনে বড় রাগ হয়,-- 
অভিমান হয়, গ্রভূর সহিত তিনি রাগে ও অভিমানে 
কখন কখন কথ। পর্য্যন্ত কহেন না। স্থযোগ এবং স্থবিধ! 
বুঝিলেই তিনি গ্রতৃকে নিজগৃহে নিমন্ত্রণ করিয়া মনের 
মত দ্রব্যাদি ম্বহন্তে পাক করিয়া আক ভোঙ্জন করান। 
গ্রতু তাহার কথা ঠেলিতে পারেন না। তিনি জগণা- 
নন্দকে ভয় করেন। তিনি যদি কিছু বলেন, কিন্বা 
তাহার কথ! ন। শুনেন, জগদানন্দ তিন দিন জ্জলম্পর্শ 
করিবেন শা, গৃহে দ্বার দিয়া পড়িয়া রহিবেন। গ্রতুর 
উপর তাহার এতদূর অভিমান । এইজন্তই মহাজনগণ 
তাহাকে সভ্যাতামার অবতার বলিয়! নির্দেশ করিয়াছেন। 
তিনি আজন্ম ব্রঙ্মচারী,--প্রভুসেবাই তিনি জীবনের ব্রত 
ধরিয়াছিলেন,। 


জগধানন্দপপ্ডিত পরিবেশন করিতেছেন। তাহার 
লক্ষ্য প্রতুর পাতের উপর। আচম্বিতে আপিয়৷ কোন 
কথা বার্তা না বলিয়া তিনি উম উত্তম শাক ব্যঞ্চন, 
মিষ্ঠাক প্রচুর পরিমাণে প্রভুর পাতে ঢালিয়৷ দিতেছেন। 
প্রভুর কথাটি কহিবার ক্ষমতা নাই। জগদানন্দের ভয়ে 


ঈ্রীমন্মহা প্রড়ুর নীলাচল-লীলা। 


তিনি সকলি ভোজন করিতেছেন। যথা শ্রীচৈতগ্ত 
চরিতামুতে-- 

জগদানন্দ বেড়ায় পরিবেশন করিতে । 

প্রভুর পাতে ভাল ভ্রব্য দেন আচগ্িতে ॥ 

গ্ভপি দ্বিলে প্রত তারে করেন রোষ। 

বলে ছলে তবু দেন দিলে সে সম্তোষ ॥ 

পুনঃ আসি সেই ত্রব্য করে নিরীক্ষণ । 

তার ভয়ে প্রত কিছু করেন ভক্ষণ 

ন! খাইলে জগদানন্দ করিবে উপবাস । 

তার আগে কিছু খায় মনে এই ভাস । 

জগদানন্দের ভয়ে প্রত ব্যতিব্যস্ত হইয়া ভোজন 
লীলা করিতেছেন, অতি ভোঙ্জনে তাহার উদর আকপুর্ণ 
হইয়াছে,--তাহার উপর স্বরূপ দামোদর আলিয়া জগন্নাথের 


উত্তম উত্তম মিষ্াক্গপ্রদাদ হন্ডে করিয়। প্রতুর 
সম্মুখে পড়াইয়া অতিশয় ন্লেহপূর্ণ বিনয় বচনে 
কহিলেন-_ | 


এই মহা প্রসাদ অল্প কর আন্বাদন। 
দেখ জগন্নাথ কছে করিয়াছেন ভোজন ॥ ঠচঃ চঃ 
এই কথা বলিয়াই তিনি প্রভৃর পাতে মিষ্টান্ন প্রসাদ 
দিলেন। ভক্তবৎমল প্রভু কি করেন? জগদানন্দের 
মন রাখিতে তিনি এত ভোজন করিতে পারেন, আর 
তাহার দ্বিতীয় কলেবর স্বরপগোসাঞ্চির কথায় কিছ 
মিষ্টাক্ ভক্ষণ করিতে পারিবেন না, ইহাও কি হয়? শ্বরূপ 
তাহ! হইলে মনে ছুঃখ পাইবে এই ভাবিয়া-- 
“তার নেহে প্রভু কিছু করেন ভক্ষণ ।” 
এইরূপে একবার জগদানন্দ, আর একবার স্বরূপ 
দামোদর প্রকে অতি যত্ব করিয়! মিষ্ট কথায় আক 
ভোগ্গন করাইলেন। কবিরাজ গোস্বামী লিখিয্বাছেন-_ 
এই মত ছুইজনে করে বারম্বার। 
বিচিত্র এই দুই ভক্তের নেহ ব্যবহার ॥ 
সার্বভৌম ভট্টাচার্ধ্যকে প্রভু নিজ পার্থে বসাইয়াছেন। 
জগদানন্দপণ্ডিত এবং স্বরূপ দামোদর গোসাঞ্চর প্রত্ৃকে, 
খাওয়াইবার জন্ত যদ্ব ও আগ্রহ দেখিয়া তিনি অতিশয় 


নীলাঁচলে শীত্রীজগন্নাথজেবের রথমাতার উদ্ভোগ। 


প্রীত হইয়া হালিতে লাগিলেন (১)। প্রভু সার্বভৌষ 
ভট্টাচার্যাকে নিজ নিকটে বসাইয়াছেন, তাহার র্দ আছে। 
তাহাকে তিনি উত্তম করিয়া প্রসাদ খাওয়াইতেছেন। 
উত্তম উত্তম প্রসাদ তিনি স্বহস্তে নিজ পাত হইতে ভট্ট" 
চার্ষের পাতে দিতেছেশ। প্রম স্থকৃতিবান সার্বভৌম্ন 
তটটাচাধ্য মহানন্দে প্রতৃর প্রসাদ পাইতেছেন। প্রতৃর 
প্রতি নদীয়ার ভক্তবৃন্দের, বিশেষত: জগদানন্দ পণ্ডিতের 
কিরূপ প্রগাঢ় গ্রীতি ও অকপট ভালবাস! ভট্রাচার্ষাকে প্রত 
এই সঙ্গে তাহাও দেখাইতেছেন। সার্বভৌম ভট্টাচার্যের 
ভন্রীপতি গোপীনাথ আচার্ধ্যও পরিবেশন করিতেছেন । 
তিনিও সার্বভৌম ভট্টরাচার্ধের পাতে প্রসাদ দিতেছেন 
এবং এই কাণ্ড দেখিতেছেন। পূর্বের সার্বভৌম ভষ্টা- 
চার্যের প্রসাদে ভক্তি ছিল না, তিনি অতিশয় নিষ্ঠাবান 
ছিলেন। গোপীনাথ আচার্ধা সেই পূর্ব্ব-কথা তুলিয়া 
হাসিতে হাসিতে ভট্টাচার্যাকে কহিলেন-_ 

কাহ। ভট্টাচার্ষ্যের পূর্ব জড় ব্যবহার । 

কাহা এই পরমানন্দ করহ বিচার ॥ চৈ: চঃ 

গ্রতৃর পায় ভট্টাচার্যের হৃদয় শোধিত হইয়াছে, 
গগ্ত্যাভিমান দূরীভূত হইয়াছে, তাহার জড়বুদ্ধি নাশ 
হইয়াছে, তিনি আনন্দে বিহ্বল হইয়া ভগ্লীপতির কথার 
উত্তর দিলেন, যথা শ্রীচৈতন্ চবিতা মতে 

সার্বভৌম কহে আমি তাকিক কুবুদ্ধি। 

তোমার প্রসাদে আমার এ সম্পদ সিদ্ধি। 

মহাপ্রভু বিনে কেহে নাহি দয়াময়। 

কাকেরে গরুড় করে এছে কোন হয় ॥ 
» তার্কিক শগাল সঙ্গে ভেউ ভেউ করি। 

সেই মুখে এবে সদা কহি কৃষ্ণ হবি ॥ 

কাহা বহিমুখি তার্কিক শিষ্যগণ সঙ্গ । 

কাহা এই সঙ্গ-স্থধ! সমুদ্র“তরজ ॥ 

গোপীনাথ আচার্ধ্য আত্মস্ততি শুনিয়। লক্ষ্িত হইলেন । 
তিনি আর সেখানে দীড়াইঙ্গেন না। প্রভু সার্বভৌম 
ভট্টাচার্যের কথ। শুনিয়। পরমানন্দ লীভ করিলেন। ভক্ত- 





(১) ছুই ভকের স্নেহ দেখি সীর্ব্ভৌম হাসে) চৈ£ দঃ 


ত্৫, 


বৎসল প্রভূ ভক্ষের মান বাড়াইতে সতন্ত তৎপর । ভক্জ- 
বৃন্দের মনে স্থুখ দিতে,-তীহাদিগের মান বাড়াইতে 
প্রশ্নগৌরভগবান যেরূপ জানেন, এরূপ আর কেহই 
জানেন না। 

ভক্ত মহিমা! বাড়াইতে ভক্তে সখ দিতে । 

মহাপ্রভূ সম আর নাহি ত্রিজগতে ॥ চৈঃ চঃ 

প্রত সার্ধভৌমের ট্দস্তোজি শুনিয়া কি বলিলেন 
শুন্থন। তিনি তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিন্লে “ভটা- 
চার্য্য !” তুমি যাহা বলিলে তাহ। নয়। তুমি পূর্বাজন্মের 
স্বকৃতি ও লাধনাবলে শ্রীকে তোমার প্রীতি হইয়াছে, 
তোমার বদনে কৃষ্ণনামের স্ফুধি হইয়াছে। তোমার 
সঙ্গগুণে আমাদেরও শ্রীরষ্ণনামে রতি হইল। ইহাকে 
তোমার মত সাধুব্যক্তির সঙ্গঙন বলিব নাত আর কি 
বলিব ? (১) 

প্রভূ এক্ষণে একে একে সর্ধভক্তগণের নাম করিয়া 
ডাকিয়৷ ডাকিয়! তাহাদিগকে পিঠ পানা প্রসাদ দেওয়াইতে 
লাগিলেন। শ্রীঅদ্বৈত এবং নিত্যানন্দ প্রভু ইচ্ছা 
করিয়া একত্রে বসিয়াছেন। রস-কম্দল তাহ না হইলে 
কি করিয়া বাধিবে? শ্রীঅস্বৈতপ্রভু অবধৃত প্রীনিত্যানন্দ- 
প্রতুকে শুনাইয়। শুনাইয়া কহিতেছেন “আজ অবধৃতের 
সহিত এক পঙক্িতে বসিয়৷ ভোজন করিতেছি, জানি ন। 
ইহাতে আমার গতি কি হইবে। প্রত ত" সন্গাসী, 
উষ্ঠীর কিছুতেই দোষ নাই। বিশেষতঃ সন্ন্যাসীর পক্ষে 
অন্ন দোষ হয় না। “না়দোষেণ মস্করীশ ইহা শান বচন। 
আমি গৃহস্থ ব্রাক্মণ, এই অবধূতের জাতি-কুল আচার 
কিছুই জানি ন|, ইহার সঙ্গে এক পঙউক্তিতে তোঞ্জন বড়ই 
অনাচার ।” শ্রীনিত্যানন্দ গ্রতু হাসিয়া! উত্তর করিলেন 

পা পতৃমি অদ্বৈত আভার্ধ্য । 

অদ্বৈত দিদ্ধান্তে বাধে শুদ্ধ ভক্তি কার্ধা 

তোমার দিশ্ধান্ত সঙ্গ করে যেই জনে । 

একবন্তব বিনে সেই দ্বিতীয় না মানে ॥ 





্ি প্রভু কহে পূর্ব্ব সিদ্ধি কৃফে গোমার প্রীতি । 
তোম! সঙ্গে আস! সবার হৈল কৃফে তি চৈ ৮: 


২৫২ 


হেন তোমার সঙ্গে মোর একক ভোজন। 

নাজানি কমার সঙ্গে কৈছে হয় মন |” চৈঃ চঃ 

এইরূপে ছুই প্রতুতে রসকন্দল বাধিল। ছুইজনৈ 
একজ্স হইলেই এইরূপ হইয়া থাকে। ইহা নৃতন কথ। 
নহে। ইহীকে ব্যজন্তরতি বলে। শ্রীঅদ্ৈতগ্রভ অবধৃতত 
প্রীনিত্যানন্দপ্রভৃকে ভয় করেন। কারণ তিনি বৃদ্ধ 
“ক্রাক্ষণ,_-অবধৃত শ্ীনিতাইঠাদ বলবান। তিনি প্রায়ই 
শ্রীঅদ্বৈতগ্রভৃর শ্রীঅঙ্ে ভোজনাস্তে মহাপ্রসাদ ছিটাইয়া 
দেন এবাবও তাহাই করিলেন। ইহা দেখিয়া প্রভু 
হাসিয়া আকুল হইলেন, ভক্তবৃন্দ হরি হরি ধ্বনি করিতে 
লাগিলেন। পরে প্রভৃর পাত হইতে প্রসাদ লইয়! 
গোবিন্দ হরিদাসকে দিয়া আসিলেন “১)। হরিদাস 
গ্রসাদ মস্তকে ধারণ করিয়া বন্দনা করিলেন । হরি- 
দাসের প্রতি দয়াময় প্রভৃব বড় করুণা । হরিদাসের 
সৌছাগ্যের কথ! কি বলিব? তাহার চরণে কোটি কোটি 
নমস্কার। 

তাহাঁব পর ভক্তবুম্দ গোবিনের নিকট হইতে প্রত্র 
অধরামুত ভিক্ষ। করিয়া লইলেন। মর্ধশেষে গোবিন্দ 
গ্রসাদ পাইলেন । শত জন পরিবেষ্টাকে তিনি খাওয়াইয় 
তবে প্রসাদ পাইলেন। উগ্ভানে ভোজনোৎসবের 
পর প্রত স্বয়ং সর্ব ভক্তগণকে দিব্য মাল্য চননে ভূষিত 
করিলেন। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া গ্রভূর সঙ্গে সকলে 


মিলয়! কীর্তন করিতে করিতে শ্রী্ীজগন্নাথংদবের নেত্রোৎ- 


সব দেখিতে চলিলেন। প্রায় পঞ্চশত ভক্রসঙ্গে প্রত 
প্বিমন্দবাভিমুখে চলিয়াছেন । সকলেরই অঙ্গ চম্দন-চর্চিত, 
সকলেরই গলদেশে ফুলের মাল। ! সকলেরই বদনে মধুর 
হরিনাম। প্জয় জগন্নাথ" ধ্বনিতে গগনমণ্ডল পূর্ণ হইতে 
লাগিল । নেত্রোৎমক কি তাহা এখন বলি। ম্নান- 
যাক্সার পর পঞ্চদশ দিবস শ্রীশ্ীনীলাচলচন্দ্রের দর্শন বন্ধ 
হয়। ভিনি এই পঞ্চদশ দিবস নিভৃতে শ্রীগ্রীলঙ্ষীদেবীর 

সহিত লালাবিলাস করেন। পরে লক্ষমীদেবীর অনুমতি 





(১) প্রভুর অবশেষ গোবিন্দ রাখিল ধরিয়া ॥ 
,.দেই অন্ন কিছু হরিদাসে দিল নএ1 | চৈ চ$ 


শীশীমশ্মহা প্রভুর নীলাচল-লীল1। 


লইয়া রথে আরোহণপূর্বক স্ম্দরাচল গমম করেন। 
সেখানে অতি স্থন্দর উপবনে উদ্যান-বিহার প্রভৃতির 
আয়োজন হয়। এই পুষ্পবনে শ্রীরাধিকার সহিত সপ্ত- 
দিবস বৃন্দাবন-বিহার করিয়া প্রশ্রীজগন্নাথদেব নীলাচলে 
শুভাগমন করেন। এ পঞ্চদশ দিবস অদ্য পূর্ণ হইয়াছে । 
অন্য শ্রগ্রনীলাচলচন্ত্র সর্বলোকের নয়নগোচর হইবেন। 
শ্রমন্দিরঘারে বনথলোকের সমাগম হইয়াছে। প্রভুর 
দল নৃত্যকীর্ভন করিতে করিতে সিংহঘারে যাইয়া উপস্থিত 
হইলে, সকল লোকে দ্বার ছাড়িয়া দিল। আজাচুলদ্বিত 
বাহুুগল উর্ধে উত্তোলনপূর্বক হৃষ্কার গর্জন করিয়। ঘন- 
ঘন হ্রিধনি করিতে করিতে শ্রশ্রীনবন্ধীপচন্ত্র নিজ 
গার্ধদগণসহ মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন । শ্রীশ্রীনীলা- 
চলচন্দ্রের এবং শ্রীশ্রনবদ্বীপচন্দ্রের চারি চক্ষের শুভ 
মিলন হইল। উভয়ের চক্ষুই পলকশূন্ত। নীলাচলচন্দ্রও 
নবদ্ধীপচন্ত্র যেন অন্থুরাগভরে একীভূত হইলেন। কবি- 
কর্ণপূর গোস্বামী লিখিয়াছেন-_ 
অভিনব ঘন রাগরশ্ত মৃর্িবিগত নিমেষ সতৃষ্ণ লোচনাজৌ | 
অসিতশিখররদ্ব গৌরচন্দ্রো রহসি তদ! সদূশৌ বভ়ূবতুঃস্ম ॥ 
শ্রীচৈতন্তচন্দ্রামূত নাটক । 
প্রভূ শ্রীনীলাচলচন্দ্রের অদর্শনে বড়ই কাতব ছিলেন। 
আজ পঞ্চদশ দিবন পরে তাহার অভীষ্টদেবের দর্শন 
পাইলেন। প্রভুর মনে শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমুখ দর্শনের 
লালস! এতই প্রবল হইয়াছিল, যে তিনি একেবারে ভোগ- 
মণ্ডপে যাঃয়া উপস্থিত হইয়াছেন। ভোগমণ্ডপে কাহারও 
যাইবার অধিকার নাই। প্রন দর্শনলোভে সে কথা 
ভূলিয়। গির়াছেন। কেত্তাহাকে নিষেধ করিবে? তিনি 
কিরূপভাবে শ্রীজগন্াথদেবের অপরূপ রূপহ্থধা দান 
করিতেছেন, তাহ কবিরাজ গোম্বামীর ভাষায় শ্রন্থুন,-- 
দরশন লোভে করি মর্যাদা লঙ্ঘন । 
ভোগ-মগুপ যাঞা৷ করে শ্রীমুখ দর্শন ॥ 
তৃষ্ণার্ গ্রতৃর নেস্ত্র ভ্রমর যুগল । 
গাঢ়াসক্তো পিয়ে কের বদনকমল ॥ 
প্রফুল্ল কমল যিনি নয়ন-যুগল। 


নীলাচলে শী হ্ীজগন্নাথদেবের রথযাত্রার উদ্ভোগ। 


নীলমণি দর্পন গণ্ড করে ঝলমল | 
বাদ্ধুলির ফুল জিনি অধর সুরঙ্গ। 
ঈষহ হসিতকাস্তি অমৃত তরঙ্গ ॥ 
শীমুখ-সৌন্দর্ধয-মধু বাড়ে ক্ষণে ক্ষণে । 
কোটি কোটি ভক্তনেত্র ভূঙ্গ করে পানে । 
যত পিয়ে তত তৃষ্টা বাড়ে নিরস্তর | 
মুখান্বজ ছাড়ি নেত্র না হয় অস্তব | 
এই ভাবে প্রত শ্রীপ্রীনীলাচলচন্দ্রের শ্রীমুখচন্দ্র দর্শন 
করিতেছেন । স্তীহার বাহাজ্ঞান নাই | কাভার শ্রীঅঙ্গে 
অষ্ট সাঁত্বিক ভাবোদশম হইয়াছে। নয়নে প্রেমনদী 
প্রবাতিত হইতেছে । ভাবনিধি প্রন্র তাৎকালিক প্রেমা- 
বিকারভাবাবস্থ! শ্রীপাদ কবিকর্ণপুব গোস্বামী নিম্নলিখিত 
দুইটি শ্রোকে উত্তম বর্ণন1! করিয়াছেন (১)। প্রভু ধীরে 
ধীবে মুদছভাষে প্রেমাবেশে প্রাণবল্লভের সহিত কি কণা 
কহিতেছেন। সে রস-কথা কেহ শুনিতে পাইতেছে না। 
অন্বরদ্দ ভক্ত নবহরি প্রভূর অতি নিকটেই ছিলেন। 
ভিনি সেই রস-ক্কথার কিঞ্চিৎ আভাস পাইয়া একটি পদ 
লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে দেখিতে পাই গ্রভু বলিতে- 
ছিলেন - 
অমি তোমায় না দেখিলে মবি | 
পালটি না চাহ তৃমি ফিবি॥* 
প্রন শ্রীরাধিকার ভাবে বিভাবিত হইয়া তীহার মন- 
চোর শ্যাম গুণনিধিকে এই কথা বলিতেছেন। প্রভূর 
স্বর স্ত্রীলোকেব ন্যায় অতি মৃদু, আবেগপূর্ণ, কাতরতাপৃণ্, 
এবং অভিমানবাঞ্ক। প্রতুর ভাঁবটি বড় মধুর। অভররঙ্গ 
ভকতবুন্দ তীহাঁব নিকটেই আছেন । তাহাবা প্রতৃর.বিরহ- 
বিধুর নকরণ শ্রুবদনচন্দ্রের প্রতি চাহিয়! শ্রীজগন্জাথ দর্শন 
সখ ভূলিয়া গিয়াছেন। তাহারা আর শ্রীজগন্পাদেবের শ্রীমুত্ত 


পপ 





চি 


(১) নয়নজলঝরৈং পদারবিদ্দ্বয় নখ চন্্রমনঃ পবিভ্রন্‌ সঃ। 

নহি জগতি দুর পমেতদন্যৎ কিমিতি তদাতিপিষেচ সোহজিয পদ্মাং | 

ময়নধুগমুবাহ শো+প্শ্রিক্মমতি কুটলতা" ভতঃ শরীরং। 

অসিতগিরি মধাংশুবক্ত চন্্রং রছদি বিলো কয়তোহ্ন্ত নিপ্প ভ্স্ত | 
জীচৈতম্ত চরিতা মৃত মহাকাবা। 


৫৩ 


দেখিতেছেন না। সে আশা তাহাদের মটিয়াছে। এক্ষথে 
তাহারা প্রভুর সেই কাতর শ্রীবদনচন্ত্রের বিষ ভাব 
অবলোকন করিয়া! বড়ই কাতর হইয়াছেন । তাহাদের 
আর কিছু ভাঁল লাগিতেছে না। প্রকে লইয়া তাহারা 
বড় বিপদে পড়িলেন। প্রভূ সকল তুলিয়া! তাহারা প্রাণ- 
বল্নভের গ্রীবদনচন্ত্র দর্শনানন্দে বিভোর আছেন । 
“দর্শন আনন্দে গ্রভূ সব পাসরিলা |” 
প্রভূ ভোগমগ্ডপের সম্মুখে শিলাখণ্ডে উপবেশন করিয়। 
নিকিমেষ নয়নে শ্রীনীলাচলচন্ত্রের শ্রবদনন্থধা পান করি- 
তেছেন। তাহার কমল নয়নদ্বয় যেন ীভ্ীঞ্জগন্জাথদেষের 
মুখচন্দ্রে লিপ্ত হইয়। রহিয়াছে । 
“মুখাস্থজ ছাড়ি নেত্র না হয় অস্তর*। 
এবং ন্চিনি যতই এই অপন্দপ বূপ-স্থধা গান করিতেছেন, 
ততই তাহার রূপতৃষ্ণা বৃদ্ধি পাইতেছে। 
“যত পিয়ে তত তৃষ্ণ! বাড়ে নিরস্তর |” 
স্বরূপ দামোদর প্রতুর নিকটেই আছেন। অন্তান্ত 
ভক্তবৃন্দও আছেন, অপরাহ উত্তীর্ণ হষটম্লা সন্ধা হইল্স, 
আরতির সময় হইল । প্রস্থুর তাহ জ্ঞান নাই। স্বরূপ 
গোসাঞ্জি গ্রতৃকে বলিতেছেন “প্রত! কাল রথষাস্রা, 
আজ চল, কাগ আবার ভাল করিয়৷ দেখিও, ভক্তবৃন্দ সমস্ত 
দিন পরিশ্রম করিয়াছেন, তুমি না যাইলে তীহার1 বসান 
ধাইতে পারেন না, বিশ্রাম করিতে পারেন না, চল বাসায় | 
চল*। প্রভু একবার স্বরূপ দ্বামোদরের প্রতি চাহিলেন 
মাত্র, কোন কথা বলিলেন না। এমন সময় আরতির 
বাগ্ভ বাজিল। আরতি আরম্ভ হইল এবং শেষ হইল। 
প্রভু যেমন ভাবে আছেন তেমনি ভাবেই জ্ীজগর্পাথদেবের 
শ্রীবদনচন্ত্র দর্শন করিতেছেন । স্বরূপ গোসাঞ্ি। পুনরায় 
বলিলেন “প্রত! আরতি ভোগ হইল, রাত্রি চারিনপ্ড 
হইল, চল বাসায় চল, একটু বিশ্রাম কর, তক্তবুন্দ বড়ই 
শ্রাস্ত হইঘাছেন। তৃমি না যাইলে, তাহারা! কি করিয়া 
বাসায় যান*। প্রভূ এবার কথা কহিলেন। তিনি 
ফলিলেন “ন্বরূপ! আর একদগ কাল অপেক্ষা 
কর। আমি একটু ভাল করিয়া আমার জীবনধন লীলা- 


২৫৪ 
“ চলচজের ভলীবদনখানি দেখিয়া লই, আজ পনের দিম 
আমার নয়ন উপবাসী আছে। এই ত দর্শনে আদিলাম 
, একটু অপেক্ষা কর*»। দ্বরূপ দামোদর আর কিছু বলিতে 
পারিল্েন না। দুই দণ্ড কাল অপেক্ষা করিয়া পুনরায় 
প্রভৃকে বলিলেন “প্রভূ !- চল রানি প্রায় ছয় দণ্ড হইল। 
ভক্তগণ তোমার শ্রীমূখ চাহিয়া বসিয়া আছেন । চল আর 
বিলম্ব করিও ন11” প্রত অতি কষ্টে মহা অনিচ্ছাসত্বেও 
এবার উঠিলেন। শ্রীত্রীজগন্জাথদেবকে বহু স্বতি নতি করিয়া 
ভক্তবুনোর সহিত বাসায় চলিলেন। জগন্নাথের সেবকগণ 
আসিয়া গ্রুকে মাল! প্রসাদ দ্রিলেন। তিনি মস্তকে 
ধারণ করিয়। বন্দনা করিগেন । 

পর দিন রথযাত্রা । শ্রীনীলাচলধাষে আজ সমস্ত 
রাত্রি এই অপূর্ধব মহোৎসবের উদ্যোগ হইতেছে । জীপুরু- 
যোত্বমে রথযাত্রা উপলক্ষে সমগ্র ভারতবর্ষের লোক এক- 
জ্রিত হয়। দিবারাত্বি আনন? কোলাহল হয়। প্রত্ুর 
বাস! ভক্তবৃন্দে পরিপূর্ণ। বাসায় আসিয়া সন্ধ্যাকৃত্য করি- 
ঈলেন। ভকবুন্দ নিজ নিজ বাসায় যাইলেন। প্রত 
'সাহাদিগকে বলিয়া দিলেন, শেষ রাত্রিতে ম্লান করিয়া 
“পাণুবিজয়োৎসব (১)৮ দেখিতে হইবে । আমার বাসায় 
তোমরা সকলে আসিও” । 





একাদশ অধ্যায়। 


টনি, টা 


ীনীলাচলে রথযাত্র ও রথাগ্রে 
প্রভূর ৮.১ ত্যবিলান | 


সজীয়াৎ উন সি ননর্ত যঃ। 
যেনাসীজ্জঘগতাং চিন্তং জগন্লাথোহপি বিস্বিতঃ ॥ 
শ্রীচৈতন্ত চরিতামৃত। 


0 আঙ্জীজগরাথদেবকে হা ধরাধরি করিয়া রথাথে লই 
যাত্বয়ার নাম "পাঁওুবিজয়।'* পাণ্ড উৎকল ভা!) অর্থ ভাত ধরিয়া 


গদত্রজে গমন । 
/ 


শীঞীমন্মহাগ্রড়ুর নীলাচল-লীল|। 


অদ্য রথযাত্রা মহোঞলব | রাজা গঞ্জপতি গ্রতাপরুজ্রের 
মনে আজ বড় আনন্দ। সার্বভৌম ভট্টাচার্যের উপদেশ 
মতে অদ্য তিনি প্রতুর সহিত মিলিত হইবেন । প্রতি 
বৎসরই রথযাঁঞ। মহোৎসব হইয়! থাকে, কিন্তু এবৎসর যেন 
রাজার চক্ষে সকলি সম্পূর্ণ নূতন বলিয়া বোধ হইতেছে । 
শ্রনীলাচলধাম নব শোভা ধারণ করিয়াছে, বৃক্ষলত। 
তৃণ, গুল, যেন নব পরিচ্ছদ পরিধান করিয়াছে । পশ্ত 
পক্ষী কাঁট পতঙ্গ পর্যন্ত যেন কি এক নব ভাবে বিভাবিত 
হইয়াছে । আকাশ, ভূঙ্তল, স্থাবর, জঙ্গম প্রভৃতি সকলি 
যেন অভিনব রূপ ধারণ করিয়াছে। নীলাব্দ্ি-শিখরে 
কাঞ্চনমাল। শোভা পাইতেছে নীল সাগরের নীলোর্ি 
মালায় আন্দোস্ছাস অনুভূত হইতেছে । মৃদুমন্দ সমীরণে 
পদ্মুগঞ্ধ প্রবাহিত হইতেছে । রাজ] গজপতি প্রতাপকুদ্র 
ইহা দেখিতেছেন এবং অন্গভব করিতেছেন । অন্ত কেহ 
এই নবভাবের ভাবুক কি না,__স্বাহা তাহারাই জানেন। 
কিন্ত রাজা প্রতাপকুপ্রের মনে আজ একটি অভিনব 
ভাবের উৎস উঠিঘাছে। আজ তিনি গ্রভূর সহিত মিলিত 
হইবেন। নব জীবন লাভ করিবেন। তাহার জীবনের 
আশ! আজ ফলবতী হইবে, তাহার মমোরথ আজ পূর্ণ 
হইবে। 


সমস্ত রাক্রি জাগিয়। জাগিয়া রাজ গজপতি প্রতাপ- 
রুদ্র কত স্থথের স্বপ্ন দেখিতেছেন, তাহার ইয়ত্বা নাই। 
একটি নিভৃত প্রকোষ্ঠে বসিয়া তিনি একাকী শ্রীগৌরাঙগ- 
চরণ ধ্যান করিতেছেন, আর রাজা মনে মনে 
ভাবিতেছেন-- 

আয়াতোহদ্য রথোৎসবস্ত দ্িবসো দেবন্ত নীলাচলা 

ধীশন্তাদ্য পুরোনটিষ্যতি নিজানন্দেন গোঁরোহরিঃ। 

বিশ্রস্তিং নটনাবসান সময়ে কর্তাদ্য জাতীবনে 

হস্তাদোব মনোরথ সফলতাং যাস্যত্যয়ং মাদৃশঃ ॥ 

প্রীচৈতন্তচন্্রোদয় মাটক।। 


অর্থাৎ অদ্য শ্রীনীলাচলচন্দ্র জগন্নাথদেবের শুভ রথ- 
যাতার দিন | রথাগ্রে প্রেমাবেগে ভগবান গৌরহরি 


শ্রীনীলাচলে রথযাত্রা ও রথাগ্রে প্রডূর অদ্ভুত নৃত্যবিলাস। 


আনন্দ নৃত্য করিবেন। আহা! অদ্য আমার বড় শুভ 
দ্রিন,--অদ্য আমার মনোরথ সফঙ্গ হইবে । 


কপাময় পাঠকবুন্দ! রাজা গ্রতাপরুপ্রের অবস্থাটি 
একবার মানশ্ক্ষে ধ্যান করুন। তাহার 
মনের ভাবটি একবার অনুভব করিবার 
চেষ্টা করুন। ইহা না করিলে বুঝিতে পারিবেন 


না,রাজার মনে আজ কিরূপ আনন্দ। ইহা নিঃসন্দেহ 
ধ্যানের বিষয়, আত্মাগ্থভবের বস্ত। রাজা প্রতাপ- 
রুদ্র গভীর রাত্রে নিক্গ নিজ্জুন গ্রকোষ্ঠে বসিয়া! শ্রীগৌরা্গ 
চরণ ধ্যান করিতেছেন, আর এইরূপ ভাবিতেছেন 
তিনি সমস্ত রাকজ্ধি জাগিয়া কাটাইতেছেন। ভক্তের 
ভগবান গ্রগৌরাঙ্গ প্রভু কি করিয়। নিদ্রা যাইবেন ? তিনিও 
নিজ বাসায় সেদি সমস্ত রাত্রি জাগিয়া কাটাইলেন। 
পরদিন রথযাত্রা । সেই আননে প্রত দমস্ত রাত্রি জাগিম়া 
কাটাইলেন,_-তিনি আর নিদ্রা যাইতে পারিলেন না, 
তাহার নয়নে নিদ্রা আসিল না। কি করিয়া ভক্তবৎসল 
গ্রতু নিত যাইবেন। ভক্ত চূড়ামণি রাজা প্রতাপরুত্র 
ধে তাহার শ্রীচরণ ধ্যান করিয়া তাহাকে অন্ুরাগভরে 
ডাঁকিতেছেন। ভক্তের অন্ুরাগপূর্ণ আহ্বানে কি শ্রভগ- 
বান স্থির থাকিতে পারেন ? কাজেই প্রতুরও নিজ! নাই,_ 
রাজারও নিন্্রা নাই। রথোৎসব উপলক্ষ মাত্র। ভক্ত ও 
ভগ্রবানের মিলনাকাত্খাই এই উৎকণঠার মূল কারণ। প্রভুর 
উৎ্কঞ্ঠ1 রথযাত্রা] উপলক্ষে ভক্তচুড়ামণি রাজা গ্রতাপরুভ্রকে 
কপ। দ্ান,-রাজার উৎ্কঠা৷ এই শুভ সংযোগে প্রতুর কপা- 
লতি শ্রীগবানের কৃপাদানেচ্ছা ও ভাক্তর কপালাভো কণা 
এই. নীলারঙ্গে পূর্ণভাবে পরিষ্ফুট রহিয়াছে । ভাবুক 
তক্তবৃন্দ ইহার ভাব পরিগ্রহ করিয়া! আনন্দ লাভ করুন। 
প্রতৃর পূর্ব রাত্রির কথামত ভক্তবুন্দ শেষ 
রাত্রিতে সকলে মিলিয়া গ্রতুর বাসায় আসিলেন। 
আনিকা গ্রভূর সহিত মিলিলেন, এবং ন্নানাদি-কৃত্য 
সমাপন করিয়া শ্রীশ্রীক্রগন্মাথদেবের পাওুবিজয়ো্সব 
দর্শন করিতে ছুটিলেন। শ্রীমন্দিরে যাইয়া দেখিলেন 
্রজগন্নাথদেবকে সিংহাসন হইতে উঠাইযা রথারোহণের 





২৫৫. 


জন্ত যাত্র। করান হইতেছে। রাঞ্জা গজপতি প্রতাপররত্ 
পা্্রমিত্রপহ সেখানে উপস্থিত আছেন। গ্রতৃকে দেখিয়া 
তিনি দুর হইতে দগ্ুবৎ প্রণাম করিলেন। গ্রতুর-সঙ্গে 
শ্রীঅদ্বৈত প্রভূ, শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু এবং শ্রাবাসাদি নদীয়ার 
ভক্তবুন্দ আছেন, এবং নীলাচলের ভক্তবৃন্দও আছেন। . 
ভক্তবন্দসহ প্রভূ মহ! আগ্রহের সহিত শ্রশ্রীনীলাচলচন্ত্রের 
রথে শুভাগমনোৎসব দর্শন করিতে লাগিলেন । মত্বহস্তী 
তুল্য বলশালী জগন্নাথের সেবকগণ হাতাহাতি করিয়া 
বিশ্বস্তরমৃত্তি শ্রীবিগ্রহকে লইয়া যাইতেছেন। মঙ্জলবাদ্য 
বাজিতেছে, পাণ্ডাগণের মুখে “জয় জগন্নাথ” রবে দিগন্ত 
কম্পিত হইতেছে । সেই সঙ্গে দর্শকবৃন্দের সহশ্র কণ্ঠের 
উচ্চ জয়নাদে গগনমগ্ডল পরিপূর্ণ হইল। সেবকগণ কেহ 
শ্রীবিগ্রহের শ্রাচরণ ধরিয়াছেন, কেহ শ্রীহত্ত ধরিয়াছেন 
কেহ স্বন্ধদেশ অবলম্বন করিয়াছেন। ছুইজনে কটিদেশে 
স্থল পট্টডোরি দৃঢ় বন্ধ করিয়া তাহাকে উঠাইতেছেন। 
পথের মধ্যে তুলার গদি পাতা হইয়াছে, তাহার উপর যখন. 
গ্রীবিগ্রহকে স্থাপন! কর! হইতেছে, এবং উঠান হইতেছে, 
তখন সেই গদি মকল শ্রীজগন্পাথদেবের শ্রীচরণাঘাতে ছিন্ন- 
ভিন্ন হইয়া যাইতেছে (১)। এইবূপে এক স্থান হইতে 
অন্ত স্থানে পাগ্ডাগণ শ্রীবিগ্রহকে চালাইতেছেন। ইচ্ছাময় 
বিশ্বস্তরমৃর্তি শ্রী্গন্নাথদেব নিজ ইচ্ছায় রথ বিহার করিতে 
ঘাইতেছেন? তিনি স্বইচ্ছাত যাইতেছেন তাহা না হইলে, 
তাহাকে লইয়া যায় কাহার সাধ্য? শ্রগৌরাঙগগ্রতত 
প্রেমানন্দে এই অপুর্ব পাগুবিঞ্য় উত্পব দেখিতেছেন এবং 
মধ্যে মধো "ম্নিম। মূনিমা” বলিয়! উচ্চধবনি করিতেছেন। 
“মনিমা”' শব্ষটি উতৎকল ভাষায় অতিশয় সম্মানস্থচক 
শব । ইহার অর্থ সর্কেশ্বর । বারা কোলাহলে কিছুই 
শুনা যাইতেছে না৷ রাজা প্রতাপরুদ্র স্বয়ং দ্বর্ণ সন্মাজ্জনী 
হস্তে রাজপথ মাজ্জধন। করিতেছেন, এবং শ্বহৃন্তে চন্দনের 
জলপথে ছিটাইতেছেন। মহারাজাধিরাজ রাজচক্রবর্তী 
হইয়। তিনি এই তুচ্ছ সেবা করিতেছেন। ইহ! দেখিয়া 


শেপ শপশীশিশশিস্পি ০ শপ শাক্পিশীশশ শিশািশী 


০) প্র পদাঘাতে তুলি হয় বও খণ্ড। 
তুলাসব উড়ি বায় শব্দ হয় প্রচণ্ড ॥ চৈ চ$. 


২৫৬ 


প্রতৃর মনে বড় আনন হইল। এইজন্য রাজ। জগন্লাথ- 
দেবের রুপাভাজন হইক্বাছেন, এবং এই সেব! দেখিয়াই 
প্রত তাহাকে কৃপা করিলেন (১)। রাজা প্রতাপকুত্্র 
ভক্তিমান রাজা। কিন্ত তিনি রাজা, বিষয়ী। প্রভূ 
সন্গাসী, বিষয়ীর সঙ্গ সন্ন্যামীর পক্ষে একান্ত নিষিদ্ধ । প্রত 
লোকশিক্ষার জন্ত রাজার সহিত মিলিত হন না, কিন্ত 
তিনি অন্তরে রাজা প্রতাপরুত্রের প্রতি বড় কপাবান। 


এক্ষণে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব রখাগ্রে আসিয়া ধরাড়াইয়াছেন। 
তাহার সঙ্গে বলরাম স্থভদ্রাও আসিয়াছেন। একত্রে 
তিনজনেই রথে বিহার করিবেন । এক রথে শ্রীজ্জগন্নাথদেব 
এবং অন্ত ছুই রথে বলরাম ও স্ুভদ্র। বিহার করিবেন। 
নানাবর্ণের চিত্র বিচিত্রিত ধ্বজপতাকা ম্থশোভিত গগন- 
ভেদী হ্বর্ণচড়া বিস্তার করিয়। শ্রপ্রীঞগক্লাথদেবের স্থ বর্ণময় 
রথ রাজপথে বিরাজমান রহিয়াছে । রাজা প্রতাপকুত্র 
অন্তান্ত বংসর অপেক্ষা এই বৎসর উত্তম করিয়া রথের সজ্জা 
করিয়াছেন। কারণ প্রভু রথযাত্রা দর্শন করিবেন। 
কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন-_- 
রথে সাজনি দেখি লোকে চমৎকার । 
সব হেমময় রথ স্থমেরে আকার। 
শত শত শুরু চামর দর্পন উজ্জল 
উপরে পতাক। শত চান্দোয়! নির্মল ॥ 
ঘাঘর কিন্কিনী বাঞ্জে ঘণ্টার কনিত। 
নান! চিত্র পষ্ট বস্ত্র রথ বিভৃষিত । 
জগল্লাথের মহা বলবান অসংখ্য পাগ্ডাগণ “জয় জগন্নাথ” 
* রবে পৃথিবী কম্পিত করিয়! গ্রবিগ্রহকে রখোপরি স্থাপন 








(১) তবে প্রতাপরুষ কয়ে আপনে সেবন । 
হ্ব্ণ মার্জানী লইয়া! করে পথ সম্মর্জান ॥ 
চন্দন জলে কয়েন পথ নিসিঞ্নে। 
তুচ্ছ গেব। করে বৈসে রাজনিংহাদনে ॥ 
উত্তম হইয়া রাজ| করে তুচ্ছ সেবন। 
অতএব জগক্বাধের কপার ভাজন ॥ , 
মহীপ্রভূ দুখ পাইল, মে সেবা দেখিতে । 
মহাপ্রতুয় কপ পাইল লে সেব। হইতে।। চৈ চঃ 


' শ্রীশ্রীমশ্নহাপ্রহ্র শীলাচল-লীলা। 


করিলেন। অগণিত বাদ্যভাণ্ড এক নঙ্গে বিপুল রবে 


বাজিয়! উঠিল সহ্ম্র শঙ্খ একত্বে নিনাদিত হইল,--লক্ষ 
কোটি কে জয়ধ্বনি শ্রুত হইল। ক্রী্রীনবন্ীপচন্জ্র নিজ- 
ভক্তগণে পরিবেষ্টিত হইয়া মল্ুবেশে রখাগ্রে দণ্ডায়মান 
হইলেন। শ্রীনীলাচলচন্ত্র যেমন নিজ জনে পরিবেষ্টিত 
হইয়া রথোপরি ইন্দ্রনীলমণি সদূশ শোভা! পাইতেছেন, 
শ্শ্রীনবন্ধীপচন্দও রথাগ্রে নিজ ভক্তবুন্দ বেষ্টিত হইয়া 
হেম রত্বকাস্তি বিকাশ করিয়া অক্ুর্বব শোভা ধারণ করি- 
যাছেন। গৌরকাস্তিতে ্রীনীলাচলচন্দ্র কখনও কষিত 
কাঞ্চন বর্ণ ধারণ করিতেছেন, খাবার শ্যামকান্তিতে 
শ্ীনবন্থীপচন্ত্রও কখন শ্যামবর্ণ ধারণ করিতেছেন (১) । 
ভক্তবৃন্দের চক্ষে উভয় বিগ্রহ এক বলিয়। প্রতীত হই- 
তেছে। অচল জগন্নাথ রথে আরোহণ করিয়াছেন, সচল 
জগন্নাথ রথাগ্রে দাড়াইয়া ভক্তবৃন্দের সঙ্গে রথারুঢ় নিজ 
বিগ্রহ দেখিতেছেন। 

রথের রঙ্ছু বিস্তত হইল। . ভক্তবৃন্দসহ প্রন রথরজ্জু 
ধারণ করিলেন। গভীর নির্ধোষে শ্রীপ্ীজগন্পাথদেবের রথ 
চলিল। মহানণে সর্বলোকে জয়ধ্বনি করিতে লাগিল। 
“জয় জগয্াখ” রবে গগনমগ্ডল পূর্ণ হইল। শ্বেতবর্ণ 
বালুকাময় সমুদ্রপথের ছুইপার্থ্ে স্থরম্য উপবন। ছুই 
দিকের শোভ। সন্দর্শন কবিতে করিতে পরমাননে শ্রীনীলা- 
চন্দ্র রথারোহনে চলিয়াছেন। সঙ্গে অগণিত লোকসমুক্ 
প্রেমানন্দে বিহ্বল হইয়া রথের স্থদীর্ঘ রজ্জু ধারণ করিয়া 


চলিয়াছে। রথ কখন বা মন্দমন্দ চলিতেছে, আবার 
কখন বা স্থিরগতি হইতেছে । এইরূপ লীলারঙ্গে 
শীশ্রনীলাচলচন্ত্র রথযাত্রা করিতোছন। শ্রীজগন্নাথদেবের 
রথ যখন স্থির হইয়া! দাড়া ইয়াছে, প্রভু নিজ ভত্তবুন্দকে, 
স্বহত্তে মাল্যচন্দনে ভূষিত করিয়া, শঞ্চিশালী করিলেন। 


$ 
্পশ শ শশী শীর্শিতিতি শি তত ০০ শি এ 


(১) অদিতগিরি পতি্যথ| হ্বভৃভ্োেঃ পরিকলিতঃ দ তখৈব গৌরচত্ত 
হৃর়পত্িমণিহেময়ত্বতাদৌ জনচয়লক্ষ্যতনু বতৃব তুন্তো || 
কচিদয়মপি গৌরচন্ত্র ভাসা তবতি সুবর্ণ রুচি স্তখৈব সোহপি। 
ভগতি তচুগ্তয়োঃ সিতেতরাদ্রেঃ পরিবৃঢত। পরিতঃ প্রকাশিতানীং॥ 
জীচৈতন্ত চরিত মহাকাব্য। 


পিস 





জ্ীনীলাচলে রথযাত্রা ও রথাগ্রে প্রভুর অন্তুত নৃত্যবিলাস। 


প্রীঅধবৈতগ্রতৃ প্রনিত্যানন্দপ্রতৃ, শ্রীপাদ পরমানন্দ পুরী 
গোণাঞ্জি এবং ব্রদ্ধানন্দম ভারতীগোনাঞ্জি প্রস্তুতি 
সকলেই গ্রতৃদত্ত মালাচন্দন প্রসাদ পাইয়া প্রেমভরে জয় 
ধ্বনি করিতে লাগিলেন। প্রতৃ তাহার কীর্কনীয়া দলের 
লোক মকলকে বিশেষভাঁবে মাল্যচন্দনে ভূষিত করিয়া শক্তি 
সঞ্চার করিলেন। স্বরূপ গোনাঞ্চিি এবং শ্রীবাসপণ্তিত 
কীর্ঘনীয়। দলের প্রধান হইলেন। প্রথমে প্রততর আদেশে 
কীর্তনের চারি সম্প্রদার গঠিত হইল। এই চারি সম্প্রদায়ে 
চতুর্বিংশতি জন গায়ক রহিলেন অর্থাৎ প্রত্যেক সম্প্রদায়ে 
ছয় জন করিয়। গায়ক রহিলেন, এবং ছুইজন মৃদঙ্গবাদক; 
প্রথম সম্প্রদায়ে স্বরূপ দামোদর গোসাঞ্ঞ প্রধান হইলেন। 
তাহার পাচ জন দোহার হইলেন, দামোদর পণ্ডিত, রাঁঘর 
পণ্ডিত, গোবিন্দ দত্ত, গোবিন্দানদ এবং নারায়ণ; এই 
সম্প্রদায়ে নৃত্য করিবেন শাস্তিপুরনাথ শ্রীমদ্বৈত প্রভূ। 
দ্বিতীয় সপ্রপায়ে প্রধান হইলেন শ্বাদপণ্ডিত। তাহার 
দোহার হইলেন গঙ্গাদাসপঞ্ডিত্, ছোট হরিদাস, শুভানন্দ 
শ্রীমান এবং শ্রীবাসপণ্ডিত। এই সম্প্রদায়ে নৃত্য করি- 
বেন অবধূত শ্রুনিত্যানন্দ প্রভু । তৃতীয় সম্প্রদায়ে প্রধান 
হইলেন মুকুন্দ দত্ত; তাহার দৌহার” হইলেন, বাস্থদেব 
দত্ত, মুরারিগগ্ত, শ্রীকান্ত, বল্পভস্ন এবং গোপীনাথ 
আচার্য, এই সপ্রদায়ে নৃতা করিবেন ঠাকুর হরিনাস। 
চতুর্থ সম্প্রনায়ে প্রধান হইলেন গোবিন্দ ঘোষ,_তাহার 
দোহার, হইলেন তাহার ছুই ভাই বাহ্ছদেব ও মাধৰ আর 
এক হরিদাদ, বিষাদ এবং অগ্ত এক রাঘব এই 
সম্প্রন(য়ে নৃত্য করিবেন বক্রেশ্বর পণ্ডিত । 
_ প্রতুর আদেশে চংরিজন চারি সপ্প্রবায়ে নৃত্য করি- 
বেন। যথা শ্রীচৈতন্তচরিতামূতে_- 

তবে মহাপ্রভু মনে বিচার করিয়া। 

চারি সশ্রদায় কৈল গায়ন বাটিঞ| ॥ 

নিত্যানন্দ, অদৈত হরিদাস বক্রেশ্বরে | 

চারি জনে আজ্ঞা দিল নৃত্য করিবারে॥ 

এই চারি কীর্তন সপ্রদায় গ্রতুর আজ্ঞায় গঠিত হইল। 
ইহা ভিন্ন) আরও তিনটি সম্প্রদায় গঠিত হইল। কুলীন 
১২ 


২৫৭ 


গ্রামের, সম্প্রদায়ের প্রধান হইলেন রামানন্দ বন্থ। শাস্তি- 
পুরের সম্প্রবায়ের প্রধান হইলেন শ্রীঅত্বৈতনন্দন 
প্রীপাদ শ্রীমচ্যুতানন্দপ্রত্, আর শ্রীথণ্ডের সম্প্রদায়ের 
প্রধান হইলেন নরহরি সরকার ঠাকুর। ইষ্থাদিগের 
প্রত্যেক দলে বনু লোক। প্রধান তিন জনে নৃত্য করেন। 
এইবূপে মর্ধস্তদ্ধ সাত সম্প্রদায় তৎক্ষণাৎ গঠিত হইল। 
পূর্বের চারি সম্প্রনায় রথের অগ্রে থাকিবেন, ছই সম্পদাস্ন 
রথের ছুই পার্খে থাকিবেন, আর এক সম্প্রদায় রথের 
পশ্চাতে থাকিবেন, এইব্নপ প্রত আদেশ দিলেন । 
এক্ষণে কীর্তনারস্ত করিতে প্রভু আদেশ দিলেন এবং 

তৎক্ষণাৎ এক সঙ্গে চৌদ্দ মাদল বাঞ্জিয়। উঠিল। বাদযভাগ্ 
রাজার আদেশে স্থগিত হইল। বৈষ্ববুনা উন্মত্ত হ্ইয়া 
পমানন্দে নৃত্য কীর্তন করিতে লাগিলেন। উচ্চনন্কীর্ভন 
ধ্বনিতে ত্রিভূৃবন পূর্ণ হইল। অন্ত বাগ্চ কোল[হল, কিছুই 
শত হইল না। শ্রীবৈষ্ণবসম্মিলনীবশ মেঘে গগনমণ্ডগ 
সমাচ্ছন্ন হইল। ভক্তবৃন্দের প্রেমাশ্রজলে কীর্তনানন্গের 
বাদল হইল। 

সাত সম্্ানায়ে বাজে চৌদ্দ মাদল। 

যার ধ্বনি শুনি বৈষ্ণব হৈল পাগল ॥ 

শ্রীবৈষ্ব-ঘট! মেঘে হইল বাদল। 


সঙ্কীর্ভনামৃত সহ বর্ষে নেত্রজল ॥ ঠচ$ চঃ 
কনককান্তি শ্রীগৌরাঙ্গন্থন্দর কনকাচল স্থমেরুর শৃজের 


ম্যায়রথাগ্রে সবস্বীর্তনের পুরোভাগে ভূমিবিলুতিত হইয়। 
ত্র্ণরথস্থ শ্রীনীলাচলচন্দ্রকে দগ্ডবৎ প্রথম করিলেন। 


তাহার কম্লনয়নদ্বয় দিয়া (প্রমাশ্রধারা বেগবতী নদীর 
স্তায় প্রবাহিত হইতেছে। তাহার সর্বাঙ্গের বাত্ব- 
কেশরীর পুলকাবলী পরিদৃষ্ই হইতেছে। প্রত রখাক্ড 


শ্শ্্রনীলাচন্দ্রের শ্রীবদন দর্শন করিতেছেন। সাত সম্পদায়ে 
সাতজন অপূর্ব অঙ্জভঙ্গী করিয়। মধুর নয়নরঞ্জন মৃত্য 
করিতেছেন, আর কীর্ভনীয়ার দর্ল প্রেমানন্দে উচ্চ হরি- 
সঙ্কীর্তন করিতেছেন। গ্রহ এই পাত সপ্রনায়ের জীবন 
ধন,--তাহাকে দেখিতে না পাইলে কেহই প্রাণ ভরিয়। 
আনন্দ উপচ্চোগ করিতে পারিবেন না, প্রাণ খুলয়। 
গাইভও নাঠিতে পারিবেন না। কাধেই ভক্তবংসল প্রত্ৃকে 


৫৮ 


কিছু এরা দেখাইতে হইল । তিনি এই সাত দশ্্রদায়ের 
মধ্যেই একই সঘয়ে আাবিষূর্ত হঈয়া তাহার সেই স্থবলিত 
আঙ্গানুলঘিত বাহুযুগল উর্ধে উত্তোঙগন করিয়! “জয় 
জগন্নাথণ রবে এবং উচ্চ হরিধ্বনিতে ভক্তমণ্ডলীকে 
উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। যথ! শ্রীচৈতন্তচরিত। 
সাত ঠাঞ্জি বুলে প্রত হরি হরি বলি। 
জয় জয় জগন্নাথ কহে হাত তুলি॥ 
সকলেই দেখিতেছেন সংস্কীর্ডন যজেশ্বর গ্রতৃ,-তাহা- 
দিগের সন্তীর্তন-যজ্ঞের পুরোভাগে অধিষ্ঠঠন হইয়াছেন 
তখন তাহাদের আনন্দের আর অবধি নাই। দ্বিগুণ 
উৎসাহের সহিত তাহার কীর্তনে মত্ত হইয়া পরম্পরে 
বলাবলি করিতেছেন-__ 
সবে কহে প্রত আছে এই সম্প্রদায় 
অন্ত ঠাঞ্চি নাহি যায় আমার মায়ায় ॥ টৈঃ চঃ 


গ্রভূ যে এই এই্বরধ্য প্রকাশ করিলেন, ইহ! কেবল 
ডক্ত-চিত্তবিনোদনার্৫ঘে ) এই যে সাত সম্প্রদায়ে একই সময়ে 
্রতুর নৃত্যবিলাস,--ইহার একটু গুঢ়মর্ম আছে। তাহা প. 


বলিতেছি-_- 
আর এক' শক্তি গ্রভৃ করিল গ্রকাশ। 
এক কালে সাত ঠাঞ্ি করেন বিলাল ॥ ঠ$ চঃ 


এই শক্তি প্রত্তুর এশীশক্তি। ইহা প্রভু পূর্বেও প্রকাশ 
করিয়াছিলেন। রাজ! প্রতাপরুদ্র প্রভুর এ্বর্ধা দেখেন 
নাই। মাধুর্যভাবে তিনি শ্রীগৌরাঙ্গ ভঙ্গন করেন। 
তিনি প্রতুর অপরূপ ব্ধূ1 দেখিয়। তুলিয়াছেন, তাহা 
জনস্ত গুণের কথা শুনিয়া! চরণে আক হইয়াছেন। সর্ব- 
চিত্তাকর্ষক অপগ্ূপ রূপরাশি লইয়া শ্রীগৌর ভগবান ভৃবনে 
আবিভূতি হইগ্বাছিগেন। তাহাকে দেখিলেই জগক্জন 
মুগ্ধ হইত। রাঙ্জ। গ্রতাপরুত্র গ্রত্থুর অপরূপ বুপরাশি 
দুর হইতে দর্শন করিয়াছেন, এগগণে অতি মপ্রিকটে দীড়।- 
ইয়। যাহ। দেখিলেন, তাহাতে তাহার চিরদিনের সাধ 
মিটিন। ্রীগৌরাঙ্গ-পতৃধকাতর রাজ! প্রতাপরু নর 
গরম বিশ্বয়ের সহিত দেখিলেন, প্রত একই 
মমযে সাত নশ্রবায়ের কীর্তন দলের পুরো বৰ্তী হুইয়| সর্বা- 


শ্রীশ্রীমন্মহা প্রভুর নীলাচল-লীলা। 


ভক্তগণকে আনন্দ দান করিতেছেন। অন্ত কেছ্‌ গ্রত্ভুর 
এই এশ্বধ্য দেখিতে পাইতেছেন না । প্রভু কপা করিয়া 
ইহ! রাজাকে দেখাইলেন কেন, তাহ! তিনিই জানেন। 
রাজগুরু কাশীমিশ্র ঠাকুর রাজার নিকট দীড়াইয়া ছিলেন, 
রাজ। প্রতাপ রুদ্র প্রভুর এম্বরধয দেখিয়া প্রেমানন্দে বিহ্বল 
হইয়] তাহাকে শ্রীগৌর ভগবানের মহিমার কথ! বলিলেন। 
মিশ্রঠাকুর কহিলেন “মহারাজ! আপনার সৌভগ্যের 
সীমা নাই। আপনার প্রতি প্রতৃর বড় কৃপ11” সার্ব- 
ভৌম ভট্টাচার্যাকেও রাজ! ইঙ্গিতে মনের ভাব বলিলেন, 
তিনিও এরূপ উত্তর দিলেন (৯)। গ্রতুর এখর্য্য দেখিয়া 
রাজ। প্রতাপরুত্্রের দিব্যজঞান হইল। তিনি প্রতৃর তত্ব 
ভাল করিয়া বুঝিলেন। প্রত রাজার প্রতি অদ্য অতিশয় 
প্রলয় । সেই জন্ত এই গুড় লীলারহস্ত তাহাকে দেখা- 
ইলেন। কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন-_ 

রাজার তুচ্ছসেব। দেখি প্রসন্ন প্রভুর মন। 

সে প্রসাদে পাইল এই রহশ্ দর্শন ॥ 

সাক্ষাতে না দেখা! দেন পরোক্ষে এত দয়া। 

কে বুঝিতে পারে ঠৈতন্তের এই মায়! ॥ 

রাঞ্জার আর একটি সৌভাগ্যের কথা বলি। রথে 

দড়াইয়। শ্রীঞ্ীনীলাচলচন্দ্র কার্তন শুনতেছেন। নীলাগলে 
রথঘাত্র। উংনবে যুগধর্ম এই মহাসন্কীর্তনঘজের এই প্রথম 
অন্নষ্ঠান। রাজ দেখিতেছেন শ্রীপ্রগন্জাথদেবের প্রীবদন- 
চন্দ্রের আজ বড় শোভ। হইয়াছে । তিনি পথে দীড়াইয়া 
রথ স্থগিত করিয়া মধুর কীর্তন করিতেছেন। . 


কীর্তন দেখিয়া জগক্নাথ হরবিত্ত। 
কীর্তন দেখেন রথ করিয়। স্থগিত ॥ চৈঃ চঃ 





(১) প্রতাপরুদ্রের হইল পরম বিশ্ায়। 
দেখিতে ধিখশ রাজ। হৈষ| প্রেমময় ॥ 
কাণীমিঞে কছে রাজ। প্রতুর মহিম!। 
কাশীমিআ কছে তোমার ভাগোর মাছি লী | 
সার্বভৌম সহ রাজ! কয়ে ঠারাঠ।রি | 
জার কেহ নাহি জানে চৈতগ্ঠের টুরি॥। চৈ: ৮) 


প্রীনীলাচলে রখযারর! ও রথাগ্রে প্রভুর অদ্ভুত নৃত্যবিলাস। 


রাজ| প্রতাপরুদ্জের শিশ্ময়ের উপর বিশ্বর়। তিনি 
দেখিতেছেন রথারঢ ঞ্রবিগ্রং আর সংকীর্তন ষক্জেশ্বর সচল 
প্রীৌরবিগ্রহ এক বস্ত। তিনি দেখিতেছেন শ্রীজগন্নাথ 
দেবের স্থানে প্রত কখন রথে বসিয়া ভক্তবৃন্দের প্রতি 
শুভ দৃষ্টিপাত করিতেছেন, কখন রথ হইতে অবতরণ 
করিয়া মধুর নৃত্য করিতেছেন । শ্রশ্রীনীলাচলচন্দ্রকে রাজা 
আর দেখিতে পাইত্েছেন না। ইহা দেখিয়া রাজার 
প্রাণ ব্যাকুলিত হইল, তিনি প্রেমবেশে বিবশ হইয়| 
পড়িলেন, তাহার বিন্ময়ের আর অবধি থাকিল না। 
গ্রভাপরুদ্দ্রের হৈল পরম বিদ্বয়। 
দেখিতে বিবশ রাজ] ছেল প্রেমময় | 
রাজার প্রতি প্রভুর যে এই রুপা প্রদর্শন, ইহা অতি 
অপূর্ব কথা । সাক্ষাতে তিনি রাজাকে দর্শন মাত্রও দেন 
নাই) কিন্ত পরোক্ষে গ্ভাহার প্রতি অদ্য কুপাদৃষ্টি 
করিলেন। সাধ করিয়া! কি কবিরাজ গোগ্ামী লিখিয়া- 
ছেন-- 
“কে বুঝিতে পাঞে চৈতন্তের এই মাখা” 
এক্ষণে লীলাবেশে শ্রীগৌরভগবানের নিঙ্গাছস্ধান 
নাই। তিনি প্রেমাবেশে বাহাজ্ঞানশৃন্ত হইয়া! মধুকঠে 
্বয়ং কীর্তনের স্বর ধরিলেন-- 
“গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রমধুস্থদন” | 
প্রভূ এক্ষণে স্বয়ং গায়ক । প্রেমানন্দে তাহার ভক্ত- 
বৃন্দ মধুর নৃত্য করিতে লাগিলেন, আর তিনি গান করিতে 
লাগিলেন। 


“আপনে গায়েন নাচে নিজ ভক্তগণ”। 
প্রভূ এই সময়ে ক্ষণে ক্ষণে অপূর্বব লীলারজ করিতে 

লাগিলেন। সর্বভকগণের প্রাণে তিনি প্রেমের উত্ম 
উঠাইলেন,দর্বলোক আনদঘনমৃত্তি গ্রভূকে দেখিয়া আনন্দ- 
সাগরে তাসিলেন। 

কত এক মুধি হয় কত্‌ বহু মৃি। 

কার্য অঙ্থরূপ গ্রতু প্রকাশয়ে শক্তি ॥ 

লীলাবেশে নাহি প্রতুর নিজান্সন্ধান। 

ইচ্ছা জানি লীলাশক্কি করে সমাধান ॥ 


২৫৯ 


পূর্বে যৈছে রাসাদি লীল! কৈলা বুদ্ধাবনে। 
অলৌকিক লীলা গৌর করে ক্ষণে ক্ষণে ॥ চৈ: চঃ 
এইব্পে ভ্রগৌরভগবান তাহার ভক্তগণকে গ্রেমাননে 
উন্মত্ত করাইয়া বছক্ষণ নাচাইলেন। ইহাতে এতৃর মনে 
বড় আনন্দ হইল। এক্ষণে ইচ্ছাময় প্রভির ইচ্ছা হইল 
স্বয়ং নাচিতে। প্রভুর ইিত মাত্রে সাত সম্প্রদায় একত্রিত 
হইল। নিমেষের মধ্য প্রভু নয়জন প্রধান গায়ক ঠিক 
করিলেন । সেই নয় জনের নাম-- 
শ্রীরাম, রামাই, রঘু, গোবিন্দ, মুকুচ্দ। 
হরিদাস গোবিন্টানন্দ, মাধব, গোবিন্দ & চৈ£ ৮ 
স্বরূপ গোসাঞ্জি ভাহাদিগের মধো প্রধান হইলেন। 
«ই নয় জন বখন কীর্ডনের স্থুর ধরিলেন, তখন গতর 
উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে মন হইল। তিনি নৃত্যারভের পূর্বে 
কি করিলেন তাহা শ্ীপাদ মুরারি গুপ্ত স্বচক্ষে দেখিয়! নিজ 
করচায় লিখিয়া গিয়াছেন। 
প্রভু প্রথমে রথাগ্রে করযোড়ে দণ্ডায়মান হইয়া. 
প্রগীজগন্লাথদেবকে প্রণাম করিয়া নিয়লিখিত শ্রীমস্তাগ- 
বতোক্ত শরীরের স্ততিষ্লোক ছুইটি প্রেমগদগদক্ে 
স্থস্বরে আবৃত্তি করিলেন। 
জয়তি জয়তি দেবো দেবকী নন্দনোইসৌ 
জয়তি জয়তি কষ বুষ্িবংশ গ্রদীপঃ। 
জয়তি জয়তি মেঘশ্টামলঃ কোমলাে 
জয়তি জয়তি পৃর্ীভারনাশো মুকুদ্দঃ ॥ 
জয়তি জননিবাসো দেবকী জন্মবাদেো 
যবরপরিষত গৈদে র্ভিরস্বনধর্্ং | 
স্থিরচরবুজিনত্্ঃ হুশ্মিত গ্রমুখেন 
ব্রজপুরবনিতানাং বর্দয়ন্‌ কামদেবং ॥ ৯) 





(১) অর্থ! যিনি বুফিবংশের প্রদীপন্থরূপ, বাহার বর্ণ নব জল- 
ধর মেঘের গ্তায় হাসল, এবং যিনি কোমলাঙ্গ, এবং ধিনি পৃথিবীর ভার 
নাশ করিতেছেন, সেই দেবকীনন্দন মুকুন্দ পুনঃ পুনঃ জয়যুক্ত হউন। 
বিনি সঙ্গপ্ত জীব যধ্ে জন্তর্যযামীবপে নিষাস করিতেছেন, ছেবকীর 
উদয়ে জগ গ্রহণ করিয়াছেন, একথ| যাহার অপবাদ মাত্র) যিনি হাবর 
ডঙ্লমের দুঃখনাশন, দেই গ্ররৃক যছুবর পার্ধদরপ যাহ দ্বার! পৃথিবীর 


২৬৪ 


তাহার পর প্রত প্রীমুখচন্ত্রনিঃহৃত নিম্নলিখিত স্সোকটা 
পাঠ করিলেন । 
নাহং বিপ্রো নচ নরগ্তিনাঁপি বৈশ্য ন শৃঙ্ছো 
নাহং বর্ণী নচ গৃহপতি নে? বনস্থো যতি বণ। 
কিন্তু প্রোদ্য্লিখিল পরমানন্দপূর্ণামৃতাবে 
গোপীভর্ত,ঃ পদকমলয়ো(সদাসামুদাসঃ: ॥ (২) 
প্রত স্তব পাঠাস্তে ভূমি বিলুন্ঠিত হইয়া সাষ্টাঙ্গে রথা- 
 প্ীত্রীনীলাচলচন্দ্রকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। দথা__ 
নমো! ব্রহ্মণাদেবায় গো ব্রাহ্মণ হিতায় চ। 
জগন্থিতায় রুষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥ (১) 
শ্রপাদ কবিবর্পূর গোস্বামী গ্রীগৌরভগবানের 
তাৎকালিক শ্রীমূর্তির একটি অতি ুন্দর চিত্র অঙ্কন করিয়া. 
ছেন। নৃত্যবিলাসোগ্ভম শ্রীশ্রীনবদ্ধীপচন্ত্রের বিচিত্র 
শ্অঙ্গমাধুরী দর্শনানন্দে ভক্তবৃন্দ উংফুল্তু হইয়াছেন । 
সেই অপরূপ রূপমাধুরীর বর্ণনাটি নিয়ে উদ্ধৃত হইল। 
অস্ফোট্য বামকরকক্ষত্তটাং করেণ 
রজ্যদ্বপুম ধুর কোমল তাতিরম্যঃ। 
লীলাবিলোল মুখচন্দ্রময়ুখরোচিঃ 
শ্রমচ্ছটা ঝলমলায়িত দিকৃসমৃহঃ ॥ 
উচ্চৈমুহ জর়্ জয়েতি বিমুক্তকঠ 
ুচ্চারয়ন্‌ সহ তনুরুহবৃন্দ হর্ষৈঃ। 
ুষটিগ্রমেয় তনৃমধযবিলাস বদ্ধ 
রকাগ্বরছাতিবিড়দ্িত বন্ধুজীবঃ | 
প্রীমহিলোচনজলাপুত গৌরদেহঃ 





ভধর্দ মাশ করতঃ, এবং হাস্তমুখে ব্রজবনিতাগণের আনন্দ বর্ধন করতঃ 
: জয়যুকত হউন। 

(২) আমি বিএ নহি, ক্ষত্রিয় নহি, বৈশ্ নহি, শুদ্র নহি, ত্রক্ষচারী 
নহি গৃহস্থ নহি, বাণপ্রস্থ নহি এবং সন্গ্যানীও নহি; কিন্ত দিধিল 
পরমানন্দ পরিপূর্ণ অমুদ্ধস।গর হ্বরপ গোপীপতি রীকৃষচনত্রের প্রীচরণ- 
কমলের দাসাসুদাসের অনুদাস। 

(১) এইটি মহাভারতীয় ম্লোক। অর্থ। যিনি ব্রা্মণগণের পু 
গৌ-রাঙ্গণের হিতকারী, জগতের কল্যাপপ্রদ এবং গৌকুলের ইন্্, নেই 
জীফতরকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি ।। | 


আশীমশ্মহাপ্রড়ূর নীলাচল-লীল!। 


প্রত্যাগ্র ঘর্মকণিক! খচিতান্য চন্ত্রঃ। 
উদ্দাম তাগ্ডবকলাফুলিতাক্গভঙ্গ; 
শ্রীমানথ হ্বজন মধ্য কলং চকার ॥ 
ইহার ভাবার্থ এই £- প্রভূ রথাগ্রে দণ্ডায়মান হইয়া 
নৃত্যোৎ্সাহে তাহার বাম বাহুমুলে দক্গিণ হন ছারা 
অক্ষোটন করিতেছেন। ইহাতে তাহার কোমল শ্রীঅঙ্গ 
রক্তাভ হইয়া পরম রমণীয় বোধ হইতেছে। তাহার 
লীলাবিলোল শ্রীমুখচক্জিমার মযুগকাস্কিচ্ছটায় দিকসমূহ 
ঝলমল করিতেছে । তিনি উচ্চকণে মুহ্মূঃ জয়ধ্বনি 
করিতেছেন, এবং সঙ্গে সেই তাহার শ্রীমঙ্গে অপূর্ব 
গুলকাবলীর উদগম হইতেছে। তাহার ক্ষীণ কটিদেশ 
ক্ষীণত্তর বোধ হইতেছে, এক মুট্টিতে যেন জাহা বেন 
করা যায়। সেই অত্িন্থন্দর ক্ষীণ কটিতটে লীখারঙ্গে 
পরিহিত অরুণবসনের অপূর্ব শোভা বিকাশ হইয়াছে। 
এই অক্কণবসন বদ্ধুজীব অর্থাৎ বাঁধুলি ফুলকে লঙ্জিত 
করিতেছে। তাঁহার কনককেতকী সদৃশ আকর্ণবিশ্রান্ত 
নয়নযুগলের নিপতিত নদীপ্বাহবৎ প্রেমাশ্রধারায় গৌর- 
অঙ্গ আপুত করিতেছে । অভিনব সথষমাবিশিষ্ট ঘর্্ম বিন্দুতে 
তাহার শ্রীমুখনগ্ডল পরিশোভিত হইয়াছে । প্রেমনৃত্য- 
বিলাসশ্রমে তাহার প্রতি অঙ্গ যেন বিবশ বোধ হইতেছে। 
গ্রতভুর ভক্তবৃন্দ তাহাকে এইরূপ অবস্থায় রথাগ্রে দর্শন 
করিয় প্রেমাবেশে ছাত্মহারা হইয়াছেন । 
কুপাময় পাঠকবৃন্দ, কুপা করিয়া একটিবার চক্ষু মুদ্রিত 
করিয়া মনশ্চক্ষে শ্রীগৌরভগবানের এই অপূর্ব্ব রুপটি ধান 
করুন। মনে করুণ, আপনি শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে রথযাত্রা! 
দর্শনে গিয়াছেন, রথাখ্থে আপনার জীবনপর্বস্ব, ভাবনিদি 
শ্রীগৌরাজন্থন্দর এইভাবে জাড়াইয়া নৃত্যোন্ভম করিতেছেন । 
মনে করুন আপনি তাহার চবণতলে লুটাইয়! পড়িয়া 
কান্দিতে কান্দিতে আত্মনিবেদন করিতেছেন, *প্রতবহে। 
দয়াময় হে! অধমতারণ ছে! ভক্তের জীবনধন হে! 
শিববিরিষিবনিত তোমার এ রাতৃল চরণ ছু,খানি, একবার 
মস্তকে তুলিয়া দাও।” রদ 
প্রত একেবারেই উদ্দও নৃত্য আরড় করিলেন। 


শ্রীনীলাচলে রখযাত্র! ও রথাগ্রে প্রভুর অন্ভুত নৃত্যবিলাস। 


তাহার শ্রীচরণাঘাতে সসাগর1 পূর্থীদেবী কম্পাদ্ধিতা 
হইলেন (১)। তাহার গ্রীমঙ্গে অষ্সাত্বিকভাবোদগম 
হইল। তিনি পুনঃপুনঃ ভূমিতলে আছাড় খাইয়া! পড়িতে 
লাগিজেন। তিনি যখন ভূমিতলে নিপতিত হইয়া 
গড়াগড়ি দেন, তখন বোধ হয় একটি অতি স্বন্দর স্থবর্ণ 
পর্বত ভূতলে পতিত হইয়! লুটাপুটি যাইতেছে । 
আছাড় খাইয়া! পড়ি ভূমে গড়ি যায়। 
সথবর্ণ পর্বত যেন ভূমিতে লোটায় ॥ চৈ: চং 

প্রনিত্যাননগ্রতু তাহার পশ্চাতে আছেন। ছুই বাহ 
প্রসারণ করিয়া প্রত্ুর আশেপাশে তিনি চল্লিতেছেন, কিন্ত 
প্রভৃকে সাম্লাইতে পারিতেছেন না। শ্রমতৈতপ্রতৃ 
হুঙ্কারগঞ্জন করিয়া! প্রভুর নিকটেই ঘুরিতেছেন। ঠাকুর 
হরিদাস উচ্চৈ-ম্থর “হরিবোল” বলিতেছেন, আর প্রত্থকে 
আগুলাইতেছেন। তবুও প্রত আছাড় খাইঘ্বা ভূমিতলে 
পড়িতেছেন। ইহা! দেখিয়া সকলের মনে বড় কষ্ট 
হইতেছে। লোকের ভিড় অত্যধিক হইয়া! প্রতৃর 
উপরে আলিয়া লোকের উপর লোক পড়িতেছে। ভক্তগণ 
ইহাতে মনে বড় বাথ পাইতেছেন। তখন সকলে মিলিয়া 
যুক্তি করিলেন, মণ্ডলী বাদ্ধিয়া তাহার মধ্যে প্রত্থুকে 
রাখিতে হইবে। তিনটি মণ্ডলী বাধিলেন,_-প্রথম 
মগ্ডলীতে শ্রনিত্যানন্দ প্রধান হইলেন। তাহার সঙ্গে 
অদ্বৈত প্রভু, স্বর্ূপদামোদর, হরিদাস প্রতি থাকিলেম্ম। 
ছিতীয় মগ্ুলীতে প্রধান হইলেন, কাশীশ্বর পণ্ডিত। তিনি 
মহাবলশালী, তাহার সঙ্গে রহিলেন গোবিন্দ, শ্রবামপপ্ডতিত 
প্রভৃতি ভকগণ। তৃতীয়মগ্গীতে রাজ! গ্রতাপরুদ্্ স্বয়ং 
»রহিলেন। তাহার সঙ্গে মন্ত্রী হরিচন্দন, এবং পান্্রমিত্র সকলেই 
রহিলেন। ইহাদিগের সকলেরই এক উদ্দেশ্ত, প্রতৃকে রক্ষা 
কলা; প্রতৃর যাহাতে বিপদ ন! হয়। কারণ অগণিত লোক 
সংঘট্ট হইয়াছে, 'গ্রভৃও প্রেমাবেশে উন্মত্ত হইয়া! যথাতথা 
উদ্দড নৃত্য করিতেছেন।' তাহার দিকবিদিক জ্ঞান নাই। 
রথ চলিতেছে, সম্মুখে তিনি পুনঃপুনঃ আছাড় খাইয়া 


(১) উদ্দঙ নত গ্রহ ধাহ। যাহ! পড়ে পদতল। 
সদাগর! মহী শৈল করে টল'মল।| চৈঃ চঃ 


৬৯ 


মুচ্ছিত হইঃ1 পড়িতেছেন। প্রতি মুহূর্তেই--সমূহ বিপদের 
আশঙ্কা দেখিয়া সকলে যুক্তি করিয়া মগ্ডলীবন্ধ হইয়া প্রতৃকৈ 
রক্ষা করিতে লাগিলেন । প্রত বাহাজ্ঞান শূন্ত হইয়া প্রেমা- 
নন্দে নৃত্য করিতেছেন, তিনি এ সকল কিছুই জানিতে 
পারিলেন না। তিনি প্রেমাবেশে উদ্দও নৃত্য করিতে করিতে 
রথাগ্রে আছাড় খাইয়া পড়িয়া মৃচ্ছিত হইলেন। রথও 
স্থগিত হইল। কিস্তু পুনরায় রথ চলিল,তখন ভক্তগণ অতিশয় 
বাগ্র হইয়া প্রভৃকে ধরাধরি করিয়া ক্রোড়ে উঠাইলেন (১)। 
এইবূপে ভক্তবুন্দ সর্ববিপদহারী শ্রীগৌরাজজভগবানকে 
যিপদ হইতে রক্ষা করিতেছেন। রাজা প্রতাপরুত্রও 
এই লোকসংঘট্রের মধ্যে আছেন। ভিনিও ভক্রবুনসহ 
প্রভৃকে রক্ষা করিবার জগ্য গণপণে চেষ্টা ও যত্ব করিতে" 
ছেন। তাহার নিজ দেহ রক্ষ।র জন্ত বস্লোক নিয়োজিত 
আছে বটে, কিন্ত তিনি নিজ দেহ রক্ষার জন্য বিন্দুমাত্র 
উদ্বিগ্ন নহেন। এই ষে রঞ্চগ্রে প্রভূ অদ্ভূত নৃত্যবিলা 
করিতেছেন, মহাসন্কীর্তনযজ্ঞের অনুষ্ঠান হইয়াছে, ইহার 
প্রভাব সকলেই দেখিতেছেন। প্রতৃর এই অপূর্ধ্ব লীলা- 
রঙ্গ প্রভাবে সর্বলোক এক হইয়া গিয়াছে । এখানে রাজ! 
প্রজ। এক প্রাণ হইয়া গিয়াছে, এখানে ভক্ত ভগবানের অবাধ 
মিলন হইয়াছে । রাসলীল! ও সন্কীর্তনলীলা এক বস্ত,-_. 
এক তত্ব। রাসলীলায় লক্ষার্ব,দ ব্রজগোপীগণ পরম পুরুষ 
শ্রীকষ্ণ ভগবানের সহিত নিঃসস্কোচে মিলিত হইয়াছিলেন, 
সন্বীর্তনলীলায় সেইরূপ সর্বলোক শ্রীগৌরভগবানের 
সহিত মিলিত হইলেন। ইহা অতি অপূর্ব প্রেমভাব- 
পূর্ণ দৃশ্য । মহারাজ গজপতি প্রভাপরুদ্রের এখানে রাজ. 
গৌরবের ভাৰ নাই,_শ্রীপাদ পরমানন্দ পুরী ও ক্রদ্মানম্ন 
ভারতী গোসাঞ্চির এখানে গুরুগৌরব ভাঁব নাই,-সার্বব- 





(১) আনলেন জড়ী কৃতে ভূবিচিরং শ্তন্ধে তথ! ন্তন্দনে 
শ্রনীলাপ্রিগতে রূপৈতি চ সতি বাত্রী-ভবস্তিভ্‌ শং। 
তৈরেতৈ: করপল্পবৈ নিজ নিজ ক্রোড়েমুকুত্ব। কির়- 
দরে বৈপমুগার্পিতে! বিজয়তে গর পরভুঃ | 


জীচেতাচল্সোদয় নাটক। 


২৬২ 


ভৌম ভট্টাচার্য প্রভৃতির পাণ্ডিত্যাভিমান নাই। সকলেই 
এক ভাবে বিভাবিত; এই থে সকলের এক ভাব,ইহ সহজ 
প্রেষভাব, শ্রীগৌরভগবানের প্রতি স্বাভাবিক ভালবাসার 
ভাব। প্রতৃকে সর্বলোকে ভালবাসে, তাহাকে তিলার্ধ 
কাল না দেখিলে তাহার ভক্তবৃন্দ পৃথিবী অন্ধকার দ্খেন; 
তাহার সোনার অঙ্গে ধূলিকণ। দেখিলে দু:খে তাহাদের বুক 
ফাটিয়! যায়, সেই তাহাদের প্রাণধন, জীবনসর্বস্ব গ্রতৃর 
দেহ র*1 করিবার জন্ত আজ তাহার! সকলে মিলিয়। বন্ধ- 
পরিকর হইয়াছেন। প্রস্ৃকে ঠাহারা ভয় করিতেছেন ন1। 
তাহার শ্রীঞ্গ স্পর্শ করিতে কেহই মনে দ্বিধা করিতেছেন 
না। রাজার ভয় কেহ করিতেছেন না। তাহাকে এক 
পাশ করিয়া, তাহাকে ঠেলিঘা ফেলিয়া তাহারা সকলে 
প্রভুর দেহ রক্ষার্থ ছুটিতেছেন। ইহাকেই বলে সহজ 
প্রেম। রাঙ্জারও সহজ প্রেম, ভক্তগণেরও সহজ প্রেম, 
বাজার গ্রজাগপেরও সহজ প্রেম। প্রেমময় প্রেমাবতার 
ী্ঈীনবন্ধীপচজ্জ্রের ০পমের ফাদে পড়িয়া সর্ধবলোকে প্রত 
প্রতি আন্ত সেই একই সহজ প্রেমভাবে বিভাবিত হই- 
যাছে। ্রভগবানের প্রেমলীলারঙ্গের ইহাই গৃঢ় 
রহস্য । 
রথাগ্রে প্রত্ুর আনন্দঘন শ্রীমৃত্তি জড়বৎ প্রতীয়মান 
হইতেছে; কিন্তু মধ্যে মধ্যে তিনি জড়ীভৃত হইয়াও 
হুঙ্কার গর্জন করিয়া শ্রীঅধ্বৈতপ্রভূর অঙ্গে প্রীকরপল্পব 
বিস্তস্থ করিতেছেন, তাহার সুন্দর উরুদেশ ও স্থপ্রশত্ত 
বক্ষঃস্থলের শোভায় পর্ধজনের মন হরণ করিতেছে, তিনি 
, তাহার হেমকান্তি স্থবলিত বাহুদণ্ড ইতস্ততঃ পরিচালিত 
করিতেছেন এবং তাহার পাদযুগল ভূমিতলে সজোরে 
বিক্ষিপ্ত হইতেছে, কারণ তিনি নৃত্যেক্লাসে উন্মত্ত হইয়া- 
ছেন। প্রত্ুর শরীরের স্পন্দন এবং নিশ্বাস বায়ু ক্রমে 
মন্দীতৃত হইয়া! তাহাকে প্রেমানন্দভরে অশ্রুযুক্ত নয়নে 
একেবারে জড়ীভৃত করিয়া! ফেলিতেছে, পুলকাবলী 
পরিশোভিত জীঅঙ্গ বিকলিত বোধ হইতেছে। তৎক্ষণাৎ 
তিনি মুচ্ছাগত হইতেছেন। এই অবস্থায় রাজ। প্রতাপ- 
রুদ্র ভাহার পদতলে বঙলিয়। গদসেবা করিতেছেন। 


শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রডুর নীলাচল-লীল!। 


সর্ব ভক্তগণ ইহা দেখিয়া রাজার ভাগা প্রশংস! 


করিতেছেন (১)। 

গৌর ভগবান রথাগ্নে যখন প্রেমোম্মত্ত হইয়। নৃতা- 
বিলাস করিতেছেন, তাহার প্রেমবিকার ভাব দেখিয়া 
ভক্তবুন্দের মনে মহা আশঙ্কা! হইতেছে । তিনি মধ্যে 
মধ্যে যুচ্ছিত হইয়া রথাগ্রে জড়বৎ নিপতিত হইণ্েছেন, 
তাহার উপর দিয়া রথচক্র যাইবার উপক্রম হইতেছে, 
অমনি ভক্তগণ তাহাকে ক্রোড়ে তুলিয় স্থানান্তরিত 
করিতেছেন। তিন ঘনঘন ভূমিতলে ভীষণ আছাড় 
খাইয়া পড়িতেছেন, ইহা দেখি ভক্তবুনদের হতপিও ছিন়্ 
হইয়া যাইতেছে । প্রতুকে রক্ষা করিবার জন্য তাহার! 
যুক্তি করিয়। তিনটি মণ্ডলী বাধিলেন। সে কথা পূর্বে 
বলিয়াছি। প্রভূ এক্ষণে সেই মণ্ডলীর মধ্যে অদ্ভুত নৃত্য 
করিতেছেন। হ্রিচন্দন রাজা গ্রতাপরুদ্রের মন্ত্রী। 
তাহার স্বর্থদেশে হস্ত্ণ করিয়া রাজা! প্রেমাবিষ্ট হইয়া 
প্রভুর নৃত্যবিলাস দর্শন করিতেছেন। শ্বাস পণ্ডিতও 
প্রেমাবিষ্ট হইয়। প্রভুর অপূর্ব নৃত্যভঙ্গী দর্শন করিতেছেন। 
তিনি ভাল করিয়া দেখিতে পারিতেছেন না,-কারণ 
সম্মথে রাজা প্রতাপরুত্র তাহার মন্ত্রী লইয়া দাড়াইয়্াছেন ॥. 
সেখানে লোকের বড় ভিড়। রাজাকে অতিক্রম করিয়া 
কেহ যাইতে পারিতেছে না । জীবাসপপ্ডিত প্রেমাবেশে 
রার্জীকে সজোরে ঠেলিয়া অগ্রে যাইয়া প্রতুর অর্ুর্ব 
বৃত্যবিলাদ দর্শন করিতে লাগিলেন । হরিচম্দন রাজ- 
মন্ত্রী, তিনি আর ইহ পহথ করিতে পারিলেন না। তিনি 


চে 








(১) আনন্দেন জড়ী তবস্ননুপদং হকার কোলাহলৈ- 
রদ্ৈত পিতপাণিপল্লবরদন্সিক্ধরুবক্ষঃহথলঃ। 
দ্্ডাকারমিতত্ততে| বিনিপতর্দে।দ ও পাদছরো- 
লাপ্ডে লাম মনোহরে। বিজয়তে গগৌরচ্্রঃ গ্রভূঃ ॥ 
আনঙ্দোৎসাহ মুচ্ছ?গত ইব ভবতিষ্পন্দনিশ্বাসমলো- 
রোহদ্রো মঞ্চ পুরৈ বিকশিততবপুষানদামন্দীকৃতেন। 
হ্নদয়েত্রারবিন্দ দ্বয়মনিল জুষ! রদ্রদেবেন তুয়ঃ 
সানগদং দেবি তাঁিব ঘুর সয়লিয়ছে। রাজতে গৌরচজা॥ 


পীচৈতন্ীচরিত মহাকাহ । 


প্রনীলাটলে রথযাত্রা ও রথাগ্রে প্রভুর অস্ুত নৃত্যবিলাস | 


রাজার দর্শনে বিশ্ব হইতেছে দেখিয়া শ্বাস পণ্ডিতের 
অঙ্গ ্পশ করিয়! কহিলেন “এক পাশ হও, দেখিতেছ না 
রাজার দর্শনে বিদ্ব হইতেছে”। শ্রীবাস পণ্ডিত প্রেমাননে 
বিভোর হইয়৷ প্রভুর নৃত্যভঙ্গী দেখিতেছেন। তিনি 
ইরিচদদনের কথ! শুনিতে পাইলেন না বা শুনিলেন 
না। হরিচন্দন তখন তাহাকে ঠেলিতে আরম্ভ করি- 
লেন। একবার,ছুইবার,তিনবার হরিচন্দন শ্রাবাস পণ্ডিতকে 
ধাকা দ্িলেন। তিনি গ্রেমাননে মত, তিনি ইহ! গ্রাহু 
করিলেন না) দর্শনানন্দে শ্বাস বিভোর হইয়াছেন। 
কিন্ত যখন কর দ্বার হরিচন্দন তাহাকে ঠেলিতে লাগি- 
লেন এবং বিরক্ত করিতে লাগিলেন, ইহাতে তাহার 
দর্শনানন্দে বিদ্ন হইতে লাগিল দেখিয়া শ্বাস পণ্ডিতের 
মনে ক্রোধের উদয় হইল। তিনি হরিচন্দনকে একটি 
চপটাথাতে নিরম্থ করিলেন। (১) শ্রীবাস পণ্ডিতের 
হন্তের চড় খাইয়৷ রাজমন্ত্রী হরিচন্দনের বড় রাগ হইল। 
তিনি অবমানিত বোধ করিলেন। ক্রোধভাবে তাহাকে 
রুষ্ম ভাষায় কিছু বলিতে উদ্যত হইলেন। রাজ! গজপতি 
প্রতাপরুত্র অমনি তাহার মুখ বন্ধ করিয়া কহিলেন-' 
গ্ভাগ্যবান তুমি ইহার হস্ত ম্পর্ণ পাইল! । 
আমার ভাগ্যে নাহি তুমি কৃতার্থ হৈলা ॥” ঠচঃ চ; 

হরিচন্দন আর কথাটি কহিতে পারিলেন না। তিনি 
রাঁজমন্ত্রী, রাজ! ভিন্ন তিনি অন্ত কিছু জানেন ন1। প্রতৃর 
নৃত্য দর্শনে রাজার বিশ্ব হইতেছিল দেখিয়া! তিনি শ্রাবান 
.পঞ্ডিতকে প্রথমে একটু এক পাশ হইতে অন্থগোধ করিলেন 
তিনি যখন অন্থরোধ শুনিলেন ন।, তখন হরিচন্দন 





, (১) হেন কালে শ্রীনিঝস প্রেশাবিও মন । 
রাঁজায় আগে রহি দেখে প্রডুর নর্বন ॥। 
সাজার আগে হরিচন্দন দেখি জীনিবাস। 
হুপ্তে গারে প্পর্শি কছে হও এক পাশ।। 
মৃত্য লৌকাবেশে ভ্রীনিবাঁস কিছুই ন। জানে ॥ 
বায় বার ঠেলে তার ক্রোধ হেল মনে।! 
চাপড় মারিযন। ভারে ফৈল নিবারণ। 
চাপড় খাইয়। ত্র্ধ হৈলা! সে হয়িচল্সন ॥ চৈঃ চ 


২৬৩ 


তাহাকে ধাক্কা দিলেন । ইহাতে রাজমন্ত্রী হরিচদ্গনের 
বিশেষ কিছু দোষ নাই? কিন্ত ভক্তিমান রাজ প্রতাপ 
রুদ্র ঠাহার মন্ত্রীর এই কার্যে দোষ দেখিজেন। শ্রীবাস 
পণ্ডিত যে তাহাকে চড় মারিলেন, তাহাতে রাজা কোন 
দোষ দেখিলেন নাঁ। রাজ! তাহার মন্ত্রীকে যে কথাটি 
বলিলেন তাহার একটু বিচার করিব। তিনি বলিলেন 
“হুরিচন্দন ! তুমি ঝড় ভাগ।বান, তুমি আজ নদদীয়ার 
অবতার শ্রীশ্রমন্সহাপ্রতৃর অন্তরঙ্গ ভক্ত শ্রীবাসপপ্ডিতের 
হস্তম্পর্শ স্থখান্থভব করিয়া কৃতার্থ হইলে । আমি হত- 
ভাগ্য, আমার অবৃষ্টে সে স্থখঙ্সাভ হইল ন11” রাজ! 
প্রতাপরুদ্র ভক্তিমান রাঁজা,-ভক্তের মহিমা তিনি 
উত্তমরূপে জানেন। বিশেষতঃ গৌরভক্ের মহিমা! ভিনি 
স্বচক্ষে দেখিতেছেন। নদীয়ার ভক্তবুন্দ প্রতুর প্রাণ 
অপেক্ষাও প্রিয়তম, তাহা রাজা বিলক্ষণ বুঝিয়াছেন। 
ভক্তকুপ! ভগবানপ্রাণ্তির একমাত্র উপায়, তাহাও তিনি 
উত্তম বুঝিয়াছেন। গৌরভক্তগণ যে এক একটি ধরব, 
প্রহলাদ, তাহাও রাজার বুঝিতে বাকি নাই। তীহার 
মন্ত্রী হরিচন্দন ভক্তের মর্ম কি বুঝিবেন ? তিনি রাজনীতি 
অনুশীলন করেন, ভক্তিধর্ম্টের ধার ধারেন না। রাজ! 
প্রতীপরুত্র অনাসক্তভাবে রাজ্যভোগ করেম। প্রতুর 
কপায় তিনি শ্রী্ীজগন্াথদেবের সেবাভার পাইয়াছেন। 
গ্রেমভক্কির হবার তিনি অচল জগন্নাথের সেবা করিম 
সচল অগন্নাথের দর্শন লাভ করিয়াছেন। ভক্তের মহিম! 
তিনি বুঝিবেন ন1 তকে বুঝিবে? শ্রীবাসপপ্ডিত গ্রতুর 
একান্ত ভক্ত, গ্রগৌরাঙ্গচরণ-চিস্তা ভিন্ন অন্তচিন্ত! তাহার 
হৃদয়ে স্থান পায় না। তাহার হম্তম্পর্শ সখ হরিচন্দন 
পাইলেন, রাজ প্রতাপরুত্র এই ছুঃখে বলিলেন,-- 
“আমার ভাগ্যে নাই তুমি কৃতার্থ হইলে” 

কপাময় পাঠকবৃন্দ এখন বুঝু রাজ] গঞ্জপতি প্রতাপ 
রুপ্রের শ্রীগৌরাঙ্গগ্রীতি কতদূর গাঢ়, গৌরভক্কের প্রতি 
তাহার কিরূপ প্রগাঢ় অনুরাগ । 

প্রভু রথাগ্রে নৃত্য করিতেছেন,--সর্কলোক বিস্মিত 
হইয়। তাহার এই অপূর্ব নৃত্যবিলাশ দর্শন করিতেছে। 


আস্ত ৮ জাল পল পাশ ছিল 


২৬৪ শ্রীমন্মহাপ্রডূর নীলাচল-লীলা। 


ছুয়ং প্রীনীলাচলচক্জ সুভদ্রা ও বলরামের সহিত মহানন্দে 
প্রতৃর এই প্রেমনৃত্য দর্শন করিতেছেন। তাহারা ঝথে 
বসিয়া মৃহুমন্দ হান্ট করিতেছেন। 
“ নৃত্য দেখি ছুই জনার শ্রীমুখে হৈল হাস। 
রথ স্থগিত করিয়া তাহারা অনিমেষনয়নে গ্রভৃর নৃত্য 
দর্শন করিতেছেন। 
রথ স্থির করি আগে না করে গমন। 
অনিমেষ নেত্রে করে নৃত্য দরশন ॥ চৈ: চঃ 
রাজ! গ্রতাপরুন্্র প্রীশ্রুজগন্জাথদেবের একাস্ত এশন্গরক্ত 
মেবক। তিনি ইহা দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইতেছেন। 
শ্রীবিগ্রহের শ্রবদনে হাদি দেখিয়। তিনি প্রেমানন্দে অধীর 
হইয়। কান্দিয়া আকুল হইয়াছেন। 


প্রতৃৰ যে এই নৃত্যভঙ্গী, ইহ সর্বচিত্তাকর্ষক 
সর্ববিষ্ননাশক, সর্বমঙ্গলকারক। জগজ্জীবের চিত 
শোধনার্থ প্রভু অপরূপ ভঙ্গী করিয়! নৃত্যবিলান 


করিতেছেন। তাহার শ্রীঅঙ্গে অষ্টসাত্বিক ভাবের বিকার 
লক্ষণ দর্শন করিয়। জগজ্জীবের কঠিন হৃদয় ভ্রব হইতেছে। 
এই ধকল বিকারঞক্ণগুলি কিরূপ তাহা শুনুন। যথ! 
ভ্ীচৈতন্তচরিতাম্বতে _ 

উদ্দপগ্ড নুত্য প্রতুর অদ্ভুত বিকার। 

অষ্টসাত্বিক ভাবোদয় হয় সমকাল॥ 

মাংস ব্রণ সহ রোমবুন্দ পুলকিত । 

শিমুলির বৃক্ষ যেন কণ্টকে বেচিত। 

একেক দস্তের কম্প দেখি লাগে ভয়। 

লোকে জানে দন্ত সব থসিয়া পড়য়॥ 

সর্ববাঙ্গে প্রন্বেদ ছুটে তাতে রক্তোদগম। 

জজ, গগ, জজ, গগ গদ্গদ্‌ বচন ॥ 

জলন্ত্র ধার! যেন বহে অস্রজল । 

আশ পাশ লোক যত ভিজ্জিল নকল ॥ 

দেহ কান্তি গৌর কতৃ দেখিয়ে অরুণ। 

কতৃ কান্তি দেখি যেন মল্লিক! পুষ্প সম॥ 

কতু স্তব্ধ কতু প্রত ভূমিতে পড়য়। 

শুফ কাঠ সম হস্তপদনা উলয়॥ 


কৃ ভূমি পড়ে কতু হয় শ্বাসহীন। 

যাহ! দেখি ভক্তগণের হয় প্রাণ ক্ষীণ ॥ 

কতৃ নেত্র নাসায় জল মুখে পড়ে ফেন। 

অমুতের ধার! চন্দ্র বিদ্বে পড়ে যেন ॥ 

গ্রতৃর শ্রীমুখনিংস্থত ফেমামৃত লইয়া গাহার ভাগাবান 
ভক্ত শ্ুভানদ' পন করিলেন+ অমনি গ্রেমোগ্সত্ হইয়া 
তিনি নৃত্যকীর্তন করিতে করিতে আনন্দে মৃচ্ছ। প্রাপ্ত 
হইলেন (১)। 
এই প্রকাঁর ভাগব নৃত্য করিতে করিতে প্রতৃ. রাজা 

প্রতাপরুপ্তরের মণ্ডলীর মধ্যে আপিয়া পড়িলেন। রাজার 
সম্মুখে আসিয়া তিনি প্রেমানন্দে ভীষণ আছাড় খাইয়। 
ভূমিতলে পতিত হইলেন। রাজা অতিশয় বাস্ত হইয়া 
সম্রমের সহিত £তৃকে ধরিলেন। অন্য কেহ ভক্ত যদি 
এসময়ে প্রতৃকে ধরিতেন, তিনি ধাহ্য জ্ঞানহার। হইয়া 
কিছুক্ষণ মুচ্ছিত রহিতেন। কিন্তু রাজার হম্তস্পর্শ 
মাঝেই তিনি চেতনা প্রাপ্ত হইলেন,_ইহার মর্ম আছে। 
লোকশিক্ষা গ্রতুর প্রধান -কাধ্য । তিনি সর্বজ্ঞ ঈশ্বর-_ 
তাহার অজ্ানিত কিছুই নাই। প্রতুর সমস্ত তক্তগণ 
দেখিতেছেন, রাঙা গ্রতাপরুত্র ছুঃসাহদ করিয়াছেন, 
কিন্ত কেহ নিষেধ করিতে পারিতেছেন না । রাঙ্জার গ্রতি 
শ্ীগৌরভগবানের পরীক্ষ/ এখনও শেষ হয় নাই। 
সর্বসমক্ষে এই ছুঃদাহপিক কার্ষেরর জন্ত তিনি রাজাকে 
অবমানিত করিবেন, ইহাই প্রতৃর ইচ্ছা এবং তদ্বাওা 
লোকশিক্ষা দিবেন,_এই তীহার মনের বাসন! । রাজ! 
প্রতাপরুদ্রের হস্তম্পর্শে গ্রভূর তৎক্ষণাৎ বাহ্যজ্ঞান হইল। 
রাজার প্রতি ভ্রভঙ্গী করিয়। তিনি একবার চাহিলেন। তখনি 
আবার তিনি শ্রীবদনচন্ত্র অবনত করিয়। মনে মনে কহিলেন, 
"ছি ছি! অদ্য আমার বিষয়ীর অঙ্ম্পর্শ হইল! রামরাম! 
গ্রেমাবেশে শ্রপাদ নিত্যানন্দম আমাকে সাবধান করিলেন 


না, কাশীশ্বর ও গোবিন্দ বুঝি অন্তস্থানে আছেন। আমার 





(১) সেই ফেন লইয়। গুভানদ কৈল পাঁন।' 
কৃষকপ্রেছে মত তিছে| বড় ভাগাবাদ।। চৈ: ৮: 


সখী 


জ্রীনীলাচলে রবাত্রা ও রখাগ্রে প্রভুর অদ্ভুত নৃত্যবিলাস । 


অদৃষ্টে আজ একি হৈল 1” (১) এই বলিয়া প্রভু রাজার 
মিকট হইতে ক্রতগতিতে অন্তত গমন করিলেন। 
তাহার তাৎকালিক ভাব দেখিয়া বৌধ হইল, তিনি ঘেন 
রাজার উপর বিশেষ বিরক্ত হইয়াছেন, এবং তীহার হস্ত 
হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্তই ষেন পলায়ন করিলেন। 
রাজা প্রতাপরুত্্র প্রতৃর কথাগুলি স্বকর্ণে শুনিলেন 
এবং তাহার ভাবগতিক স্বচক্ষে দেখিলেন। ইহা দেখিয়া 
রাজার মনে বিষম ভয় হইল। “প্রভু ত কৃপ। করিবেন 
ন1” এই ভাবিয়া তাহার মনছুঃখের আর অবধি রহিল ন।। 
রাজার বদন শুষ্ক হইয়া গেল, মুখমণ্ডলে কালিমার রেখা 
দেখ! দ্িল। সার্বভৌম ভট্টাচার্যা নিকটেই ছিলেন, তিনি 
তাহাকে আশ্বাস দিয়! কহিলেন ,_- 
“রাজা! তুমি না কর সংশয় । 
তোমার উপরে প্রতৃর প্রসন্ন আছে মন । 
তো! লক্ষ্য করি শিখায়েন নিজজন । 
অবদর জানি আমি করিব নিবেদন। 
সেই কালে যাই করিহ প্রভৃর মিলন ।” ঠচঃ চঃ 
প্রত্থু রাজার নিকট হইতে পলায়ন করিয়া অন্যত্র 
প্রেমাবেশে নৃত্য করিতে লাগিলেন। রথ স্থগিত করিয়া 
শ্ীষ্ীনীলাচলচন্দ্র এখন পর্যন্ত প্রত্থুর নয়নরঞ্জন মধুর 
নৃত্য দর্শন করিতেছেন। প্র এক্ষণে নৃত্য করিতে 
করিতে রথ প্রদক্ষিণ করিয়া পশ্চান্ভাগে যাইয়। নিজ 
প্রীমস্তক দিয়া রথ ঠেলিতে আরম্ভ করিলেন। ঠেলিবা- 
মাত্র রথ হড় হড় শব্ধে চলিতে আবস্ত করিল, এবং 
অর্বলোকে উচ্চ হরিধ্ঝনি করিতে লাগিল (২)। 





(১) রাজ দেখি মহু।প্রডু করেন ধিক্কার। 

ডিছি! বিবীম্পর্প হইল আমার ॥। 

জাবেশে নিত্যানল ন৷ ছৈল! নাবধানে। 

কাশীশ্বর গোবিন্দ আছিল] অন্য স্থানে চৈ চঃ 
(২) তবে মহাপ্রভু রথ প্রদক্ষিণ হৈঞা । 

রখ পাছে যাই ঠেলে রথে মাথ! দিয়া ॥ 

ঠেগিলে চলিল রখ হুড় হড় করি। 

চৌদিফের, লোক উঠে বলি হয়ি হরি || চৈ চঃ 
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কতক দূর যাইয়া রথ পুনরায় থামিল। প্রত রথাগ্রে 
ধাড়াইয়! পুনরায় বৃত্য করিতে লাগিলেন। কিন্তু এবার 
তিনি নৃত্যবিলাসের ভাব পরিবর্ধন করিলেন ।, এক্ষণে 
আর গ্রতৃর সেরূপ উদ্দণ্ত তাগুব নৃত্য নাই, তিনি গোপী- 
ভাবে বিভাবিত হইয়৷ মধুর নৃত্য করিতে লাগিলেন। 
কুরক্ষেত&রে শ্রীরষ্খমিলনকালে শ্রীরাধিকার ষে ভাব, 
প্রতৃর মনে এক্ষণে সেই ভাবের উদয় হইল। নিকটেই 
স্বূপ গোসাঞ্চি ছিলেন। প্রভু করুণ নয়নে তাহার 
প্রতি একবার চাহিলেন, (১) অমনি স্বরূপ প্রতৃর মন 
বুঝিয়! ভাবানুরূপ উচচৈঃস্বরে গীত ধরিলেন ।-- 

“সেই পরাণনাথ পাইলু। 
ধাহা লাগি মদন দহনে দহি গেনু 1৮ 

স্বরূপ গোসাঞ্রির মধুক, প্রস্তুর পরম কৃপাপান্র। 
তাহার গীতে পাষাণ ভ্রব হয়। তিনি যখন ধুয়া ধরিয়া 
উচ্চকঠে গীত গাহিতে লাগিলেন, প্রত প্রেমাবেশে 
কটি দোলাইয়! নানাবিধ অঙ্গভঙ্গী করিয়া মধুর গোপিকা- 
নৃত্য করিতে লাগিলেন। রথ ধীরে ধীরে গমন করিতে 
লাগিল । শ্রীতীনীলাচলচন্ত্র রথে বসিয়। মৃদ্মন্দ হাসিতেছেন, 
আর মধুর মধুর গীত শ্তনিতেছেন। আন্‌ তাহার সহাক্ু- 
বদন দেখিয়া! ভকগণ বুঝিলেন, রয়ে তাহার ভবপূর আনন্দ। 
গতর নয়ন, মন ও হৃদয় শ্রপ্্রীজগন্সাথদেবে একেবারে মগ্ন, 
কেবলমাত্র গীত অভিনয়কালীন ত্তাহার গ্রহত্তয় 
ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইতেছে, পলকহীন কমল নয়নত্ধয় 
বিগ্রহের ই্রবদনচন্দ্রে সংলগ্ন রহিয়াছে। এইন্ধপ অদ্ভুত 
প্রেমনৃত্য পৃর্ধে কেহ কখন দেখে নাই ; ভক্তবৃন্দ আত্ম- 
হার। হইয়া গ্রতুর নৃত্যভঙ্গী দেখিতেছেন, তাহাদের নয়ন 
প্রতুর শ্রীবদনচক্জ্রের উপর ষেন লিপ্ত হইয়! রহিয়াছে, 
তাহারা অন্ত কোনদিকে নয়ন ফিরাইতে পারিতেছেন 
না। তাহারা সচল জগন্নাথ দেখিতেছেন, তাহাদের অচল 
জগন্নাথ দেখিবার আর অবনর নাই। প্রত যখন স্থির 
হইয়া! একস্থানে ভাবাবেশে এইরূপ নৃত্য বিলাস করিতে- 





(১) সাব নৃত্য ছাঁড়ি শ্বরপের জাত্যা! দিল। 
সদয় জানিস খরপ গাইতে লাগিল || চৈ ৮? 
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ছেন, রথার্ঢ শ্যামন্দর স্থির হইয়া ধাড়াইয়া তাহ! দর্শন 
করিতেছেন, আর প্রত যখন নৃত্য করিতে করিতে অগ্রসর 
হইতেছেন, শ্যামহন্দর রথে চড়িয়া তাহার সঙ্গে ধীরে ধীরে 
চলিতেছেন। শ্রীবিএহের গতি প্রভুর গতির সহিত যেন 
একত্রে সমস্থত্রে বন্ধ বোধ হইতেছে । সচল এবং অচল 
জগন্নাথে এইজপ আনন্দ-কেলি হইতেছে । প্রভু রথারূঢ 
শীশ্রীজগন্নাথদেবকে যেন ছলে বলে ও কৌশলে ধরিয়া 
রাখিয়াছেন, এইরূপ প্রতীয়মান হইতেছে। 

গৌর ধদি আগে ন। যায় শ্যাম হয় স্থিরে | 

গৌর আগে চলে শ্যাম চলে ধীরে ধীরে ॥ 

এই মত গৌরশ্যাম করে ঠেলাঠেলি। 

সরথ শ্যামেরে রাখে গৌর মহাবলী | চৈ: চঃ 

প্রভু এইরূপ ভাবাবেশে নৃত্যকীর্তন করিতে করিতে 
রথের সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছেন। তাহার সঙ্গে তাহার ভক্ত- 
বৃন্দ সকলেই আছেন। সকলেই কীর্তনানন্দে ময় । প্রতুর 
পুনরায় ভাব পরিবর্তন হইল। তিনি রথাগ্রে দাড়াইয়া 
আজান্লদ্িত ছুই. বাহু উর্ধে উত্তোলন করিয়। উচ্চকণে 
নিম্নলিখিত শ্লোকটি পাঠ করিতে লাগিলেন (১)। এক্ষণে 
প্রভুর মনে শ্রীবন্দাবনে শ্রীকষ্চমহ মিলন বাপনা- 
রূপ ভাবোদয় হইল। তিনি বারদ্বার এই শ্লোকটি পাঠ 
করিতে লাগিলেন । স্ববূপ গোপাঞ্জ ভিন্ন এই রসগীতির 
মন্খার্থ অন্ত কেহ জানেন না। এই ক্পোকে প্রতূুর মনের 


ভাব প্রকাশ করিতেছেন। তিনি কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ 





(১) ধঃ কৌমার হুরঃ স এব ছি বরপ্তাএব চৈত্রক্ষপ!-_ 
স্তে চোশ্সীলিত মালতী স্ুরতর়ঃ প্রৌঢ়াঃ কদম্ব নিল ঃ। 
মল! চৈবান্মি তথাপি তত্র স্থরতব্যাপার লীলাবিধো 


রেব! রৌধসি বেতলী তরুতলেঃ চেতঃ সমুৎকঠ্যতে ॥। 
কাব্যপ্রকাশ!| 


অর্থ। কোন নার়িক। নর্দদ। মদীতটে কৃতক্রীড়ন নিশিত্ত তৎস্কান 
প্রতি সমুৎবুক। হইয়। গৃহে নিজ মথিকে কহিয়াছিলেন “বিনি আমাকে 
বিষাহ করিয়াছিলেন, তিনি আমার অভিমত। কিন্ত সেই চৈত্র রজনী, 
দেই গগালভী কুদমের নুগন্ধবাহী কদগ্থবমবামু বিদ্যমান সব্থেও আমায় 
চিন্ত হুরভব্যাপায় বিষয়ে নর্মাদ! তটে বেতসী তরুতলে সমুৎকুষ্টিত হই- 
তেছে। অর্থাৎ আমার মন সেই স্থান অভিলাষ করিতেছে” । 


জী শমন্মহা প্রভুর নীলাচল*লীল| । 


মিলন কালে র্রীরাধিকার ভাবে বিভাষিত হইয়। এই 
শ্লোকটি পাঠ করিলেন। শ্রীজগন্নাথদেবকে রথাচ 
দেখিয়া গ্রন্থুর মনে সেই ভাবের উদয় হইল। শ্রীরাধিক। 
সখিবুন্দসহ কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাইয়া মনে মনে 
আনন্দ লাভ করিলেন বটে, কিন্তু তাহার গ্রাপবল্পভকে 
মনের কথাটি না বলিয়া থাকিতে পারিলেন না । মে কথাটি 
এই-- 

সেই হুদি সেই আমি সেই নবসঙ্গম। 

তথাপি আমার মন হরে বৃন্দাবন। 

বুন্দাবনে উদয় করাহ আপন চরণ ॥ 

ইস্ট লোকারণ্য হাতি ঘোড়া রথ ধ্বনি। 

তাই! পুম্পারণা ভূঙ্গ পিকনাদ শুনি ॥ 

ইই। রাজবেশ সব সঙ্গে ক্ষত্রিয়গণ। 

তাই গোপগণ সঙ্গে মুরলী বদন ॥ 

ব্রজে তোমার সঙ্গে যেই সখ আশ্বাদন। 

সে স্থখ সমুক্তের ই! নাহি এক কণ। 

আমা! লঞা! পুনঃ লীল! কর বৃন্দাবনে । 

তবে আমার মনোবাঞ্ছ। হয়ত পূরণে ॥ টেঃ চঃ 

গ্রভৃর ভাব ক্রীব্রবনিতার ভাব। ব্রজভাবে বিভাবিত 

হইয়! তিনি শ্রমস্ভাগবতের আর একটি শ্লোক পূর্বববৎ উচ্চ- 
কঠে পাঠ করিলেন। সে ঙ্সোকটি এই-_ 

আহুশ্চ তে নলিননাভ-পদারবিন্দৎ 

যোগেশ্বরৈহদি বিচিন্তয মগাধবোধৈঃ ॥ 

ংসারকৃপপতিতোত্তরণা বলশ্বং 
গেহং জুষামপি মনস্থাদিয়াৎ সদা নঃ ॥ 
ভাবার্থ। কুরুক্ষেত্রে গোপিকাগণসহ মিলিত হহয়া 

প্রকষ্ভগবান তাহাদিগকে তত্বজান শিক্ষা দিলেন; তৎ- 
শ্রবণে গোগীকাগণ কহিতে লাগিলেন ''হে অজ্ঞানধবাস্ত 
তাস্কর! তোমার তত্বজানাতপে আমরা দ্প্ধ হইতেছি! 
আমর! তোমার মৃখচন্দ্র-মধু পিয়াপী চকোরী। তোমার 
ু্সিগ্ধ মুখচন্ত্রজ্যোৎঙ্নালোকে আমরা জীবন ধারণ করিয়া 
থাকি। অতএব হে গোগীন্ধনবন্থভ | তুমি বৃন্ধাবনে 
জাগমন করিয়! আমাদিগকে জীবন দান কর। হে নলি- 
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শ্লীনীলাচলে রথযাত্রা 'ও রাগ্রে প্রভুর অদ্ভুত নৃত্যবিলাস। 


নাভ! যোগেশ্বরগণ তোমার পদ্দারবিন্দ হাদয় মধ্যে চিত্ত 
করেন, কিন্ত আমর! তাহা হৃদয়ের উপরে ধারণ কররয়! 
জীবিত থাকি। যোগেশ্বরগণ গম্ভীরবুদ্ধি। তাহারা 
তোমার পাদপল্প চিন্তা করিতে পারেন, তাহার্দিগের সে 
শক্তি আছে। আমাদিগের সে শক্তি নাই। কারণ 
আমরা বুদ্ধিহীনা অবলা জাতি। তোমার পাদপদ্ চিন্তা 
ক্রিলেই আমরা মুচ্ছিত হইয়। পড়ি। তোমার অভয় 
পাদপদ্ম চিন্তা করিতে পারিলে জীবগণ নংসাবকূপ হইতে 
উদ্ধার হয় বটে, কিন্তু তোমার বিরহসমুদ্রে পতিত জনকে 
এই চিস্তায় উদ্ধার করিতে পারে না। আমরা ত্রজের 
গোগীক। । আমর। বাল্যকাল হইতেই সংসারন্থখ ত্যাগ 
করিয়াছি। ক্ুতরাং আমরা সংসারকূপে পতিত নহি, 
কিন্ত আমরা তোমা৭ বিষম বিরহ'সাগরে নিপতিত 
হইয়াছি; অতএব তোমার পাদপন্ন চিন্বা আমাদের পক্ষে 
বৃথা। শ্ররুষ্চ হে! প্রাণবল্পভ হে! যদি বল “তোমরা 
স্বারকায় চল, তথায় তোমাদের সহিত নিত্য বিহার করিব” 
ইহার উত্তর আমর আর কি দিব? আমরা কোন প্রকারে 
বৃন্দাবন ত্যাগ করিতে পারিনা। সেখানে তোমার 
শিখিপুচ্ছ বিভূষণে এবং মুরলীরঞ্জিত বদনে যে মাধুর্য 
প্রকাশ হয়, তাহাতেই আমাদের রুচি। অতএব হে 
বন্দারলধন | হে বৃন্দাবনবিহারি | তুমি শ্রীবৃন্াবনে 
উদয় হও, তৃমি ব্রজতুমিকে দর্শন করিলেই আমাদের সকল 
সন্তাপের উপশম হইবে, কিন্তু তোমার স্মরণের দ্বারা 
আমাদের দুঃখ দূর হইবে না”। 

৯». এক্ষণে গ্রতুর মনের এই ভাব। তিনি গোপীভাবে 
বিভাবিত হইয়। এই গ্লোক পাঠ করিলেন। স্বরূপ গোপা- 
প্রির সঙ্গে প্রভু নিজ বাসায় একান্তে বলিয়া এই সকল 
শ্লোকের মন্ আস্বাদন করেন। এক্ষণে গোপীভাবে 
বিভাবিত হইয়া! প্রেমাবিষ্ট হইয়া তিনি এই সকল গ্লোক 
পাঠ করিতেছেন, আর শ্রীত্রীক্গগ্লাখদেবের শ্রীবদনের প্রতি 
প্রেমবিহ্বলভাবে চাহিয়া মৃছুমধুর নৃত্/বিলাদ করিতে- 
ছেন। ভাবাবেশে প্রত কখনও ভূমিতলে বসিয়া অধো 
ব্দনে ঝুরিতেছেন আর নথাগ্রভাগ স্বারা ভূমিতে কি লিখি- 


 প্রেমানন্দে মধুর নৃত্য 
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তেছেন। শ্রতৃর যনের ভাব প্রেমপত্রিক1 হারা প্রকাশ 
করিয়া প্রাণবল্লভের নিকট পাঠাইবেন, এই তাহার বানা। 
এই জন্যই তিনি প্রেমাবেশে ভূমিতলে বলিয়! প্রিয্তমের 
নিকট গ্রেমপত্রী লিখিতেছেন। স্বরূপ প্রতৃর নিকটে 
বসিয়াছেন, এবং তাহার শ্রীকরাগুলি ক্ষত হইবে এই ভদ্বে 
ব্যথিত হইয়া নিজ হস্তে প্রত্ুর হস্ত ধারণ করিয়া এ কার্য 
হইতে নিবৃত্ত করিতেছেন (১)। 

প্রভুর পুনরায় ভাব পরিবর্তন হইল,-_-তিনি উঠিলেন। 
ভক্গণ সঙ্গে তিনি এখন শ্রীজগন্নাথদেবকে ছাড়িয়া বলরাষ 
ও স্ভদ্রা ঘে রথে আরোহণ করিয়াছেন, সেই রথের 
সম্মুখে আসিয়া প্রেমাবেশে নৃত্য করিতে লাগিলেন । এ 
ভাঁবটি যেন তাহার অভিমান ভাব। শ্রী্রীজগন্নাথদেবের 
প্রতি যেন অভিমান করিয়াই তিনি চলিয়া যাইলেন। রখ 
ক্রমে মৃদ্মন্দ গতিতে বলগণ্ডিতে আমিয়৷ পৌছিল। এই 
মানটি অতিন্থন্দর। রথ এখানে আসি স্থগিত হইল। 
বলগণ্ডির বামভাগে বিপ্রশাসন নারিকেল বন,_ দক্ষিণ ভাগে 
পরম স্থন্দর পুশষ্পোগ্ান। এই হ্বরমা ত্নানটি দেখিলেই 
মনে বুন্দাবনস্থতি উদয় হয়। শ্রীতীপগন্পাথদেব রথে বসিয়া 
উষ্ভানশোভা দর্শন করিতেছেন, আর গ্রন্ু তাহার অগ্রে 
করিতেছেন। প্রতুর নৃত্যভঙ্গী 
দর্শন করিয়া শ্রীবি গ্রহের শ্রীমুখে হাসি দেখ। যাইতেছে । 

এই পরম পবিক্র স্থানে রথযাব্রার দিন শ্রীপ্ীজগন্নাথ- 
দেবের ভোগ লাগে । ইহা চিরপ্রচলিত রীতি! ছোট 
বড় জগন্নাথদেবের যত ভক্ত আছেন, আজ এই স্থানে 
নিজ্জ নিজ শক্তি অনুমারে যথাযোগা উত্তম উত্তম ভোগ 
দেন। রাজ। প্রতাপকন্ত্র ও তাহার মহিষীগণ, পান্্যিস্বগণ, 
এবং নীলাচলবাসী সর্বলোক, বিদেশী যাক্জী সকল সকলেই 
অগ্য শ্রীপ্রজগর্াথদেবের ভোগ দিলেন। কোটি কোটি 





(১) ভাবাবেশ প্রভূ কু ভূমিতে বদিয়। । 
তর্জনীতে ভূমি লেখে অধোমুখ হৈয়! || 
অন্ুলিতে ক্ষত হবে জানি দামোদর । 
ভয়ে নিজ করে নিবারয়ে প্রভু কর চৈ৫চং 
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ভোগ জগতপতি জগন্নাথদেব জাজ প্ররেমানন্দে আম্বাদন 
করিলেন। 
*কোটি কোটি ভোগ জগন্নাথ করে আস্বাদন ।” 

. যাহার যেখানে ইচ্ছা ভোগ দিতেছে, বিস্তীর্ণ উত্তানের 
সম্ম,খে, পশ্চাতে, দুই পার্খে, উপবনে সর্বত্র ভোগ লাগি- 
তেছে। বনু লোকসংঘট্ট হইয়াছে। প্রত শ্রান্ত হইয়! 
প্রেমাবেশে উপবনে যাইয়া িঁড়ার উপর বনিলেন। 
তাহার শ্রী ঘর্মাক্ত । উপবনের স্ন্দিঞ্ধ সমীরণে তাহার 
প্রীঅন্গ শীতল বোধ হইতেছে | ভক্তবৃন্দ এবং কীর্তনীয়া- 
গণ সকলেই এক এক বুক্গতলে উপবেশন করিয়৷ কীর্তন" 
শাস্তি দুর করিতেছেন । উপবনের অপূর্ব শোভা হইয়াছে। 
রাজ! প্রতাপরুত্র দুরে দণ্ডায়মান হইয়! সার্বভৌম 
ভষ্টাচার্য্যের সহিত কি গুপ্ত পরামর্শ করিতেছেন। 

প্রভুর রথাগ্রে বৃত্যবিলাদ গৌরভক্তবৃন্দের ধ্যানের 
বিষয়। পূজ্যপাদ শ্রীক্প গোস্বামী তাহার শ্রীচৈতন্যাষ্টক 
স্তবমালার একটি প্লোকে লিখিয়াছেন-- 
রথাক্ধ্যস্তারাদধি পদবি নীলাচলপতে-_ 
রদত্রপ্রেমোর্শিক্ষুরিত নটনোল্লাসবিবশঃ। 
সহর্ষং গায়স্তিঃ পরিবুত তন্ন বৈষ্ণব জনৈঃ 
স চৈতত্তঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্ধাস্ততি পদম ?(১) 
প্রতুর এই যে বথাগ্রে মধুর নৃত্য, ইহা গ্বাহার ভক্তবৃদ্দের 
চিত্ুরিনোদনের জনা এবং জগত্তের মঙ্গলের জন্য । শ্রীভগ- 
বানের সকল লীলাই অপূর্ব । প্রতৃর এই অপূর্ব নৃত্য- 
বিলাস দর্শন করিয়া জগজ্জীবের কলুধিত চিত্ত শোধিত 
হইল । তাহারা মনে আনন্দ পাইল, তাহাদের জীবন 
সার্থক হইল । যাহাদের ভাগো প্রত্ুর এই ভূবনমজল 
' নৃত্যবিলাদ দর্শন*সৌভাগ্য ঘটির, ক্ৰাহারা ভববদ্ধন হইতে 
মৃক্ত হইলেন। এই অপূর্ব লীলা ধিনি ভক্তিপুর্ববক 
শ্রবণ ব| পাঠ করেন, তিনিও ভববদ্ধন হইতে মুক্ত হন। 


১১ 
(১) অর্থ। বিনি ভ্রীনীলাচলপতি প্রীতীজগল্লাথদেষের রখাগগ্র 


প্রেমোল্লাস ভরে নৃত্য করিতে করিতে বিষশ হইয়। পড়িতেন এবং 
বৈধাবগণ হাহাকে বেষ্টন করতঃ; পরমানশে সধ্ধীর্তন কারিতেন, সেই 
কৃ তৈতদ দেব কি পুরর্ববার অমায় লয়ন পথের পথিক হইবেন ? 


ঈত্ীমন্মহাপ্রস্ভুর নীলাচঙ্-লীলা । 


প্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রতূর চরণে তাহার রতি মতি হয়, তাহার 
প্রেমভক্তি লাভ হয়, শ্রীগৌরাঙ্গধন্থে স্থদৃঢ় বিশ্বাস হয়। 
একথা পুজ্যপাদ কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়। গিয়াছেন। 
ষথ! গ্রচৈত্তন্তচরিতামূতে - 

ইহা যেই শুনে সেই গৌরচন্ত্র পায়। 

সথদু বিশ্বাস সহ প্রেম ভক্তি হয় ॥ 


০৫৪৪৮০০৯৮ কপার রি 


নবম অধ্যায় । 
ূ -বি:+:1-_. 
রাজ৷ গজপতি প্রতাপরুদ্রের সহিত 
প্রভৃর মিলন। 
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সব ভক্তের আজ্ঞা! লৈল যোড় হাত %হঞা। 

প্রভূপদ ধরি পড়ে সাহস করিয়া ॥ 

আখি বুজি প্রতু প্রেমে ভূমিতে শয়ন । 

নৃূপতি নৈপুণো করে পাদ সম্বাহন ॥ 
শ্রীচৈতন্তচরিতাম্ৃত। 


প্রভূ উপবনস্থ বৃক্ষমূলে কার্তনশ্রান্ত হইয়৷ ভূমিতলে 
শয়ন করিয়াছেন । কনককেতকীলদৃশ নয়নন্ধয় মুত্রিত 
করিয়। তিনি প্রেথাবেশে জড়বং নিম্পন্দতাঁবে ভূমিশষ্যায় 
শয়ান আছেন। তাহার পরিধানের অরুণ বদন খানি 
ক্ষীণ ক্টিদেশকে বেষ্টিত করিয়া অপূর্ব শোভা ধারণ 
করিয়াছে। ভাবনিধি প্রত তাহার শিরবিরিঞ্িবন্দিত 


বযলাসেবিত রাতুঙগ চরণঘয় প্রসারপপূর্ববক শয়ন করিয়া 
ভাবদাগরে মগ্ন আছেন। তিনি নয়ন মুক্ত্রিত 'করিয়। 


শ্রীরু্চভগবানের পাদপন্ম ধ্যান করিতেছেন, এবং অতি 
বু মধুর স্বরে নিয়লিখিত ভাগবতীয় ্লোকার্দ পাঠ 
করিতেছেন । 8 

অথ! ত আনন্দভুঘং পদান্ুজং 

হংসাশ্রয়েননরধিন। লোচল।” 


৭৩০০৯ আপস্টিসিকিি ৩০১,-০ 


রাজা গজপতি প্রতাপরুক্রের সহিত গ্রতুর মিলন। 


অর্থাৎ হে পল্পনয়ন! এই নিমিত' পরমহংসগণ, 
সর্ধযানন্দ গদ তোমার এঁ চরণযুগল আশ্রথ করেন। 
কীর্তন শ্রাস্ত ভক্তবৃন্দ উপবনস্থ প্রতি বুক্ষমূলপে ছুই 
একজন শম্নন করিয়! বিশ্রাম করিতেছেন। সার্বভৌম 
ভট্টাচার্ষ্য এবং গোপীনাথ আচার্য গ্রতৃর নিকটেই আছেন। 
সার্বভৌম ভটাচার্ধ্য প্রভৃতি ভক্তবুন্দের পবামর্শ মতে অদ্য 
রাজ! প্রভুর সহিত এই স্থরমা উপবনে এই হুভক্ষণে 
মিলিত হইবেন। সেই শুভ সময় উপস্থিত। একথ। 
গোপনীয় হইলেও সার্বভৌম ভট্টাচার্যধা গোপীনাথ 
আচার্ধ্যকে কহিয়াছেন । গোপীনাথ আচার্য ইত্তি উতি 
চাহিয়া রাজার আগমন প্রতীক্ষা কবিতেছেন। প্রেমা- 
বেশে নিম্পন্দভাবে কীর্তনশ্রাস্ত ভকবুন্দকে বৃক্ষমূলে 
শায়িত দেখিয়া তিনি মনে মনে কহিলেন_- 
নিম্পন্দ মুজ্জল বচঃ স্থশিখা: স্বপৃর্ণ 
ন্নেহাস্তম: ক্য়কৃতঃ গ্রাতি শাখীমূলমূ। 
আভাস্তি শোভনদশ! স্বইমে মহাস্কে। 
নির্বাত মঞ্জল মহোত্সব দীপকল্পাঃ ॥ (১) 
শ্রীচেতন্তচন্দ্রোদয় নাটক 1 
সার্বভৌম ভষ্টাচার্ধ্য প্রভুর অতি নিকটে£ আছেন। 
তিনি অতিশয় উদ্ধিগ্রভাবে রাজার আগমন প্রতীক্ষা 
' করিতেছেন।। ্‌ 
এমন সময়ে রাজবেশ পরিত্যাগ করিয়া রাজা গজপতি 
প্রতাপরুদ্র ভয়ে ভয়ে দীন বৈষ্ণববেশে সামান্থ লোকের 
তায় গ্রভূ সন্ষিধানে আগমন করিলেন। রাজা একাকী 
আঁঙদিলেন, তাহার সঙ্গে কোন অনুচর নাই । পরিধানে 
মামান্ত একখানি বস্্র। তিনি একবার চতুর্দিকে প্রেম- 


পে পাপাস্পিশপীপসীশিসস 








সমল 


(১ অর্থ। আহ প্রভুর ভক্ততুণদ প্রশ্থিবৃক্ষতলে নির্ববাতস্থানে 


মঙ্গলোৎ্নবের দীপের নায় শোত। পাইতেহছেন। ইহার1-দকলে প্রেম 
বেশে স্পদাহীন ( পক্ষে নিশ্চল )। ইহীদিগের বাকা, অতি নির্মল 
( দীপপক্ষে )। ইহাদের মস্তকে রদনীয় শিখ] ( পক্ষে হন্দর শিখাযুক্ত ) 
ইহীর। মকলেই প্রণয়রসে পূর্ণ (পক্ষে তৈজে পরিপূর্ণ )। ইহীরা অঞ্ান 
বিনষ্ট করেছ (পক্ষে অন্ধকার বিনাশী ) উচ্কাদের কৃষ্ণপ্রেমে বিবিধ 
দশ! হইতেছে ( পক্ষে নুম্দার দশাবুক্ত )। 


ত্ঙ৯ 


বিক্ষারিত লোচনে চাহিয়া দেখিলেন। কার্নশ্রাপ্ত 
লর্বভক্তগণ প্রেঘাবেশে বুক্ষতলে বিশ্রাম করিতেছে 
তক্তিভরে সকলকে প্রণামপূর্বক তীহাদিগের 
অনুমতি গ্রহণ করিয়া রাজা গ্রতাপক্ত্র ধীরে ধীরে 
পদবিক্ষেপ করিতে হরিতে অভিশঙ্ধ উৎকগ্ঠার সহিত 
প্রতৃর সমক্ষে উপনীত হইলেন। রাজার এই লময্বের 
মনের মাবটি শ্রীপাঞদ কবিকর্ণপুর গোম্বামী তীহার 
শ্রচৈতণ্তচন্দ্রোদয় নাটকে অতি সুন্দর একটি ক্লোকে বর্ন! 
করিয়াছেন। যথা-- 

উতৎক1 ভয় তর্কয়োবলিবতো রাচ্ছাদনৎ কৃর্ববতী 

মামুচ্ষৈস্তরলী করোতি চরণৌ হা ধিক কথৎ স্তভ-নুতঃ। 

ংহো! দৈবপরীক্ষয়াগ্ত ভবতঃ প্রায়ঃ পরীক্ষা! মম 

প্রাণানামপি ভাবিনী নহি মম প্রাণেষু কোঙপি খ্রাহঃ 

অর্থাৎ রাজা ভাবিতেছেন “হায়। অতি গ্রৰল তয় 
ও তর্ককে পরাজয় করিয়া এই বলবতী উৎকণ্ঠা! আমাকে 
অতিশয় চঞ্চল করিতেছে । আহা! আমার পদঘয় কেন 
নিশ্চল হইতেছে? অহো ভাগ্য! আজ তোমার পরী-. 
ক্ষায় আমার জীবনেরও পরীক্ষা হইবে। আমার জীবনের 
প্রতি আর কিঞ্চিন্াব্রও মমতা নাই । এই ভাবিয়া কাজ 
গঙ্জপতি প্রতাপকুদ্র পার্ববভৌম ভট্টাচার্যের চরণধুলি 
লইয়া একেবারে প্রতূর চরণতলে বলিয়। তাহার পাদ- 
সম্বাহণ কার্যে নিষুক্ত হইলেন। ভাগ্যবান রাজা অতি. 
শয় নিপুনতার সহিত এভুর পাদলন্বাহণ করিতে লাগি- 
লেন। এই নিপুনতায় তিনি অভ্স্থ ছিলেন না, কিন্ত 
প্রভৃর কপায় অপাধ্যও সাধ্য হয়। 

"নুপতি নৈপুণ্য করে পাদ সপ্থাহন।” 

সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য রাজার এই সাহস দেখিয়৷ কথঞ্চিৎ 
চিন্তিত হইলেন। যদি প্রভু রাজাকে প্রত্যাখান করেন, 
তাহ! হইলে কি জ্জনর্থ ঘটিবে, এই ভয়ে তিনি অভিভূত 
হইলেন। গোপীনাথ আচার্য অন্তরালে থাকিয়া ভক্ত ও 
ভগবানের এই অপূর্বব মিলনরজ দেখিতেছেন, গার মনে 
মনে হাসিতেছেন। 

প্রত প্রেমানন্দাবেশে নয়ম মুত্রিত করিয়াই রাজাকে 
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গাঢ় প্রেমাজিঙন দানে কৃতার্থ করিয়া ধীরে ধীরে মৃহুমন্দ 
মধুর স্বরে এই ভাগবতীয় উত্তম শ্লোকটি আবৃত্তি 
করিলেন। 
কোন্ুরাজঙ্িক্্িয়বান্‌ মুকুন্দ চরণাম্তুজজং | 
ন ভজেৎ সর্বতো মৃত্যারুপান্ত মমরোতমৈঃ ॥ 

জর্থ। ভজনোপযোগী ইন্দ্রিয় সকল থাকিত্তে মরণ 
ধর্মালম্বী কোন্‌ মনগুম্য অমরবৃনোর উপাসনীয় সেই ভগ. 
বানের চরণারবিন্দ ভজনা না করে? 

এই উত্বম ক্লোকটি প্রভু বারস্বার পাঠ করিতে লাগি- 
লেন। এই শ্লোকটি প্রত এই সময়ে পাঠ করিলেন কেন, 
ইহা কপাময় রসজ্ পাঠকবৃন্দ অবশ্যই বুঝিয়াছেন। প্রত 
চক্ষু মুক্তিত করিয়া বৃক্ষমূলে শয়ন করিয়া ইতিপূর্বে ঘে 
ক্লোকার্ধ আবৃত্তি করিতেছিলেন, তাহার সহিত এই 
ক্নোকের মিঙ্গ করিয়া দেখুন, তাহা হইলেই প্রতুর মনের 
ভাব কি, এবং এক্ষণে এই কথা বলিবার তাৎপর্ধয কি, তাহা 
পরিগ্রহ করিতে পরিবেন। ব্রক্ষানন্দ হইতেও শ্রীভগ- 
বানের পাদপদ্ম-মধু মি এবং আনন্দপ্রদ। পরমহংসগণ 
বরষ্বানন্দ লাভে কৃতার্থ হইয়াও শ্রীভগবানের পাদপদ্মমধু 
আন্বাদনের অন্ত ব্যাগ্র হন। রাজ! প্রতাপকুত্ত্র প্রগৌর- 
ভগবানের সেই পাদপদ্মমধু আম্বাদন করিতেছেন । এক্ষণে 
প্রস্ুর কথার ভাৎপর্ধ্য বুঝিয়া লউন ৷ 

রায় রামানন্দও এই উপবনে উপস্থিত আছেন । তিনি 
কিছু দুরে থাকিয়া! সকলি লক্ষ্য করিতেছেন। ত্রাহারই 
আদেশে ও শিক্ষায় রাজা প্রতাপক্দ্র প্রতৃর পাদ সম্বাহন 
করিতে করিতে রাসপঞ্চাধ্যায়ের মধুর সশ্লোকাবলী পাঠ 
করিতে লাগিলেন | রায় রামানন্দ সথচতুর রলিক তক্ত। 
তিনি রাজ! প্রতাপরুত্রকে উপযুক্ত শিক্ষাই দিয়াছেন। 
কোন্‌ শ্লোকটী কিরূপে কিভাবে আবৃত্তি করিয়া গ্রনতুকে 
শুনাইবেন, তাহা উত্তমরূপে তিনি রাজাকে শিক্ষা 
দিয়ছেন। 

পূর্বে বলিয়াছি প্রত প্রেমাবেশে রাজাকে গাঢ় প্রেমা- 
লিজন দে রুতার্থ করিয়াছেন। গ্রতৃর সুকোমল বানু 


বুগলে বন্ধ হইয়া! রাজ৷ প্রতাপক্রত্র কিন্ূপভাবে অবস্থিত, 


রীশ্রীমশ্মহাপ্রভুর নীলাচল-লীল! | 


আছেন গোপীনাথ আচার্ধা মুখনিঃস্থত নিয়লিখিত শ্লোকটি 
আদ্বাদন করিয়া ভ কবুন্দ বুঝিয়া লউন। যথ! শ্রীচৈতন্ত- 
চন্দঞরোদয় নাটকে,-- 
মহামলৈন্ত প্রকটতুজ্বক্ষঃস্থলতটা 
বিনিশ্পেষাত্তষ্নাস্থিভিরিব বিদঞ্জে বিকলতা!। 
স এবায়ং মাদযৎ করিবরকরাক্রাস্ত কদলী 
তরু শ্স্তাকারে। ভবতি ভগবদ্বাুদলিতঃ ॥ (১) 
রাজাকে সর্বাগ্রে প্রভুর পদসেব। করিতে রায় রামানন্দ 
বলিয়া দ্িয়াছিদেন । শাস্ত্রে বলে, 
সর্বে ভাগবত শ্রীমৎ পাঁদম্পর্শ হতাশুভং 
ভেজে সর্প বপুহিত্বা ব্ূপং বিদ্যাধরাঙ্চিতং | 
শ্রীমস্তাগবত। 


রাজ৷ প্রতাপরুপ্র ভাবিলেন শাস্ত্রে যখন বলে শ্রীভগ- 
বানের পাদম্পর্শে সমত্ত অশুভ বিনষ্ট হয়, তখন তাহার 
ভয় বৃথা । এই ভাবিয়! তিনি চিত্ত স্থির করিয়া মনদংযম- 
পূর্ববক শ্রগৌরভগবানের পদসেবা কার্যে নিষুক্ত হইলেন। 
একান্ত নিষ্ঠা ও ভক্তি সহকারে অতিশয্ নিপুনতার সহিত 
রাজ। প্রভুর পাদনম্বাহন করিতে করিতে রায় রামানন্দের 
কথিত মত তিনি গোপীগীতার প্রথম গ্লোকটি হ্থুম্বরে 
আবৃত্তি করিলেন। ভক্তিমান্‌ রাঙ্জা প্রতাপরুত্্র ভাগবতে 
পরম পণ্ডিত। 'সে স্সোকরত্বটি এই-_ 

জয়তিতেহধিকং জন্মন! ব্রজঃশরয়ত ইন্দিরা শশ্বদ্জ হি। 

দয়তি দৃশ্ঠতাং দিক্ষু ভাবকান্তবর়ি ধৃতাসবন্াং বিচিস্ততে ॥ 

অর্থ। গোগীকাগণ কহিলেন পহে দয়িত! তোমার 
জম্মগ্রহণে আমাদের এই ব্রজ্গপুরী সমধিক জয়যুক্ত হইয়াছে। 
এই কারণে শ্রীগ্রলক্মীদেবীও এই ব্রজমগ্ডুলকে অলঙ্কত 
করিয়া এখানে নিত্য বিরাজমান রহিয়াছেন। ইহাতে 
সর্ধ ব্রক্ববাপীর অসীম আনন্দ। হে নাথ! হে প্রিয়! 


অভাগিনী ব্রজগোপিকাগণ তোমার নিমিত্ত কোনপ্রকারে 








(১) অর্থ । আহ! বাহার বাহ্‌ দ্বার' বক্ষঃস্থলে নিগ্ধেষণে মহা মল্লগণ 
ভগাস্থি হইয়। বিফল হয়, সেই মহারাজ গজপতি প্রতাপ গৌর" 
ভগবামের কোমল খাছছত্বার! বিচলিত হৃইয়! মত্ত করিবরের গুঙাক্রান্ 


 কদলীত্বপ্তের স্তার শোতা পাইতেছেন। 


রাজা গজপতি প্রতাপরুত্রের সহিত প্রভুর মিলন। 


প্রাণ রাখিয়াছে, তাহার! তোমার বিরহে নিতাস্ত কাতর 
হইয়া তোমার অন্বেষণ করিয়! বেড়াইতেছেন, কৃপা করিয়া 
তাহাদিগকে দর্শন দাও। 

প্রভৃর বাহাজ্ঞান নাই। তিনি অস্তর্জগতের ভাব" 
মাগরে নিমগ্ন । ভ্ভাবনিধি গ্রভৃ এক্ষণে অপ্রারত ভাব- 
রাঙ্জো বিহার করিতেছেন। এই গ্লোকটা শুনিবাবাত্র 
তাহার শ্রীব্দনচন্ত্র যেন প্রফুল্পিত বোধ হইল। এই 
শ্লোকের ভাবার্থ কিঞিৎ শ্লেষাজ্বক। ব্রজাঙ্গনাগণ শ্রীকষ্চকে 
সম্বোধনপূর্ববক বলিলেন “হে প্রিয়তম | তুমি সর্বানন্দপ্রদ 
তাহা তোমার জন্মদিন হইতেই আমর! বিশেষ উপলব্ধি 
করিয়াছি। কারণ তোমার জন্মদিন হইতে এই ব্রজধাম 
বৈকুণঠ অপেক্ষা সমৃদ্ধিশালী হইয়াছে । বৈকুঠে তোমার 
স্বূপশক্তি লক্ীকে সকলে পৃজা করে, কিন্তু ব্রজধামে 
তিনি যত্ব করিয়া ব্রজের এশ্বর্ধ্য বুদ্ধি করিতেছেন। ব্রর্জের 
মকলেই স্থুখী কেবল আমবা তোমাকে প্রাণ সমর্পণ করিয়া 
নকল দুঃখের আশ্রয় হইয়াছি। অতএব তোমার প্রেম- 
প্রার্থিনী হইয়। এই ব্রজধামে বাস করতঃ কোন ছু:খের 
হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভের জন্ত তোমার নিকট আমরা 
প্রার্থনা করি ন। তবে একবার আমাদিগের প্রতি শুভ- 
দৃষ্টিপাত করিয় তোমার চক্ষু সাফল্য কর। আমাদিগের 
কম্মানুরূপ ফল প্রাপ্তি হইতেছে কি না, তাহা একবার 
তোমার দেখ। উচিত। তোমার প্রেমপ্রার্থিনীগণ 
কাঙ্গালিনীর স্ভায় বনে বনে তোমাকে অন্বেষণ করিয়া 
বেড়াইতেছে, ইহা অপেক্ষা প্রিয়দৃশ্য তোমার আর কি 
হইতে পারে? তোমার বিরহবিধুর ব্রজবালাদিগের ছুঃখ- 
ভোগ যথেষ্টই হইয়াছ, এবং সে দুঃখ তোমারই প্রদত্ব। 
আমাদিগকে বিপন্ন করিয়াছে বলিয়া সন্দেহ করিও না। 
তোমার সহচরগণ, ধাহার্দিগের সাহায্যে আমাদিগের এই 
কোমল এবং সরল প্রাণ তোমাতে সমর্পিত করাইয়াছে, 
তাহাদিগের দ্বারা আমাদের প্রাণকে যদি ভূমি আমাদের 
নিজ নিজ দেহে প্রত্যর্পণ করিতে, তাহা হইলে তোমার 
বিরহানলে ভন্মীভূত হইয়া! আমরা এত দিন চিরশাস্তি 
উপভোগ করিতে পারিতাম। কিন্তু কি করিব! তুমি 


৭১ 


আমাদের প্রাপকে পরম সে রাখিয়াছি, কারণ উহা 
তোমার নিকটেই আছে, কিন্তু আমাদের দেহকে তোমার 
বিরহানলে ভন্্ীভূত করিতেছে । ভাল, যদি ইহাই 
তোমার স্থখের কারণ হয়, তাহাই কর। কিন্তু একটিবার 
তোমার সুন্দর নরল চন্দ্রবদন খানি, আমাদিগকে দেখা- 
ইয়| জন্মের সাধ মিটাইয়া দাও; তোমার নিকট ইহাই 
আমাদের ভিক্ষ1 1” কৃষ্ধিরহিনী ব্রজগোগীগণের কি সুন্দর 
আত্মনিবেদন ! কি হ্ুন্দর প্রার্থনা !! 

প্রভূ এইরূপ ব্রজগোপিকাভাবে বিভাবিত হইয়া 
রুষ্ণবিরহ সাগরে ভামিতেছেন। তিনি ষে ভাবরাজ্যে 
বিচরণ করিতেছেন, বাজ! প্রতাপকুত্্ স্থযোগ বুঝিয়া 
সময়োপযোগী সেই রাজের কথাই বলিতে লাগিলেন। 
স্থতরাং প্রভুর মনে বড় আনন্দ হইল । আনন্দে ভীহার 
প্রীবদন প্রফুল্লিত হইল। তিনি বলিলেন “বল, আরও 
বল", রাজা প্রতাপরুদ্র তখন সাহস পাইয়৷ পরের শ্লোকটি 
পাঠ করিলেন। ষথা-- 
শএছুদাশয়ে সাধুজাত সৎ সরমিজোদর শ্রীমুষাদৃশ! । 
স্থরত নাথ তেইশুক্কদাসিক। বরদ নিক্মতো! নেহ কিংবধঃ॥ 

ভাবার্থ। ব্রজ গোপিকাগণ বলিতেছেন “হে শ্রী 
তৃমিই আমাদের দুঃখের কাবণ। তুমি ইচ্ছাপূর্বক আ'মা- 
দিগকে এতাদৃশ ছঃখসাগরে নিমগ্ন করিয়াছ! তুমি ষে 


অপাঙ্গ মোক্ষণে স্বরত প্রার্থনাপূর্বক অভীই ফল প্রদান 


করিতেছ, তাহাতেই পুনরায় রাশিকৃত প্রেমানল নিক্ষেপ- 
পূর্বক তোমার ছুঃখিনী দাসীদিগের জীবন বধ করি- 
তেছ। ওহে নিজজননিঠুর! আচ্ছা বল দেখি! 
সামান্য অস্ত্রের সাহাষ্য ব্যতিত তোমার এ নয়নবাণে 
বধ করাকে কি বধকার্ধা বলিয়! গণ্য হইবে না? এবং এই 
সকল নিরপরাধিনী নারীবধের পাপ কি তোমাকে স্পর্শ 
করিবে ন1? বিশেষতঃ আমাদের উপর, তোমার আপনার 
বলিয়৷ আধিপত্য খাটে না। কারণ আমাদিগকে তুমি 
শুক প্রদানে ব্রয়ও কর নাই, অথবা উদ্বাহবন্ধনে বন্ধও 
করনাই। আমর! তোমার ক্রীতদাপী নহি, তোমার 
নিজন্ব সামগ্রীও নহি, ষে তুমি আমাদে্ধ উপর যথেচ্ছ 


হ্থৎ 


ব্যবহার করিতে পার । তুমি ইচ্ছা করিয়া আমাদিগকে 
গ্রহণ কর নাই, আঙ্করা €তোমার তৃবনভুলান অপরূপ 
মনমোহন বূপে বিমোহিতা। হইয়া বিনামূল্যে তোমার 
চরণের দাঙ্গী হইয়াছি। এদোষ আমাদের নহে; এ 
দোষ তোমারই । কারণ যাহারা লোকের মোহ ও উন্মাদ 
জাবাৰস্থায় সর্বস্ব অপহরণ করে, তাৃশ চোরদিগের তুমি 
অধিপতি । তুমি চোরাগ্রগণ্য (১)। শরৎকালীন স্বচ্ছ 
সরোবরে বিকশিত কমলের অস্তরস্থ সৌনদর্যাকাস্তি হরণ 
করিয়া তুষি ষেমন নিজ কমলায়তন মোচন নিবিষ্ট করিয়াছ, 
তেমনি তুমি তোমার সেই অপূর্ব নেত্র ব্রজকামিনী- 
দিগের হৃদগ্পুরে বল পূর্বক প্রবেশ করাইয়া তাহাদের 
চক্ষে ধুলি প্রদান পূর্বক মোহিত করিয়াছ। অবশেষে 
ভাহাদ্ের ধন প্রাণ মন সর্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া চোরের মত 
পলায়ন করিয়াছ। আমাদের দেই চোরা ধন, প্রাণ 
তোমার নিকট গচ্ছিত আছে। অতএব হে কঃ! হে 
মনগ্রাণচোর! তুমি ভাবিয়া দেখ, তোমা দ্বারাই 
আমাদের সর্বস্ব অপহৃত্ত হইয়াছে, এবং পরিশেষে আমরা 
গ্রাণে মরিলাম| তুমি ষাহাই বল না| কেন, এই সহমর সহশ্র 
নারীৰধের পাপ.এক। তোমাকেই স্পর্শ করিবে । ইহাতে 
বি্দুমান্জ সন্দেহ নাই । যদি তোমার নারীবধ মহাপাপের 
ভয় থাকে, তবে একার দুর্শন দাও ।” 

প্রভুর ভাৎকালিক মনের ভাব ঠিক এইরূপ | স্ৃতরাং 
এই শ্লোক শুনিয়া গাহার হদয়-সমুদ্র মধিত হইয়া গাণে 
আনন্দের তরন্ধ উঠিল। তখনও গ্রতুর নয়ন মুক্রিত। 
তীন্কার শ্রীরদনে বেন মৃহ মধুর হাসির রেখা দেখা দিল। 
তিনি উত্নক$%র সহিত রাজাকে বলিলেন “বল বল, তাহার 
পর কি.হইল? গোপীকাগণ আর কি বলিলেন?” 


রাজ গ্রভাগকুত্রের সহিত গ্রসৃ এইবূপে কথাবার্ড। 








(১ বজে প্রলিদ্ধং নবনীত চৌরং গোপাঙ্গনানাঞ্চ দুকুল চৌরং। 
য়াধিকায়াং হায় চৌরং চৌরা গ্রগণ্যং পুরুষং নমাষি ॥ 
 জনেক অন্সার্জিগ পাপ চৌরং দবানুদস্ত।মল কান্তি চৌরং । 
গঙাজিভাপাঞ্চ সমণ্ড চৌরং চৌরাগ্রগণাং পুরুষং নমামি ॥ 
বন্মপঞ্গো বা নীতি চোর । 


সীমন্মহা প্রভুর নীলাচল লীলা! 


কহিতে লাগিলেন ; রাজার প্রাণে আজ আননের অবধি 
নাই। তাহার হৃদয়ে আনন্দসিন্ধু উলিয়! উঠিয়াছে। 
প্রেমানন্দ তিনি গ?গদ হইয়া ব্রজগোপীকা-উক্তি গোপী- 
গীতার পর শ্লোকটি অতি কষ্টে ধীরে ধীরে পাঠ করিলেন। 
বিষজলাপ্যয়।ত্যালরাক্ষপাদ্র্ষমারুতাদ্বৈক্টিতা নলাৎ। 
বৃষময়াত্মঙ্াদ্বিশ্বতো ভয়াদূষভ তে বরং রক্ষিতা মুস্থঃ ॥ 

ভাবার্থ! কৃষ্ণবিরহ্বিধুরা ব্রঙ্জগোপিকাগণ বলিলেন, 
“হে স্্ীরষ্ণ! হে প্রাণরমণ! আমাদিগকে এইরূপে প্রাণে 
বধ করিবারই তোমার যদি ইচ্ছ! ছিল, তাহা হইলে পূর্ব 
পূর্ব বিপদ হইতে আমাদিগকে তুমি রক্ষ! করিলে কেন? 
যখন প্রাণশক্কট বিপদ হইতে তুমি এই অভাগিনীদিগকে 
পরিরাণ করিয়াছ, তখন গহস্তে তাহাদিগের গ্রাণবধ করা 
তোমার উচিত নহে। কালীয়নাগকে দমন করিয়া তুমি যে 
আত্ম্রাণ করিয়াছিলে, তাহাতেই আমার্দের জীবনরক্ষা 
হইয়াছে। এক এক করিয়া বিষজল পান, অঘাল্গর, 
বৃষভাম্থর, ব্যোমাস্থর বর্ষা, বাত, অগ্নিপাত, বজ্বপাতাদি 
বিপদ হইতে তুমিই আমাদিগের প্রাণরক্ষা করিয়াছ। 
এক্ষণে মদনের পঞ্চবাণে আমরা তোমার জন্য নিরস্তর 
জর্জরিত হইতেছি। মদনশরানল ভয়ে ভীতা হইয়া 
আমর! তোমার শরণ লইয়াছি। এক্ষণে এই বিপদ হইতে 
রক্ষা! করা দূরে থাকুক, তুমি ইচ্ছা করিয়া তদপেক্ষা 
কোটিগ্রণ অধিক তোমার বিরহান্ল আমাদের হাদয়ে 
প্রজ্জলিত করিয়া প্রাণ দগ্ধ করিতেছ ; ইহাতে কি তোমাকে 
বিশ্বাসঘাতকত্ব পাপে লিপ্ত হইতে হইবে না? (১) 

প্রতু জড়বৎ নিশ্েষ্ট হইয়। রাজা কর্তৃক পঠিত ক্লোকের 
ভাব পরিগ্রহ করিতেছেন, ঢোকে ঢোকে ব্রজরসাস্বাদ, 
করিতেছেন, ফ্্টকের প্রতি বর্ণে বর্ণে মধুক্ষরণ হইতেছে 
ভু তাহা পান করিয়। পরমানন্দলাভ করিতেছেন 
রাজা প্রতাপরুদ্্র প্রভূর পাদ সম্বাহন করিতেছেন, আ: 
নিনিমেষ নয়নে তাহার শ্রীবদনের অপূর্ব শোভা দর্শ 


_ স্পা শি পশপ্পপাাশিশীসিসিসপিপপসজল পাটি 








(১) এস্থলে ব্রজগোগীগণ যে ভাবী অরিষ্ট ও ব্যোমানুরের উদ্ধেগে' 
কথার উল্লেখ করিলেন, ভাই! ফেবল গর চাধ্য প্রভৃতির সুখে শ্ীকফে 
জন্মপত্রিকার ফল অবণ হরিয়া। 


বাজ। গজপতি প্রতাপরদ্রের সহিত গ্রডুর মিলন। 


করিতেছেন। শ্লোক পাঠ শেষ হইলে প্রত মুক্িত নয়নে 
অতি ধীরে ধীরে কহিলেন “বল, বল, তার পর কি 
বলিলেন ?” 

রাজার নয়নের আনন্দাশ্রণারায় প্রতুর রাতৃল পাদপগ্া 
বিধৌত হইতেছে । রাজা প্রেমাননে বিঞ্টোর হইয়া ক্লক 
পাঠ করিতেছেন; তাহার কঠস্বর রুদ্ধ হইয়া আসিতেছে। 
তিনি অতি কষ্টে পরবর্তী ক্লোকটি পাঠ করিলেন। যথা-- 
নখলু গোপিকানন্দনো। ভবানখিল দেহিনামস্তরা আপ 
বিখনসাথিতে। বিশ্ব গুপ্তয়ে সখ উদেয়েবান্‌ সাত্বতাং কুলে । 

ভাঁবার্থ। ব্রজগোপিকাগণ দরলহদয়, কুষ্কপ্রেমা- 
কাজ্ছিণী। হাহারা মনে করিলেন, তাহাদের গ্রাণরমণ 
প্রীকঞ্ষকে ভ্ত্রীবধপাতকী, বিশ্বাসধাতকী প্রতৃতি বঙ্গা 
হইয়াছে; পাছে শ্রীকৃষ্ণ রাগ করিয়া বলেন, “তোমরা 
আমাকে কঠিন কথ! বলিয়াছ, আমি আর জন্মের 
মত তোমাদ্িগকে দর্শন দিব না,-আমি নিজ্নে 
নিভৃতভাবে বাল করিব” । এইরূপ মণ্মবিদারক চিন্তায় 
গোপিকাবৃন্দ কাতর হ্ইয়। শ্রীকষ্ণকে প্রসরর করিবার 
অভিগ্রায়ে তাহাকে পুনরায় প্রিয় সম্ভাষণ করিয়া কহিলেন, 
“হে জদয়ন্বামিন! হে জীবনপর্ধন্থধন! হে প্রাণরমণ ! 
তুমি আমাদিগের গতি বৃথ। দোষারোপ করিও না। তুমি 
লোকদৃষ্টতৈ যশোদানননরূপে প্রতীত হইলেও, ভূমি 
যেকি বসত, তাহ! আমরা ভাগ্ুরী গার্গা ও পৌর্শমাদীর 
মুখে শুনিয়াছি; তুমি সকল জীবের অন্তরাত্মা। হে 
জন্তর্ধ্যামি! আমাদের অন্তরের সকল কথাই ত তৃমি 
জবান; তুমি বিশ্ববিধাতা। সামান্ত মানবের স্তায় 
ভোমার জন্ম নহে। জীবের জন্ম কম্মান্থরোধে ভোগের 
জন্ত,_-তোমার জন্ম বিশ্বপালনের জন্ত, জীবোদ্ধারের জন্য । 
হে যকুলতিলক ! তোমার উদয়ে সর্ধজীব আনন্'সাগরে 
নিমগ্ন হইবে, সর্বজগত ক্ধারসে পরিপ্লাবিত হইবে। 
তবে, বল দেখি হে দয়াময়! এই বিরহিনী ব্রজ- 
গোপিকাদিগের মর্বব্যথা বুদ্ধি করিয়া তোষার কি হ্খ 
হইতেছে? আমর! তোমার প্রণয়ভিধারিণী চরণের দানী, 
তোমার অপার প্রেম-সমুপ্রে আমর! নিমঞ্র হইয়াছি। 
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জাযরা এক্ষণে হাবুডুবু খাইতেছি। আমাদের প্রাণ 
কাগত হইয়াছে । এক্ষণে কৃপা করিয়া কেশে ধরিয়। 
আমাদিগকে তীরে উঠান, বা তোমার প্রেম সমুদ্রজগে 
নিমজ্জিত করিম] একেবারে আত্মসাৎ করা,_ইহা ম্পুর্ণ 
তোমার আযত্বাধীন। তুমি ইচ্ছাময় হ্বতন্বপুরুষ। হচ্ছ 
করিলে তুমি সকলি করিতে পার । তোমার হষ্ট জীবের 
মধ্যে তাহাদিগের প্রণয়ভিখারী প্রেয়সীগণের প্রতি 
কেহই এক্প ব্যবহার করে নাই। এত লাঞ্ছনা, এত 
ম্্বরাথ। কেহ কাহাকেও দেয় না। হে ছুঃখহারি ! মি 
যদি তোষার প্রের়নীগণের হৃঃখে স্থখবোধ করিতে পার, 
তবে বজ দেখি, হে রসময় রলিকশেখর ! আমাদের কি 
তোমার প্রতি ছুইটি ভৎ্পনা বাক্য বলিধাবও অধিকার 
নাই? তৃষি ষে নন্দপত্থী যশোদার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ, 
তাহার ত কোন লক্ষণই আমরা দেখিতে পাই না। পরের 
সামান্ত ছুঃখ দেখিলেই যশোদামাতা প্রাণপণে তাহা দুধ 
করিতে যত্ব করেন। মা ষশোদ্দার এই গুণের কণামাত্রও 


, তোমাতে দেখিতে পাই না। আর এক কথা, য্দি তুমি 


বল, ত্রহ্ষার প্রার্থনায় জগত্তের মঙ্জলবিধানার্থ এবং প্র্গা- 
সথপ্টির জন্তই তোমার জন্ম, তাহাও তঠিক বলিয়া আমবা 
বোধ করি না, কারণ তৃমি এই কিশোর বয়সেই কোটি 
কোটা নারীর গ্রাণবধে কৃতসংস্কপ্ন হইয়াছ, না জানি যুব 
বসে তুমি কি করিবে? গ্রজ। বৃদ্ধি করা দুরে থাকুক, 
তোমা স্বার৷ গ্রজার ক্ষয়লাধন হইবারই উত্তোগ হইয়াছে। 
তবে ছুষ্ট জরাদন্ধ গ্রতৃতি ছবৃত্তগণের গর দারাপহরণ, 
পরদ্্রব্য গ্রহণ, মাৎসর্ধ্য ও হিংসারদি বিবিধ পাপাচরণ ও 
দৌরাত্মা নিবারণার্থে যদি তোমার জন্ম, ইহা যদি ত্রন্ধার 
অভিপ্রেত হয়, তাহাও ত্রমাত্মক। কারণ তৃমি এই অন্ন 
বয়সেই, এই মকল উপভ্রৰ ও দৌরাত্মের কোনটিই বাকি 
রাখ নাই। আমরাই তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ । তুমি 
পরাৎপর পরমাত্বা। নরলীল! করিতে তোমার ভূতলে 
জন্ম পরিগ্রহ' এই নরলীলাগুলি গোপন করিবার জন্তই 
যদি তোমার এই লমন্ত ঘত্যাচারের অনুষ্ঠান হইয়। থাকে, 
তাহ! হইলে আমরা এইমাত্র বলিতে পারি,আমাদেন উপ 
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আর এই সকল অত্যাচার' প্রদর্শনের প্রয়োজন নাই, কারণ 
আমর! তোমাকে জানিয়াছি,তোমার প্রকৃত তত্ব শুমিয়াছি, 
আমাদের নিকট তৃমি অধর হৃইয়াও ধরা পড়িয়াছ। আর 
তোমার আত্মগোপনের প্রয়োজন নাই। তবে একাঁট কথ! 
তোমাকে বলি, হে বহুবল্পভ ! হে প্রাণরমণ। তোমার 
পরদার গ্রহণ দোষটি পরিত্যাগ করিও না, কারণ তোমার 
এ দোষেই আমরা অন্থগৃহীত ও কৃতার্থ হইয়াছি। 
ভাবনিধি প্রভূ ভাবাবেশে ভাবসাগরে ডুবিয়া আছেন। 
তিনি ব্রজগোপীভাবে বিভাবিত হয়া স্বয়ং শ্রীরষ্ণের 
নিকট উপস্থিত হইয়া যেন “এই সকল কথ। বলিতেছেন । 
এইরূপ ভাবে তিনি ভাবঙ্জগতের ব্রজভাবের রাজ্যে বিচরণ 
করিতেছেন । এখনও প্রতৃর কমল নয়নয় মুক্িত। তিনি 
রাজা কর্তৃক পঠিত ব্রজগোপিকার উক্তি এই রসময় শ্লোকের 
রসাস্বাদন করিতেছেন আর আনন্দরসে ভাসিতেছেন। 
প্রেমানন্দরসে মগ্ন হইয়া গ্রতু প্রেমগদগদ্দ ভাবে বলিলেন 
“বল বল, তাহার পর গোপীগণ শ্রাক্ণকে কি বলিলেন।” 
রাজ প্রতাপরুত্রের কণ্ঠ বৃদ্ধ হইয়| আসিল। তিনি 

আর কথা কহিতে পারিতেছেন না। প্রতুর অবস্থা 
দেখিয়া তিনি প্রেমাকুল হইয়া অঝোর নয়নে ঝুরিতে 
ছেন; প্রতুর নয়ন মুক্রিত,রাজার কি অবস্থা তিনি দেখিতে 
পাইতেছেন ন।। তিনি অন্তর্ধ্যামী ভগবান । তিনি সকলি 
জানেন, সকলি বুঝেন | রাজ অতি ধীরে ধারে ক্রনদনের 
স্বরে অতি কষ্টে পর গ্লোকটি পাঠ করিলেন । যথা-- 
বিরচিতাভয়ং বৃষ্ধূর্ধ্য তে চরণমীয়ুষাং সংস্থতের্ডয়াৎ | 
করধরোরুহং কান্তকামদং শিরসি ধেহিন: শ্রীকরগ্রহং | 

, ব্রন্থ গোপিকাগণ তাহার পর মনে ভাবিলেন, তাহা- 
দিগের প্রাণধন শ্রী বোধ হয় তাহাদিগের কাতরো- 
ক্তিতে কর্ণশাত করিয়! দদয় হইয়া বলিতেছেন “হে প্রিয়- 
বাদদিনীগণ! তোমাদের প্রণয়কোপোক্তি রূপ অভিমান- 
পূর্ণ অমৃতপানার্থই আমি এপর্যন্ত লুকাইয়া ছিলাম। 
এক্ষণে আমার মনের সাধ পূর্ণ হইল। অর্থাৎ তোমাদিগের 
মুখে এইরূপ ভংস্নাবাকা শুনিতে আমার বড় সাধ হইয়া- 
ছিল, সাধ তোমরা মিঠাইলে, এক্ষণে তোমাদের কি 


জীগ্রমম্মছাপ্রভুর নীলাচল-লীল । 


প্রার্থনা আছে বল, আমি তাহা পূর্ণ করিব।” শরীর 
মুখে এইরূপ আশ্বাস বাক্য শ্রবণের কল্পনা করিয়া 
গোপিকাগণ সকলে পৃথক পৃথক প্রার্থন৷ পূর্বক মনোগত 
ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহারা বলিলেন “হে 
বৃষ্ধিকুল প্রদীপ! হেদেব! তোমার চরণ কমলে কাম 
ধবংশের অতুল সামর্থ আছে । আমর1 কন্দর্পবাণে নিতা- 
স্তই ব্যথিত হইয়া তোমার চরণে শরণ লইয়াছি, তৃমি 
আমারিগির শিরোপরি তোমার পম্মহত্ত প্রদানে সেই 
কামশরকে ব্যর্থ কর। হে করুণানিধি! হে দয়াময়! 
এই সামান্ত কাধ্ায সাধনে তোমার সামর্থ নাই, এরূপ 
পরিচয় দিও না । কারণ, তাহ! হইলে এই ঘোর সংসার 
ভয়ে ভীত হইয়া মুমৃক্ষুগণ যখন তোমার চরণে শরণ লয়েন, 
তখন বল দেখি, তুমি তাহাদিগকে অবলীলাক্রমে কি 
রূপে উদ্ধার কর। তোমার অসীম সামর্থ আছে। তাহ। 
আমরা জানি। পেই জন্তই বলিতেছি, এই সামান্ঠ কন্দ্প 
ভয় হইতে আমাদিগকে রক্ষা করা তোমার পক্ষে বিচিত্র 
নহে। যদি বল, তাহা হইলে তুমি আমাদিগের বক্ষে - 
পরিই হস্ত বিন্তস্ত করিবে। ইহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক এবং 
সত্য বটে, ইহাতে তোমারও অভীষ্ট পিদ্ধি হইবে বটে, 
কিন্ত তাহা হইবে না। আমরা তখন লক্ষ্মীর ন্তায় বল 
পূর্বক তোমার হন্ত ধারণ করিয়া নিবারণ করিব।” 

প্রভু এই শ্লোক শুনিয়। ভাবাবেশে জড়বৎ নিশ্চে্ট 
হইলেন। তাহার প্রীমঙ্গের পুলকাবলী দ্বিগুগ ভাবে 
বর্ধিত হইল । মুন্ত্রিত কমল নয়নদ্বয় দিয়া শত ধারে প্রেমা শ্রু- 
নদী প্রবাহিত হইল। রাঞ্জ। গ্রতাপকত্র বিস্মিত হইয়া »» 
দেখিতেছেন, প্রভুর প্রতি অঙ্গধানি বিধাতার অপূর্ব স্থটি। 
তাহার প্রতি অঙ্গের অপূর্ব শোতায় রাজার মন প্রাণ 
মুগ্ধ হইতেছে। প্রভু বৃক্ষতলে জড়বৎ শয়ান আছেন, 
রাজা তাহার পাদসেবা করিতেছেন। কিছুক্ষণ পরে 
বাহ্জান হইলে গ্রতৃ অতিশয় উৎকঠিত ভাবে কহিলেন 
"বল বল, তাহার পর গোপিকাগণ কি বলিলেন।” রাজা 
প্রতাপরুত্্র কাদিতে কাদিতে পর ক্সোকটি পাঠ করিলেন। 
যথা 


রাজ! গজপতি প্রতাপরুত্রের রহিত প্রভুর মিলন। 


করঙ্জ জনার্তিহন্‌ বীর যোধিতাং নিজজন স্ময়ধ্বংসনন্মিত। 
ভজ খে ভবৎ কিন্কুরী: স্ম নো জলবূহাননঞ্চার দর্শন ॥ 

ভাবার্থ। অপরা গোপিক। শ্ররুষ্ণকে কহিলেন, "হে 
যহুকুল চন্দ্র! হে কৃষ্ণ! তুমিই যথার্থ বীর । কারণ আমরা 
সহম্র গোপিক। স্বন্থ বূপযৌবন ও সৌন্দর্যাগর্বের্ব গর্বিত 
হইয়া তোমাকে মোহাভিভূত করিবার অভিপ্রায়ে অগ্রসর 
হইয়াছিলাম, কিন্তু তোমাৰ কি আশ্চর্য্য প্রভাব, তুমি 
তোমার চন্দ্রবিনিন্দিত বদনকমলের কেবলমাত্র মধুর 
হান্য প্রদর্শন করাইয়াই আমাদের লৌন্দ্যযাভিমান ও 
যৌবনগর্ধ সকল একক্রে চূর্ণবিচূর্ণ করিয়াছ। অতএব 
সব্বতোভাবে তোমারই জয়। ইহাতে অনুমাত সন্দেহ 
নাই। এক্ষণে আমরা কোমারই চরণাশ্রিত। দাপী মাত্র । 
প্রেমরণে পরাস্ত কবিয়া যখন তৃমি আমাদিগকে নিজে 
চরণাশ্রয়ে স্থান দিয়াছ, তখন দেখ যেন, অন্যে কেহ 
তোমার অধিনী শ্রীচরণের দাসীদিগকে পরাজয় না করে। 
তাহা হইলে আমাদের পরাজয়ে তোমারও পরাজয় হইবে । 
কারণ আমরা এক্ষণে তোমার সম্পুর্ণ (প্রমাধীন, চরণা- 
শ্রিত একান্ত দাসী। আমাদের শক্ত কাম। সেই শক্ত 
এক্ষণে আমাদিগের দেহ-ছুর্গে আশ্রয় লইয়া তোমার সহিত 
যুদ্ধে গ্রবৃত্ব হইয়াছে । এক্ষণে তুমি তাহাকে স্বধু হাসিয়। 
উড়াইয়া দিতে পারিবে না। তোমার মধুর হামিতে 
আমরা তূলিয়াছি, কারণ আমর! অবলা । অবল। দমনের 
উপায় স্থধু কেবল হান্ট প্রদর্শনে আমাদের এই প্রবল শক্র 
কামকে তৃমি নিবারণ করিতে পারিবে না। কনর্প- 
বর্পহারী তোষার এ মনোহর শ্রীবদনসরোঞ্ধ খানি দয়া 
করিয়া একবার আমাদিগকে দেখাও । দুরাত্মা মদন 
জনমের মত আমাদের হৃদয় হইতে প্রস্থান করুক। ইহ 
হইলে তাহার নিকট আর আমাদ্দিগকেও পরাজিত হইতে 
হয় না। 

প্রত আবেশভরে প্রেমানন্দে শ্লোক শুনিতেছেন। 
তাহার আর এখন কথা কহিবার শক্তি নাই। পরিপূর্ণ 
ঘনানন্দে তাহার হৃদয় পূর্ণ” তিনি জড়বৎ নিষ্পন্দ হইয়া 
প্ীমঙ্গ একেবারে এলাইয়৷ ভূমিতলে পড়িয়া আছেন; 


২৭৫ 


রাজ। গ্রতাপরুত্ত্র মনের সাধে,ঙাহার শিববিরিঞ্চিবাঞ্চিত 
কমলাসেকিত পাদ সন্বাহন করিতেছেন, আর মুছুমধুর 
স্বরেশক্লোক পাঠ করিতেছেন, তী'হার নয়ন চকোর এক 
বার প্রতৃর শ্ীবদনন্ধা পান করিতেছে,-একবার চরণমধু 
পান করিতেছে । তিনি প্রভুর রাতুল চরণসেবার 
অধিকার পাইয়া কতকৃতার্থ হইয়াছেন। রাজা দেখিলেন 
প্রভূ প্রেমানন্দে বিভোর হইয়াছেন, আর তীহার কিছু 
বলিরার শক্তি নাই। তিনি এবার প্রভুর আজা! অপেক্ষা 
না! করিয়াই পরের ক্লোকটি পাঠ করিলেন। 
প্রণত দেহিনাং পাঁপকর্ধণং তৃণচরাহ্গগং শ্রনিকেতনং। 
ফণিফণাপিতৎ তে পদান্থজং কণুকৃচেষু নঃ কৃন্ধি ভুচ্ছ্ং | 
ভাবার্থ। ব্রজগোপিকাগণ নিহাসি্বা। কাম চরি- 
তার্থে তৃপ্রিলাভ, ইহ! তীহাদিগের উদ্দেশা হতেই পাবে 
না। তাহাদিগের একপভাব দ্বার! গ্রিক তৃপ্ত হইবেন, 
এবং তাহার মঈপ্রভাবে হৃদয় হইতে কামভাব বিদুরিত 
হইবে, এইমাত্র গোপিকাগণের মনোগত ভাব। তাই 
তাহারা রতিপ্রার্থনা না করিয়া, শ্রীকৃষ্ণের নিকটে 
কাম ধ্বংদের প্রার্থনা করিলেন । তাহারা বলিলেন “হে 
মদনমোহন! হে কন্দপদ্পহারি! তুমি আমাদিগের 
কুচোপরি চরণবিস্তাস করিয়া আমাদিগের কামবৃত্তিকে 
পদদলিত কথিয়া সমূলে বিনাশ কর। যেন উহ। পুনরায় 
আত্মপ্রকাশে আমাদিগকে আর যাতন। দিতে না পারে।” 
ব্রঙ্গোপিকাগণ গ্রেমবতী,_-তাহারা কামাভিলাধিনী 
নহেন। প্রেম ব্যতিত স্থুধু কামের সহায়ে কখনই শ্রীরুষঃ 
ভগব।নকে লাভ কর! যায় না; ইহাই শাস্ত্রের অভিপ্রায় । 
গোপীগণও তাহাদিগের কথায় এই তত্বই বুঝাইলেন, ব্রন্থ- 
গোপিকাগণ বড়ই স্থচতুর! এবং বাকপটু। তাহারা মনে মনে 
ভাবিলেন, রমণীর বক্ষে পদাঘাতড করিলে পাছে পাপ বলিয়া 
গ্রীক আপত্তি করেন, এই ভাবিয়া বলিলেন «হে গোবিন্দ! 
তোমার এঁ রাতুল চরণে গ্রণত হইলে দেহীর সকল পাপ 
ধ্বংস হয়, সেই চরণের আঘাতে আমাদের এই কামোকত 
কুচদ্ব় কি কামমুক্ত হইবে না? তোমার এ স্বকুমার 
কোমল চরণপল্পবে এই কাধ্যে কোনরূপ ব্যথা অনুভূত 


২৭৬ 


হইবে না, কারণ তূযি বনৈ'বনে গোচারণ কর, তোমার 
চরণে তৃণাঙ্কুর প্রভৃতি বিদ্ধ হয়, তাহার ক্লেশ তুমি সহ 
করিতে পার আমাদিপের স্তনে চরপার্পগ করিলে তাদৃশ 
ক্লেশ হইবে না, বরং স্থখোদয়ই হইবে, ইহা আমাদিগের 
পাবণা। ভবে তুমি যদি বল, বিবিধ রত্বালঙ্কারাদিতে 
মগ্ডিন পয়োধরের উপর চরণ প্রদান নিতাস্তই অসঙ্গত 
কাথ),--'চাহা নহে ; কারণ যখন গাষাদের পীনোক্ত পয়ো- 
ধব অলগ্কাব শোভিত হইবার উ-যুক্ত বস্তা, তখন তাহ 
সর্বৈশ্বর্যযস্বরূপিণী সাক্ষাৎ কমগার নিত্য আবাপম্থল 
তোমার এ চরণ সরোজরূপ ত্রক্ধাঙ্ের সার অলঙ্কার হইতে 
কেন বঞ্চিত হষ্টবে? তবে যদি বল, আমাদের পতিগণের 
ছয়ে তুমি এ কার্ধ্ে অগ্রসর হইতে পারিতেছ ন।, একথাও 
অমূলক। কারণ তোমার কিছুতেই ভয় নাই। একথা 
আরা গ্রত্াক্ষ দেখিয়াছি। অতুলবিক্রম মহা কোপন- 
শবতাঁব বিষধর কালীয়ের কালোপম সহ্শ্র ফণার উপর 
পদাপ্ণ করিতে যখন তুমি কিছুমাত্র ভীত হও নাই, তখন 
আব তোমার এই সামান্ত গোপপতিদিগের ভয় কি? 

প্রভূ শ্রীঅঙ্গ এলাইয়। দিয়া স্নিগ্ধ বৃক্ষতলে শয়ন করিয়া 
পর্ণানন্দে আত্মহারা হইয়া এই সকল উত্তম ক্লোকগুলির 
বসাম্বাদন করিতেছেন । তাহার মনে মনে ইচ্ছা হইতেছে, 
যিনি এমন স্থন্দর শ্লোক পাঠ করিতেছেন এবং তদ্বার! 
তাহার মনে এরূপ আনন্দ দিত্েছেন, উঠিয়া তাহাকে 
একবার গাঢ় প্রেমালিঙ্গন দান করেন। ফিন্তু তাহার 
উঠিবাঁর সামর্প নাই, কথ! কহিবাঁরও শক্তি নাই। রাজা 
প্র্তাপকন্তর প্রতৃর এরূপ অপূর্ব অবস্থা দেখিয়! বিফল হইয়! 
শ্্লোকপাঠ করিতেছেন । কারণ তিনি বুঝিতে পাঁরিতে- 
ছেন, ইহাতে প্রতৃর মবে সুখ হইতেছে। রাজা ইহার 
পরের শ্লোকটি পাঠ করিলেন, যথা-_. 

মধুবয়াগির! বন্তবাকায়া বুধ মনোজয়া পুষ্বরেক্ষণ। 

বিধি করীরিম! বীর মুহতীরধরসীধুনাপ্যায়ত্থ নঃ ॥ 

ভীবাথ। ব্র্জগোপীকাবৃন্দ মনে মনে কল্পনা করিলেন 
শ্রীকৃষ্ণ মধুর স্বরে তাহাদিগকে যেন কহিতেছেন “হে ব্র্জ 
সদ্দরীগণ ! তোমরা.সকলেই আমার প্রাণ অপেক্ষা প্রিষ্ব- 


ঈীমগ্হাপ্রতুর নালীষ্টল লীলা । 


তমা। তোমরা ললনাগশের ললামভৃতা। জীবন 
থাকিতে আমি তোমাদের প্রতি উদাসীন থাকিব না। 
তোমাদের প্রেমশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া তোমাদের নিকট 
সততই আমি বাণ করিতেছি। তোমাদের হাতের 
কঙ্কণের উপর ষেমন তোমাদের বিখ্বাপ ও কর্তৃত্ব আছে, 
আমার উপরও তোমাগের বিশ্বাস ও কর্তৃত্ব তদপেক্! 
নান নহে। কব-বেখার ন্যায় আমি তোমাদের সহিত 
নিত্য সংযুক্ত আছি জানিবে*। শ্রীকষচের এই সবস ও 
মধুর প্রণয়বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রজগোপীকাগণ আনন্দে 
উৎফুল্ল হইয়। কহিলেন “হে পল্পপলাশলোচন ! হে প্রাণ 
রমণ! হে প্রাণবল্পভ! তোমার মধুমগন সরস বাকা- 
শোতে পতিত হইঞ্জ| আমাদিগের ন্যায় অবল! নারী কেন, 
শাস্ত্রতত্বজ্ বিচঙ্ষণ পণ্ডিতগণও প্রেমাবেগে যে কোথায় 
ভালিয়। যান, তাহার স্থির থাকে না। আমবা নারীঞ্জাতি ; 
সরস মধুর প্রেমপূর্ণ মিষ্ট কথাতেই আমর! স্বভাবতই মুগ্ধ 
হইয়। থাকি। তোমার মদনশোহন অপক্ধপ মাধুরী পূর্ণ 
শ্ীমুখচন্দ্র মনে করিলে আমাদের আর জ্ঞান থাকে না। 
আমরা তোমার অধরম্থধার প্রয়াসী। হে প্রাণরমণ ! 
তুমি একবার আমাদিগকে তোমার অধরাম্ৃত পান 
করাইয়। আমাদের মোহ নিবারণ কর। আমরা মোহগ্রস্থ 
নারী। আমাদিগকে তুমি এরূপ ভাবে মোহিত ফর, 
যেন আমাদের পুনর্বার আর বাসা লাভ ন| হয়। 

প্রত এখনও চক্ষু মুদ্রিত করিয়া প্রঅঙগ এলাইয ভাব 
সাগরে ডুবিয়া ভঁবিয়া গোপীভাবামৃত্তময় ক্লোকপাঠ শুনি- 
চ্েছেন। মধ্যে মধ্যে এক এক বার যেন চমকিয়া উঠিতে-*. 
ছেন। বোধ হইতেছে যেন উঠিবার চেষ্টা করিতেছেন, 
কিন্তু উঠিতে পারিতেছেন না । রাজ দেখিতেছেন এখনও 
প্রতুর পুনরায় গ্লোক শুনিবার প্রবল ইচ্ডা। তিনি তখন 
পর প্লোকটি পাঠ করিলেন । যথা-_ 
তব কথামৃতং তপ্তজীবনং কৰিভিরীড়িতং কল্মষাপহং | 
অধণমজগলং প্রীমণাততং তৃবি গৃপস্তি যে ভূরিদা জনাঃ ॥ 

ভাবার্থ। ব্রঞ্গোপীকাগণ শ্রীকৃষ্কে কহিঝেন “হে 
গোষিদ্দ! তোমার বিরহে আমাদিগের শৃত্যুও হইতেছে 


রাজা গজপতি প্রতাপরুঞ্জের সহিত গ্ররভুর মিলন। 


না। জানি না” তোমার ্রীমুখের বাণীর কি অপুর্ব 
মহিমা । উহা শ্রবপাবধি মৃত্যুও আমাদের নিকট মাসিতে 
পারিতেছে না। স্থকৃতিবান জনের মুখে পরিশ্রুত ভবদীয় 
বার্তা স্বর্গামূত ও মোক্ষামৃতের অপেক্ষাও অধিকতর স্বাদু 
ও জীবের হিতকর বলিয়া আমাদের প্রতীত হইতেছে। 
তোমার কথামূতের দ্বারা মোহ রোগ, সংসার তাপ, এবং 
তোমার বিরহতাপ সকলই উপশমি5 হয়। ধরব প্রহলাদদি 
তক্তগণের উক্তিতে সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশ মাছে, ঘে ভগব- 
ল্লীলামতে নিমগ্রহ্ৃদয় ব্যক্তিগণের প্রাবন্ধ পাগও বিনষইট 
হইয়া ষায়। তোমার লীলামূত লাভার্থ দ্ব্গ মোক্ষা্দি 
প্রাপ্থির ভায়, কোন কেশ৪ সহ্য করিতে হয় না। বিনা 
আয়াসে এবং বিনা পরিশ্রমে গ্বাচার্য)াদি বক্তাগণের 
মুখ বিনিঃস্থত তোমার লীলারস জীবের কর্ণকুহবে যেমন 
প্রবেশ করে, অমনি পিংহপ্রবিষ্ট বনে শ্বাপদাস্তবের ন্যায় 
শ্রবণকারীর হদয়দেশ হইতে সর্ব পাপ সমূহ আপন! 
হইতেই দূরে পলায়ন করে! অহে!! ধাহীরা এই ছুল্লভি 
ভগবল্লীলামৃতরস জগজ্জীবকে বিতরণ করেন, তীহারাই 
প্রকৃত দাতা । তোমার লীলাকথামূত দাতাগণকে অর্ব্বন্থ 
প্রদান করিলেও তাহাদিগের খণ পরিশোধ করা যায় না। 
আমাদের ভাগ্যে কি তোমার লীলাকথামৃতদাতা কোন 
মহাজন এখানে উপস্থিত হইয়া তোমার লীলাকথা 
শ্রনাইতে শুনাইতে তোমাকে আনিয়া আমাদিগকে দর্শন 
করাইবেন? আমরা শুনিয়াছি তোমার লীলাকথা থে 
স্থানে গীত হয়, সেস্থানে তুমি স্বয়ং আগমন কর। তোমার 
* লীল্লাকথ! গানের সঙ্গে সঙ্গে যদি তোমার দর্শন লাভ হয় 
তবে বুঝি তোমার নামগানের সার্থকতা ও মধুরত!। 
নতৃক! আমাদের পক্ষে উহ! মহ! অনিষ্টকব বলিয়াই বোধ 
হয়। হে প্রানৈকবল্পভ! তোমার অদশনে, তোমার 
কথামত পানাডাবে, মৃত্যু আমাদের সনুখে আপিয়া উপ- 
স্থিত হইয়াছে ' উহা তণ্চ তৈলে জল প্রক্ষেপের স্তায় 
আমাদের এই সম্তগ্র জীবনের বালাই বুদ্ধি করিতেছে 
মাত্র। হেকৃঞ্খ! যদ্দি বল ভারতাদি পুরাণ গ্রঙ্থে কেন 
তোমার লীলীকথা এত বিষ্ত ত ভাবে বলিত হইল? ইহার 


ছখশি 


উত্তর ব্যদার্দি কবিগণের বর্ণনস্বভাষের পরিচয় মাস্ত্র। 
তোমার লীলাকথ শ্রবণে পাপ বিনষ্ট হয় বটে, কিন্তু অদল 
দগ্ধ স্থবর্ণের ন্যায় তোমার বিরহানলে হৃদয় গ্রদণ্ধ না হইলে, 
তাহা হয় না। অতএব ভোষার লীলাকথ। শ্রবণে হবে 
আপাততঃ বিষম দুঃখ জন্মে তাহার গ্রতি দৃর্ীপাত না 
করিয়। যাহার! শ্রবণে প্রবৃত্ত হয়, তাহাদেরই মন্ধল ঘটে 
সন্দেহ নাই। এশ্বর্ধযমদে মত ছুঞ্জান ব্যজিগণ কর্তৃকই 
লোকে নানাবিধ ক্লেপ পায়। প্রচুর ধনব্যয় করিয়া দেশে 
দেশে, গ্রামে গ্রামে, পুরাণ পাঠকের নিয়োগ করিয়া লোক- 
মারণোপায়ের ব্যবস্থা হইয়া থাকে মান্। তাদৃশ পুরাণ 
পাঠকগণকে ব্যাধের অপেক্ষ। অধিকতর হিংশ্রক জানে 
বুদ্ধিমান বাক্কিগণ তাহাদিগকে দূর হইতে বর্জন করেন।, 
ব্র্গোপীকাগণের এই কথায় শ্রীরষ্চলীলাকথ! ও কথককে 
বক্কোক্তি দ্বারা সর্বধ্বোত্কু্ণ বলিয়াই ব্যজস্ততি কর! হইল। 

এই স্নোকের চুম্বক ভাবার্থ এই, গোপীগণ শ্রীকণকে 
বলিলেন “হে প্রাণবল্নভ! তোমার বিরহে আমাদিগের 
মৃত্যু উপস্থিত হইয়াছিল। তোমার কথামত পান 
কযাইয়া পুন্তবান ব।ক্তিগণ আমাদিগকে মৃত্যুর হাত হইতে 
রক্ষা করিয়াছেন। তোমার লীলাকথামৃত স্বর্গামৃত ও 
মোক্ষামৃত হইতে উৎকৃষ্ট, কায়ণ সংসারতত্ব এবং তোমার 
বিরহতপ্ত উভয়বিধ জনগণকে ইহ! মৃতসঞ্জীঘনী ন্ুধার মত 
জীবিত রাখে, এবং তাহাদের সফল যস্ত্রন। নিবারণ করে। 
অন্ত অমৃতঘ্য় তাহা পারে না। তত্বজ্ঞ হুখীগণ তোষার 
লীলাকথামৃতের স্ত্রতি করেন, কিন্তু অস্ত অসৃতন্থয়ের স্কতি 
করেন না। তোমার লীলাকথামুত সফল কল্মবদাশী এবং 
শ্রবণ মাত্রেই মললগ্রদ, সর্ব মঙ্গলকার্ধ্য হইতে উৎকর্ষ- 
যুক্ত এবং সর্বব্যাপী, সর্বাভীষ্টপ্রদ, 'কিদ্তু অন্ত অমৃতহয় 
সেরূপ নহে। অতএব পৃথিবী মধ্যে যে স্থকৃতিবান জন 
তোমার কথামূত কীর্তন করেন, তিনি ভূরিদ অর্থাৎ তৃরি- 
দাতাঃ| তিনি সর্ব্বোকষ্ট দাতা, -গ্রাপদান কর্তা । ভোমার 
কথামতদাতাগণ যখন ধন্ত, তখন তোমার সাক্ষাৎ দর্শন- 
কারী লাধুগণের কথা আরকি বলিব? হেকফ! হে 
ক্লাণরমণ! আমরা তোমার দর্শনভিথারী করষোড়ে 
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তোষার চরণে জাষরা প্রার্থনা করি, তুমি একটি বার 
'আমাদিকে দর্শন দানে কৃতার্থ কর।” 
প্রভূ আর স্থি থাকিতে পা্িলেন না। তিনি প্রেমা- 
বেশে জড়বৎ নিশ্চেষ্টভাবে পরমানন্দে বৃক্ষতলে শয়ন 
করিয়াছিলেন । এক্ষণে প্রবল হুঙ্কার গর্জন করিয়া লম্ষ 
দিয়া “ভূরিদ! ভূরিদা” বলিয়। উঠিয়া রাজ্জাকে প্রেমাবেশে 
গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। তখনও প্রভুর কমল নেত্র 
অর্ধ মুজ্রিত,__প্রেমাবেশে ঢুলু ঢলু। তিনি প্রেমাক্রপূর্ণ 
লোচনে গদগদ ভাষে রাজাকে কহিলেন, 
*তৃমি মোরে দিলেবহু অমূল্য রতন। 
মোর কিছু দিতে নাহি, দিস্থ আলিঙ্গন ॥ চৈঃ চঃ 
অর্থাৎ "আমি ভিখারী সক্গাসী তোমাকে দিবার 
আমার কিছুই নাই, তৃমি আমাকে যে রদ্ধ দিলে, তাহার 
বিলিময়ে আমার এই প্রেমালিঙ্গন তোমাকে দিলাম ।” 
এই কথ! বলিয়া "তপ্ত কথামৃতং" শ্লে।কটি প্রভূ প্রেমাবেশে 
বারবার উচ্চৈঃম্বরে পাঠ করিতে লাগিলেন । রাজ! প্রতাপ 
রুদ্র গ্রেমানন্দে অঝোর নয়নে ঝুঁরিতেছেন, প্রতূর কমল 
নেজে প্রেমধারার নদী বহিতেছে, _ছুই জনেই প্রমভরে 
থরথর কাপিতেছেন-- 
“ছুই জনার আজে কম্প নেরে অশ্রধার” | 
প্রত ও রাজা গ্রতাপরুদ্র উভয়ে উভয়ের আলিঙ্গন- 
বন্ধ হইয়া কিছুক্ষণ বাহ্ুজ্ঞানহার! হইয়া রহিলেন। পরে 
প্রতু প্রেমগণগদ ভাবে রাজার প্রতি পরম মঙ্গল শুভ কপা- 
দৃষ্টিপাত করিয়া মধুর স্বরে কহিলেন _ 
শক তুমি? করিলে মোর হিত। 
আচন্িতে জাসি পিয়াও কৃষ্ণলীলামৃত।” চৈ; চঃ 
, ব্রা প্রতাপরুজ্র কান্দিতে কান্দিতে প্রতৃর চরণতলে 
নিপতিত হইয়া! নিবেদন করিলেন 
আমি তোষার হই দাসের দান। 
ভৃত্যের ভৃত্য কর মোরে এই মোর আশ” | চৈ: চঃ 
প্রভু রাজার কথায়, সন্ভষ্ট হইয়া তাহাকে কিছু একর 
দেখাইলেন। কি এইর্য দেখাইলেন তাহা গ্রন্থে বর্ণনা 
নাই। প্রত কপ! করিয়। স্তাযাকে স্ত-ত্বরূপ দ্বেখাইলেন, 


ীঞীমম্মহাপ্রভূর নীলাঙল-লীল! ৷ 


একথা নিশ্চিত। তাহা না হইলে প্রচ্ছন্ন অবতার প্রত 
আমার রাজাকে নিষেধ করিলেন কেন “একথা কাহাকেং 
বলিও না” ১) রাজ| প্রেমানন্দে জ্ঞানশুন্ত হইয়। প্রত 
চরণতলে জড়বৎ পড়িয়। রহিলেন। প্রত নিমেষ মধো 
এই লীলারঙ্গটী প্রকট করিয়৷ রাজাকে তদবস্থায় রাখিয় 
রথারূঢ় প্রীশ্রীজগন্নাথদেব দর্শনে তীরের ন্যায় ভ্রতবেগে 
ছুটিলেন। গোপীনাথ আচাধ্য নিকটেই ছিলেন। তিনি 
রাজার নিকট আমিঙ্া তাকে উঠাইলেন। মধুর সাস্তন। 
বাক্যে তাহাকে স্থস্থির করিয়া বলিলেন “মহারাজ ! 
আপনার মনোবাধা পূর্ণ হইয়াছে,_-ভক্কের জয় হইয়াছে, 
আমর! আজ পরমানন্দ পাইয়াছি। প্রতু প্রী্জগন্নাথ দর্শনে 
গিদ্বাছেন, এক্ষণে চলুন মামরাও যাই । 

রাজা প্রতাপরুদ্র নির্বাক নিম্পন্দভাবে কথাগুলি 
শুনিলেন মাত্র। কিন্ত প্রেমাবেগে কোন কথা কহিতে পারি- 
লেন 'না। তাহার সর্বাঙ্গ নয়নজলে সিক্ত-_প্রেমাননে 
সর্ব শরীর থর থর কাপিতেছে। তিনি চিত্রপুত্বলিকার 
স্তার সর্ব ভক্তের চরণ বন্দন। করিয়। প্রতুদর্শনে চলিলেন। 
স্বাহার সৌতাগা দেখিয়া! সর্বভক্তগণ তাহাকে ধন্ত ধন্ 
করিতে লাগিলেন । রাহ্ধা কাদিতে কাদিতে দীনতিদীনের 
মত ভ্ুক্তবৃন্দের সহিত রথধাত্র! দর্শনে চলিলেন। রথাগ্রে 
প্রভৃকে দেখিয়া দুর হইতে তিনি শতবার অষ্টান্গ দণ্ডবৎ প্রণাম 
করিলেন। এক্ষণে গ্রভৃ রথাক্ঢ় শ্রীজগন্াথদেবের প্রীসুঠি 
দর্শন করিয়া কথঞ্চিৎ সুস্থির হইয়া ভক্তগণ সহ পুনরায় 
প্রেমানন্দে উপবনে প্রত্যাগমন করিলেন। সকলেই 
দেখিতেছেন রাজা গ্রতাপরুদ্রের আঙ্গ অপূর্বব পরিবর্তন 
ঘটিয়াছে। তিনি যেন দীঙ্ন হইডেও দীন, তৃপাদপি 
নীচের ন্তায় সঙ্গপ নয়নে করযোড়ে সর্ধ ভক্রগণের নিকট 
কূপ ভিক্ষা! করিতেছেন, সকলের চরণধূলি লইতেছেন। 
তাহার নয়নে দরদরিত প্রেমাক্রধারা,--বধনে নিরস্তর হরি- 
নাম, তিনি হম্ত ছুইখানি যোড় করিয়াই আছেন, মস্তক 
সর্বদাই অবনত। রাজার এই ভক্তজনোচিত মধুর ভাব 


(১) তবে মহাপ্রভু উারে উশবব্য দেখাইল|। - 


কাছে। না কছিবে ইহ! নিষেধ করিল। ॥ চৈঃ চঃ 


রাজ! গজপতি প্রতাপরিদ্্রের সহিত গ্রভূর মিলন 


দর্শনে ভক্তগণ বুঝিলেন তাহার মনোবাঞ্। পূর্ণ হইয়াছে। 
প্রত তাহাকে বিশেষভাবে কপা করিয়াছেন । 
রাজ প্রতাপরুজ্তরের মনে আজ বড় আনন্দ। আজ 
তাহার চিরজীবনের আশা পূর্ণ হইয়াছে। মনে আনন্দ 
হইলে বাহিরের কার্যে তাহ! প্রকাশ হয়,_ ইহা স্বাভাবিক 
নিয়ম। এই নিয়মান্থুসারে রাজা প্রতাপরুত্রের আদেশে 
আজ ্র্রীজগন্নাথদেবের বিশিষ্ট রাজভোগের আয়োজন 
হইয়াছে । মধ্যাহ্ কাল উপস্থিত। স্বয়ং সার্বভৌম 
ভ্টাচার্ষের উপর রাজ! এই কার্যের বিশেষ ভার দিয়াছেন, 
তাহার সঙ্গে আছেন রায় রামানন্দ এবং বাণীনাথ। 
ইহার! ভারে ভারে রাশি রাশি উত্তম উত্তম প্রসাদ লইয়! 
যথাসময়ে উপবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইহার 
নাম বলবপ্ডি ভোগ। প্রভুর ভোগের নিমিত্ত এবং তাহার 
অসংখ্য ভক্তগণের প্রসাদের জন্ত রাজা প্রতাপকুত্র কিন্ূপ 
আয়োজন করিয়াছেন, তাহার বিস্তত বিবরণ কবিরাজ 
গোস্বামী শ্রীচৈতন্তচরিতামৃত শ্রীগ্রস্থে লিখিয়াছেন। ভক্ত 
পাঠকগণ! ভক্তিশান্ত্রমতে শ্রীভগবানের প্রসাদ দর্শন, 
গ্রহণ, বন্দনা, প্রভৃতি ভক্তির অঙ্গ, তাহা! আপনার! অবশ্ঠই 
জাত আছেন। প্রসাদের বর্ণনা শ্রবণও ভক্তির অঙ্গ। 
আপনারা ভক্তিপূর্ববক শ্রশ্রীজগন্মাথদেবের প্রসাদের বন্দনা 
করিয়া কবিরাজ গোস্বামী কথিত প্রসার্দের অতি হ্থন্দর 
বর্ণনাটি শ্রবণ করিয়া কর্ণ পবিজ্র করুন। তিনি লিখিয়া- 
ছেন,-_ 
বলগণ্ডি ভোগেব প্রনাদ উত্তম অনস্ত। 
, নিনকড়ি গ্রদাদ আইল যার নাহি অস্ত ।॥ 
এক্ষণে এই নিলকড়ি, অর্থাৎ ডাল, ভাত, রুটি ভিন্ন অন্ত 
নানাবিধ ঘ্বৃতপক্ক গ্রসাদের বিশেষ বিবরণ শুনুন । 
ছানা, পানা, পৈড় (১) আত্ম, নারিকেল কাঠাল । 
নানাবিধ কদলক আর বীজতাল (২)। 
_নারঙ্গ, ছোলঙ্গ, টাবা, কমলা বীজপুর (৩)। 


সপ ০০০ 


(১) পৈড়--অপক নারিকেল ফল, | ডাব । 
(২) বীজগ্তাল-_ভালসাশ । 
(৩) বীজপুর-_ছা়িত্। 


শসা 4 পা্পাপীশিশী পপ 


(১) প্রসাদে পূর্ণ হইল অর্ধ উপবন । 
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বাদাম, ছোয়রা, স্রাক্ষা, পি থঙ্ড্র ॥ 

মনোহর! লাড়, আদি শতেক প্রকার | 

অমৃত গুটিক! জানি ক্ষীরস৷ অপার ॥ 

অমৃত মণ্ড ছা'নাবড়া। আর কর্পুরকেলি । 

রসামূত সরভাজা, আর সরপুলি ॥ 

হরিবল্লভ, সেবতি, কপূর মালতি । 

ডালিম মরিছা, নাড়ু, নবাত অমৃতি ॥ 

পল্মচিনি, চক্্কাস্তি, খাজ! খণ্ডসার। 

বিয়ড়ী, কদমা, তিল! খাজার প্রকার ॥ 

নারঙগ, ছোলঙগ আহ বৃক্ষের আকার । 

ফল ফুল পত্রযুক্ত খণ্ডের বিকার ॥ 

দধি ছৃষ্ধ, দধি তক্র, রসাল! শিখরিণী ৷ 

সলবন মুদ্গাঙ্কুর, আদ! খানি খানি । 

লেবু, কোলি, আদি নান প্রকার আচার । 

লিখিতে না পারি প্রসাদ কতেক প্রকার ॥ চৈ: চঃ 

এই সকল স্বনামপ্রসিত্ধ জগগ্নাথদেবের উক্ত প্রসাদ 
এখন পর্যন্ত শ্রীক্ষেত্তরে পাওয়া যায়। বলগপ্তির বিস্তীর্ণ 
উপবনের অর্ধেক স্থান প্রসাদে পরিপূর্ণ হইল। 
প্রসাদ দর্শন করিয়া অতিশয় গ্রীত হইলে, সাষ্টাঙ্গে প্রণাম 
করিয়! প্রতৃ প্রসাদ বন্দনা ও পরিক্রমা করিলেন । 
প্হ্ীজগন্লাথদেব নিত্য এই গ্রকার রাজভোগ ভোজন করেন, 
এই ভাবিয়! প্রভুর আর আনন্দের অবধি রহিল ন। প্রসাদ 
দেখিয়া! তাহার নয়ন জুড়াইল (১)। 
প্রসাদের সঙ্গে সঙ্গে পাচ সাত বোবা কেয়াফ্ুলের 

পাতার পোনা আসিল। এক এক জনের পাতে দশটি 
করিয়া দোনা দেওয়া হইল। তক্তবৃুন্দ এবং কীর্নীয়া 
বৈষ্ণববুন্দ শ্রান্ত হইয়াছেন জানিয়া ভক্তবৎসল প্রত স্বয়ং 
তাহার্দিগের পরিচর্ধ্যায় নিযুক্ত হইলেন | তিনি সারি সারি 
পাতা করিয়া তাহার চতুষ্পার্শে দোনা সাঁজাইয়। হ্বয়ং 





দেখিয়া সন্তোষ হইল মহা প্রডূয় মন । 
এই মত জগয়াধ কয়েন ভোজর । 
এই হখে সহাপ্রতুর ভুড়ায় হব || ডৈ চঃ 


স্৮৬ 


পরিষেশন আরম্তক করিলেন । ভক্তগণকে বসাইলেন, 


কিন্ত কেহ ভোজন করেন না, প্রত ভোজনে না বলিলে 


কি তাহারা বসিতে পারেন? তখন স্বরূপ গোসাঞ্ি 
আলিয়া! প্রভুর চরণে নিবেদন.করিলেন ; 


আপনে বৈসহ প্রভু ভোজন করিতে । 
তুমি না খাইলে কেহ না পারে খাইতে । ঠচঃ চঃ 


প্রত তখন বুঝিলেন কথাট। সত্য। তিনি তখন 
নিজগণ লইয়। পরমানন্দে ভোজনে বসিলেন। স্বরূপ 
দামোদর, পোপীনাথাচার্ধ্য, জগদানন্দপপ্তিত প্রভৃতি 
কয়েকজন পরিবেশন করিতে লাগিলেন । কৃষ্ণকথা- 
রসরঙ্ে প্রত ভক্তগণকে আকণ প্রসাদ ভক্ষণ করাইয়া 
ভোজন মহামহোৎসব সাঙ্গ করিলেন। ঘন ঘন হরি- 
ধ্বনিতে উপবন প্রকম্পিত হইতে লাগিল। রাজা! প্রতাপ 
রুদ্র এত অধিক মারায় প্রসাদদের বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, 
ষে ভক্তগণকে পরম পরিতোষ করিয়া ভোজন করাইয়াও 
সহম্রাধিকি লোকের মত প্রসাদ উদ্ত্ত হইল। 
প্রতৃুর আদেশে গোবিন্দ কাঙ্গীল দীন দরিক্রুগণকে 
তখন প্রসাদ বিতরণ করিতে লাগিলেন। গ্রু দীড়াইয়। 
এই নকল কাঙ্গালি-ভোজনরঙ্গ দেখিতেছেন, আর প্রেমা- 
নন্দে উচ্চৈঃস্বরে হরিধধনি করিতেছেন। সহম্র সহশ্র 
লোক তাহার সঙ্গে হরি হরি ধ্বনি করিতেছে, এবং 
প্রেমানন্দ-সাগরে ভামিতেছে (১)। ভক্তবুন্দ সকলে এই 
অপূর্ব কাক্গালি-ভোজনরঙ্গ দর্শন করিয়া প্রভুর জয়জয়কার 
দ্বিতেছেন। বলগণ্তির উপবন আনন্দকাননে পরিণত 
হইল, সকলেই আনন্দসাগরে ভাসিতেছেন । এখানে 
আজ সকলে বৈকৃঠের সুখ উপভোগ করিতেছেন। 





(৯) প্রভুর জায় গৌবি্দ দীনহীন জনে। 
দুঃখিত কাঙ্গাল আনি করাইল তোজনে ॥। 
কাঙ্গালের তোজন-রঙ্গ দেখে গৌরছরি । 
হরিবোল বুলি তারে উপদেশ করি ॥ 
হরি হরি বলে কাঙ্গাল গ্রেছে তেনে ঘাঁয়। 
ধছন জন্তু লীলা করে গৌর রায় || চৈঃ উ: 


, জীরীমশ্াছা প্রভুর 'নীলাচল-দীল! | : 


 এইরূপে গ্রেমানন্দে বনভোজনোত্মৰ পমাধা হইলে 
কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিয়া .অপরাস্থে সকলে মিলিয়। পুনরায় 
রথ টানিতে যাইলেন। প্রথমে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ প্রাণ- 
পণে রথ টানিতে লাগিলেন, কিন্তু রথ আর চলে না। 
তখন তাহারা হতাশ হইয়। রথের দড়ি ছাড়িয়া! দিয়। বিষ 
বদনে একপার্থে দাড়াইয়া রহিলেন। রাজ। গ্রতাপরুত্্র 
সেখানে উপস্থিত। ইহা দেখিয়৷ তিনি পাত্রমিত্র লইয়া 
ব্যস্ত হইয়া রথের সম্মুখে আদিলেন । মহাবলশালী মল্প- 
গণকে রথ টানিতে নিষুক্ত করিলেন। মত্ত হস্তীগণে 
রথের রজ্জুতে সংযুক্ত করিলেন, কিন্তু কিছুতেই শ্রীপ্রীজগ- 
রাখদেবের রথ চলিল না। অঙ্কুশের আঘাতে হস্তীগণ 
চীৎকার করিতে লাগিল, সর্ধলোক বাতিব্যন্ত হইয়! উঠিল, 
কিন্তু রথ তার চলিল ন|। 

অন্কুশের ঘায়ে হস্তী করয়ে চীৎকার । 
রথ নাহি চলে লোকে করে হাহাকার ॥ চৈঃ চঃ 

রাজ! প্রত্তাপরুপ্রের বদন শ্রফ হইয়া গেল, তাহার মনে 
বিষম চিন্তা হইল । সকলেরই বিষপ্ন বদন। প্রভু আই- 
চৌঠায় অর্থাৎ ধ ইফুলের বাগানে বিআাম করিতেছিলেন। 
এই সকল দেখিয়া তিনি ধীরে ধীরে উঠিয়া দুরে দীড়াইয়া 
ব্বীজগন্জাথদেবের চন্দ্রবদন নিরীক্ষণ করিতে ছিলেন 
তিনি প্রেমানন্দে বিভোর ! এদিকে কি হইতেছে. তাহ! 
দেখিবার তাহার অবসর ছিল না। হঠাৎ তাহার বাহ 
জ্ঞান হইল, তখন দকলি দেখিলেন এবং বুঝিলেদ 
ব্যাপারটি কি। তাহার আদেশে হস্তীসকলকে বন্ধনমুত 
কর হইল। তিনি তাহার ভক্তবৃন্দকে ডাকিয়া রথ-রঞ্জ 
ধারণ করিতে আদেশ দিয়া স্বয়ং রথের পশ্চাতে যাইয় 
রথদণ্ডে নিজ মস্তক দিয়া রথ ঠেলিতে লাগিলেন, অমন 
হড় হড় শবে দ্রতবেগে রথ চলিতে লাগিল । সর্বধলোবে 
মহানন্দে জয়ধ্বনি করিতে লাগিল। প্জয় জগগ্জাণ' রণ 
দিগন্ত কম্পিত হইল। নিমেষের মধ্যে রথ গুগ্িচ। মন্দি 
রের ত্বারে আসিয়া! পৌছিল। প্রত্বর অপূর্ব প্রভাব 
দুর্দান্ত গ্রতাপ দেখিয়। সর্বলোকে ঢমতরৃত হইয়া “জ 
গৌরচজ্জ | আয় নবন্ধীপচন্দর ! জয় ভ্রীক্ধচৈতন্ভ মহা গ্রতু” 


রাজ! গজপতি প্রতাপরুদ্রের সহিত প্রভুর মিলন। 


শবে মহা কোলাহল করিতে লাগিল (১)। সকলে প্রতৃকে 
ধন্য ধন্ত করিতে লাগিল। রাজা প্রতাপরুত্র তাহার 
পা নিত্র সঙ্গে প্রভুর এই অপূর্ব লীলারজ-মহিমা দেখিয়া 
প্রেমানন্দে অধীর হইলেন (২)। 

জীত্রীনীলাচলচন্দ্র নিজ সিংহাসনে আসিয়। বসিলেন। 
সেবকগণ মহানন্দে পাণ্বিজয়োৎসব করিলেন। স্থভদ্রা 
এবং বলরামও সিংহাসনে বসিলেন । স্নান, ভোগ, আরতি 
সকলি হইল। প্রভু তাহার ভক্তগণ সঙ্গে শ্রীমন্দিরের 
আঙ্গিনায় নামকীর্তন আরম্ভ করিলেন। তাহার অপূর্ব 
বৃত্যবিলাস দর্শন করিয়। সর্ধলোক প্রেম-সমুত্র-তরঙ্গে 
ভাদিল। এই প্রেম-সমৃত্রের প্রবল তরঙ্গে জগত ডুবিল। 
সর্ধলোক উন্মত্ত হইয়া! “জয় গৌরচন্ত্র ! জয় শ্রীরুষ্ণচৈতন্ত 
মহাপ্রভু !” বলিয়া প্রেমানন্দে নৃত্য করিতে লাগিল । 
রথষাত্রা মহোৎ্মবে নীলাচলে প্রভূর এই অপূর্ব্ব লীলারঙ্গ 
দর্শন করিয়া সর্বদেশের লোক তাহার প্রীচরণাশ্রয় করিল । 
বুদেশ হইতে বু লোক এই মহোতৎ্সবে নীলাচলে 
আসিয়াছে । তাহারা দেশে ফিরিয়া যাইয়া দেশের 
লোককে প্রস্থুর অদ্ভুত লীলারঙ্গের কথা বলিল। তাহা 
শুনিয়া! বহুলোক শ্রীগৌরাঙ্গ প্রহ্ব চরণে আকৃষ্ট হইল । 
এইরূপে জগং শ্রীগৌরাঙ্গ-মহিমায় পূর্ণ হইল। 

প্রতু শ্র্গগন্লাথের সন্ধ্যারতি দেখিয়া! পুনরায় উপবনে 
আসিলেন। এই উপবনের নাম জগন্নাথবল্লভ উপবন। 
প্রভু এই রথের কয়দিন আর বাপায় যান নাই। দিবা 
রাত্রি এই সুরম্য উপবনে নৃত্যকীর্তনানন্দে এবং ভক্তগণের 
। সহিত কৃষ্ণকথারমরঙ্গে অতিবাহিত করিতেন। 

গৌরভক্তগণ সেই দ্বিন হইতে প্রত্বর একটি নাম 
রাখিলেন “প্রতপরুত্র সংত্রাতা”। রাত্রিতে রাজা 





(১) নিমিষেকে রখ গেলা গুিচার দ্বার। 
চৈতন্য প্রতাপ দেখি লোকে চমৎকার ॥ 
জয় গৌরচন্রা জয় এরকফকটৈতন্ত ! 
এইমত কোলাহল লোকে ধন্ত ধন্ত ॥ চৈঃ চঃ 
(২) দেখিয়া প্রভাপরুষ পাত্রমিজ মঙ্গে। 
.. শ্রভুর মহিষ! দেখি প্রেমে কুলে জঙ্গে | 
১৫ 


২৮১ 


গৃহে গমন করিলেন, রাজকুমারকে প্রন্তু রূপা করিয়া- 
ছিলেন, অদ্য তিনি রাজাকে কূপা করিলেন । রাজমহিষী- 
গণও প্রতৃর কৃপায়, বঞ্চিত হন নাই। ঠাকুর জয়ানন 
তাহার শ্রীচৈ তন্তমঙ্গল গ্রন্থে লিখিয়াছেন-_ 
চন্ত্রকলা পাটরাণী শিখরের কন্য]। 
সতীসাধবী পতিব্রতা৷ সর্বলোকে ধন্যা | 
নিত্যানন্দ চৈতন্য পার্ষদ শতে শতে। 
চন্দ্রকলা স্ততি করে প্রদক্ষিণ দণ্ডবতে ॥ 
ষড়ঙে পৃজিল গৌরচন্জে নিত্যানন্দে। 
হীর! মুক্তা স্থবর্ণ নির্শাঞ্চিল পদারবিন্দে ॥ 
রাজার শতেক স্ত্রী প্রধান! চন্দ্রকল1। 
গৌরচন্দ্র দিলা তারে গলায় দিবামালা॥ 
হরিনাম দিল! তারে চৈতন্য গোসাঞ্রি | 
অতএব রাজ। প্রতাপরুদ্র সগোঠী গৌরাঙ্গভক্ত হই 
লেন। তাহার অন্তঃপুরে শ্রীগৌরাঙ্গ সপার্ধদে পূজিত 
হইতে লাগিলেন । গৌরাঙ্গ -ভজনানন্দে রাজা গোঠীসহ 
মত্ত হইলেন। 
সেইদিন রাত্রিশেষে রাজা প্রতাপরুত্র একটী অদ্ভুত 
স্বপ্ন দেখিলেন। গ্রভৃর প্রেমবিকারভাব তিনি স্বচক্ষে 
দর্শন করিয়াছেন । প্রেমাবেশে প্রতৃর শ্রবদন হইতে 
দিব্য ধার! বহিত, নাসিক! হইতে প্রেমামৃতধার। গ্রবাহিত 
হইত। তাহার শ্রীঅঙ্গ ধুলায়, নালায়, এবং নাপিকার 
প্রেমধারায় সর্ববদ ভূষিত থাকিত। দে এক অপূর্ব দৃশ্য! 
প্রভুর নাসায় যত দিব্য ধার! বহে। 
নিরবধি নাচিতে শ্রমুখে লালা হয়ে | 
ধূলায় লালায় নাপিকায় প্রেমধারে। 
সকল শ্রঅঙ্গ ব্যাণ্ত কীর্ভন বিকারে ॥ &: ভাঃ 
রাজ! প্রতাপরুত্ত্র প্রতুর এইক্ধপ প্রেমভাবের গ্রর্কৃত 
মন্ত্র না বুঝিয়া মনে মনে সন্দেহ করিয়াছিলেন “ঈশ্বর 
এরূপ ভাবে লীলা করেন কেন?” একথা তিনি কাহারও , 
নিকট প্রকাশ করেন নাই। 
এসকল কৃষ্ণভাব না বুঝে নৃপতি । 
ঈষৎ সন্দেহ ভান ধরিলেক মতি ॥ 


২৮২ 


শরীশ্ীমঞ্জহী প্রভুর নীলাটল-লীল!। 


কারো স্থানে ইহ। রাজা না করি প্রকাশ । 
পরম সন্তোষে রাজা গেলা নিজ বাদ ॥ চৈঃ ভাঃ 


রাক্তিতে শয়ন করিয়া রাজা ফি স্বপ্র দেখিলেন 


শুনুন। 


স্থুরৃতি প্রতাপরুদ্্র রাজে স্বপ্ন দেখে। 

স্বপ্নে গিয়াছেন জগক্লাথের সন্মুখে ॥ 

রাজ! দেখে জগন্ধাথ-অঙ্গ ধূলাময়। 

€ই শ্রীনয়নে যেন গঙ্গা! ধারা বয় ॥ 

ছুই নাসিকায় জল পড়ে নিরন্তর । 

প্রমুখের লালা পড়ে তিতে কলেবর। 
স্বপ্ে রাজা মনে চিত্তে এ কিরূপ লীলা । 
বুঝিতে না পারি জগপ্নাথের কি খেলা ॥ 
জগন্নাথ-চরণ স্পর্শিতে রাজা চায়। 

জগন্নাথ বোলে রাজ! এত না জুয়ায় ॥ 
কপূর কস্তরী গন্ধ চন্দন কুস্কুমে। 

লেপিতে তোমার অঙ্গ দকল উত্তমে ॥ 
আমার শরীর দেখ ধুলা লালাময়। 

আমা পরশিতে কি তোমার যোগ্য হয় । 
আমি যে নাচিতে আজি তুমি গিয়াছিলা । 
খ্বণ। কৈলে মোর অঙজে দেখি ধূলালাল ॥ 
সেই ধূল! লাল! দেখ সর্বাঙ্গে আমার । 
তুমি মহারাজা, মহারাজ কুমার ॥ 

আমারে ম্পর্শিতে কি তোমার যোগ্য হয়? 
এত বলি ভৃত্য চাহি হাসে দয়াময় ॥ 

সেই ক্ষণে দেখে রাজা সেই নিংহাসনে । 
চৈতন্ত গোসাঞ্চি বসি আছেন আপনে ॥ 
সেই মত সকল প্রীঅ ধূলাময়। 

রাজারে বোলেন হাসি এত যোগা নয় ॥ 
তুমি যে আমারে ত্বণা করি গেলা মনে । 
আর তুমি আম। পরশিব। কি কারণে ॥ 
এই মৃত প্রতাপরুত্রেরে কপ! করি। 
হাসেন শীগোরাঙ্গ বু্দর নর হরি ॥ চৈঃ ভা: 


রাজা প্রতাপরুদ্র এই অদ্ভূত স্বপ্ন দেখিয়া কা্দিতে 


কান্দিতে জাগিয়। শধ্যায় বসিলেন। তিনি গ্রতৃকৈ 
দেখিবার জন্ত ব্যগ্র হইলেন। রাজা! প্রতাপরুত্র অপরাধী,-- 
তাহার মনে বিধম আত্মগ্লানির উদয় হইল। তিনি শখ্য। 
হইতে ভূমিতলে পতিত হইয়া অঙ্গ আছাড়িয়া উচ্চৈদ্রে 
কান্দিতে লাগিলেন-- 

মহা অপরাধী মুগ্জি পাপী ছুরাচার । 

না জানিম টচতন্ত ঈশ্বর অবতার ॥ চৈঃ ভাঃ 

রাজার গ্রধানা মহিষী চন্রকলাও জাগরিত। হইয়া 

রাজাকে অকম্মাৎ এরূপ বিহ্বল হইয়া ক্রন্দন করিতে 
দেখিয়! বিষম ব্যাকুলিত! হইয়া! কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন । 
রাধীকে রাজ। সকল কথাই খুলিয়া বলিলেন। স্বামী সী 
উভয়ে মিলিয়া তখন অঝোর নয়নে ঝুরিতে লাগিলেন। 
গ্রাতে রাজা অতি দীনবেশে জগত বল্পভ উপবনে প্রভুর 
সহিত পুনরায় মিলিতে চলিলেন। প্রত সপার্ধদে বসিয়া 
আছেন। সেখানে যাইয়া রাজা তাহার চরণতলে 
নিপতিত হ্ইয়। কান্দিতে কান্দিতে স্তব করিতে 
লাগিলেন । 

ত্রাহি আ্াহি কপানিন্ধু সর্ব্ব জীব-নাথ। 

মুঞ্রি পাতকীরে কর শুভ দৃষ্টিপাত ॥ 

্রাত্রি আ্রাহি স্বতন্ত্র বিহারী কৃপাসিন্ধু। 

ত্রাহি ত্রাহি শ্রীরুফচৈতন্ত দীনবন্ধু ॥ 

ত্রাহি ত্রাহি সর্ববেদ গোপ্য রমাকাস্ত । 

ত্রাহি ভ্রাহি'ভক্রজনবল্পভ একাস্ত ॥ 

ত্রাহি জ্রাহি মহ! শুন্ধসত্ব রূপ ধারী । 

ত্রাহি ত্রাহি সন্কীর্তণ লম্পট মুরারি ॥ 

ত্রাহি ত্রাহি অবিজ্ঞাত-তত্ব গুপ নাম। 

আহি আহি পরম কোমর গুণধাম॥ 

ত্রাহি ত্রাহি অজভব বন্দ্য শ্রীচরণ। 

ত্রাহি ত্রাহি লঙ্গ্যাস ধর্মের বিডৃষণ ॥ 

আহি আ্রাহি পগৌরাঙগস্ন্দর মহাপ্রদু | 

এই কপ কর নাথ ন| ছাড়িবা কতু ॥» 

প্রত স্থির হইয়। বসিয়া! রাজা প্রতাপরুক্ধের স্ততিবাদ 

গুনিলেন। প্রসঙ্গ বদনে রাজার প্রতি গ্রতৃ সেদিন শুভ 


রাজ গজপতি প্রতাপরুপ্রের সহিত প্রস্তুর মিলন। 


কগানুইি করিধেন। তাহাকে শ্রীহত্তে ধরিয়া উঠাইলেন। 
তক্তবৎসল শ্ীগৌরাঙ্জ ভগবান সহান্তবদনে .রাজাকে 
রহিলেন-_ 
“কৃষ্ণ ভক্তি হউক তোমার। 
কষ কার্ধা বিনে তুমি না করিহ আর ॥ 
নিরন্তর গিয়। কর কৃষ্ণ সন্কীর্তন | 
তোমার রক্ষিত] বিষুচক্র সুদর্শন |” 
এই কথা বলিয়া প্রভু রাজাকে ইঙ্গিত করিয়া নিভৃতে 
ডাকিলেন। ভক্তবৃন্দ বুঝিলেন প্রত বুঝি গোপনে 
রাজাকে কিছু বলিলেন । রাজ। প্রতাপরুন্ত্র প্রতুর সম্মুখে 
কম্পান্িত কলেবরে দণ্ডায়মান, প্রতুর শ্রীঅঙ্গে অপূর্বব 
জ্যোতি প্রকাশিত হইতেছে । রাজাকে প্রতু তাহার 
অপূর্ব যড়তৃজ এধর্যামূর্তি দেখাইলেন। চকিতের স্ভায় 
ক্ষণকালের* জগত রাজা প্রতৃর এই সর্বোত্তম এই্বর্ধয মূর্তি 
দেখিলেন। শ্রীগৌরভগবান রায় রামানন্দ ও সার্বভৌম 
ভট্টাচার্ধ্যকেও এটরূপ এ্রশ্থ্ধ্যমূর্তি দেখাইয়াছিলেন। নিষে- 
ষের মধ্যে গ্রতৃ তাহার এশ্বরধ্য সঙ্ধরণ করিলেন। রাজ। জড়বৎ 
আনন্দন্বরূপ হইয়া নিষ্পন্দ ছিলেন, প্রভুর ইচ্ছায় তিনিও 
বাহজ্ান লাভ করিলেন। গ্রহ তখন হাপিয। রাজাকে 
গোপনে কহিলেন, 
সবে একমান্জ বাকা পালিবা আমার। 
মোরে ন করিব। তৃপ্ম কোথাও প্রচার ॥ চৈ: ভাঃ 





প্রভু কলির গ্রচ্ছন্পন অবতার,_-তিনি আত্মগোপন 
করিতে লতত উৎসুক । তাই রাঞ্জাকে একথা গোপনে 
বলিলেন। রাজ। প্রতাপরুত্রকে প্রভু ভয় দেখাইয়া 
পুনরায়: কহিলেন “তুমি একথ। যদি প্রকাশ কর, কিছ 
আমাকে প্রচার কর, আমি নীলাচল ছাড়িয়া পলায়ন 


করিব। একথা নিশ্চিত জানিও (১)।৮ এই কথা বলিয়! 
তাহার নিজের গলার প্রসাদী মাল! বাজার গলদেশে 


পরাইয়। দিলেন। উপস্থিত ভক্তগণ হরিধবনি করিতে 





(১) এবে বদি আমারে প্রচার কর তুষি। 
তবে এথা ছাড়ি সতা চলি ধাব আমি | চৈ? তাঃ 


ব৮৩ 


€ 


লাগিলেন। রাজ। প্রতাপরুত্র অতি দীনহীন ভাবে পুনঃ 
পুনঃ প্রতৃকে সাঠ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া কান্দিতে কান্দিতে 
প্রতুর নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। ভন্তবৃন্দ দেখিলেন 
রাজার প্রতি এক্ষণে গ্রতথর অসীম কপ । তাহারা রাকা 
গ্রতাপরুদ্রকে ধন্ত ধন্ম করিতে লাগিলেন। 

প্রভু বারগ্ার রাজ! গ্রতাপরুদ্্রকে প্রত্যাখ্যান করিয়া- 
ছেন, মন:কষ্টে রাজা জীবন্মত হইয়াছিলেন। তিনি 
ভক্তিমান রাজা । শ্্রভগবানের নিকট তক্তের পরীক্ষা 
বিষম কঠিন। তিনি দে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রভুর 
কপালাভ করিলেন। ছুইগিন পূর্বে তাহার মত ছুঃখী 
জীবজগতে কেহ ছিল না। তিনি নিজমুক্জ এক! 
বারম্বার বলিয়াছেন, একে একে সর্ধং ভক্তগণের নিকট ' 
মনের ছঃখ জানাইন। প্রতুর কপালাভের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত 
পণ করিয়াছিলেন । রাজার দুঃখে স্বয়ং শ্ুনিত্যানন্দ প্রভু 
সার্বভৌম ভট্ীচার্যয, রায় রামানন্দ, গোগীনাথ আচার্ধা 
প্রভৃতি অন্তান্ত সকল ভক্তগণই মর্মে মরিয়া! ছিলেন। প্রসুর 
কূপাকণ| লাভাশায় রাজা! গজপতি প্রতাপরুদ্র ষেক্ধপ 
গুরুতর মানসিক উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগ সন করিয়াছেন, 
সে সকল কথা পাঠ করিলে বা শ্রবণ করিলে পাষাণ হৃদয়ও 
জ্রব হয়, মহাপাষণ্ীর মনেও ভক্তির উদ্রেক হয়। এসম্বদ্ধে 
একটি কাহিনী বলিব। ইহ! সত্য ঘটনা; জীবাধম গ্রন্থকা- 
রের লিখিত একটি প্রবন্ধে বহুপূর্কে শ্রীবিষ্ুপ্রিয়! পত্রিকায় 
প্রকাশিত হইয়াছিল। ক্পামন্ত পাঠকবৃন্দের অনুমতি লইয়। 
এই কাহিনীটি এস্থলে উদ্ধত করিলাম । প্রবন্ধটি এই-- 

“সম্প্রতি মাসাধিককাল গত হইল আমি সরকারী 
কার্যে মধ্যভারত তৃপালে বদলী হ্ইয়া অসিয়াছি। 
তুপালের বেগমের নাম অনেকেই শরনিয়াছেন। এটী 
মুসলমান রাজত্ব। এখানে ইংরাজের অধিকার নাই, 
ইংরাজের আইন চলে না, এখানকার হিনুগণ প্রায়ই মুসল- 
মান্ভাবাপপ্ন। হিন্দুর সংখ্যাও বেশী নহে। এখানে 
তিনটা বাঙ্গালী আছেন। তাহার মধ্যে হুইজন থুষ্টিয়ান, 
তৃতীয়া ব্রাঙ্ণ, নিবাস ফরাসভাঙ্গা, নাম র্গীরাম বন্দ্যো- 
পাধ্যায়! ইনি হোষিওপ্যাথিক ডাক্তার । বয়ংক্রম ৭ 


৮৪ 


বৎসর । বুদ্ধ হইয়াছেন, কিন্তু শারিরীক অবস্থা এখনও 
উত্তম আছে। স্ুপলে তিনি ৪০ বৎসর আছেন। তিনি 
একজন বিজ ও উত্তম চিকিৎসক। ১৫ টাকা ভিজিটের 
কম বাঁড়ীর ধাহির হন না। ত্বাহার সহিত কথাবার্ 
কহিয়া বুঝিলাম, তিনি কোন ধর্টেরই ধার ধারেন না। 
যৌবনে যথেচ্ছাচাবী ছিলেন; মুললমানের দেশে দীর্ঘকাল 
বাদ করিয়। মুসলমানভাবাপন্ন হইয়াছেন । তৃপালে 
আসিয়। পথমেই তাঁহার সহিত আমার পরিচয় হয়। 
শ্রীপৌরাঙ্গবিষয়ক কথাবার্তা কহিলে তিনি বলিলেন ষে, 
ঞ্রগৌরাঙ্গের নাম শুনিয়াছেন মাত্র,:০স বাল্যকাঁলের 
কথা । প্রত্তনি তীহার সম্বন্ধে কিছুই অবগত নহেন। 
আমি তাহাকে বিশেষ অন্গবোধ করিয়া প্রথম খণ্ড নিমাই- 
চরিত পাঠ করিতে দিলাম । তিনিও আগ্রহের সহিত 
পুস্তকখানি আমার নিকট হইতে লইলেন। পুস্তকের 
কিনদংশ পাঠ করিয়া একদিন আমাকে বলিলেন “মহাশয় ! 
এমন জিনিল জগতে ছিল, তাহা এতদিন ত আমাকে 
কেহ বলেন নাই। আমার বড় ভাগ্য যে, আপনি অঙ্গ- 
গ্রহ করিয়া এই অমুল্যধনটী আমাকে দিয়াছেন। পুস্তক- 
থানি আমার বড় মধুময় বলিয়া বোধ হইতেছে । এমন 
দয়াল প্রতু জ্গৌরাঙ্গ, আগে তাহ। আমি জানিতাম না ।* 
আমি উত্তর ক্রিলাম “যিনি দিবার তিনিই আপনাকে 
দিয়াছেন। আপনি সমগ্র পুস্তকখানি পড়িবেন।” 
ভাক্তার মহাশয়ের কথায় আমার মনে বড় আনন্দ হইল। 


মনে মনে ভাবিপ্লাম ওধধ ধরিয়াছে। তিনি প্রথমথণ্ড. 


পাঠ শেষ করিলেন। আমার সহিত পুনরায় দেখা! হইলে 
অতিশয়. কাতরতার সহিত ডাক্তার মহাশয় কহিলেন, 
“মহাশদ্ব! আমি জগাই, মাধাই। আমাকে কি প্রভূ 
উদ্ধার করিবেন না? এই কয়টা কথা বলিতে বৃদ্ধের 
ছুটী নয়ন অশ্রুতে পূর্ণ হইয়! উঠিল। আর তিনি কথা 
বলিতে পারিলেন না। আমি ভাক্তার মহাশয়ের ভাব 
গতিক দেখিয়া বিস্মিত হইলাঞ। প্রভৃর কৃপা হইয়াছে 
জানিয়। মনে অপার আনন্দ অন্থভব করিলাম । ডাক্তার 
মহাশয়ের মুখের প্রতি চাহিয়! দেখিলাম, তাহার শুত্রকেশ 


নাই। 


শীশ্রীম্মছা প্রভুর নীলাঁচল-লীলা | 


ও শুরু গুক্কযুক্ত বদনমণ্ডলে দিবাজ্যোতি বিকশিশ্ত 
হইতেছে। তিনি প্রেমানন্দে শ্রীগৌরন্থনারের নাম 
করিতেছেন, আর গ্রেমাশ্র বিনর্জন করিতেছেন। আমি 
তাহার সঙ্গে বসিয়। একটু গৌর-কথা কহিলাম। তিনি 
তন্ময় হইয়া শুনিলেন। আসিবার সময় তিনি আমাকে 
বার বার মিনতি কবিয়া বলিলেন, ধেন অমিয়নিমাই 
চরিত দ্বিতীয় খগুখানি শীঘ্র শীগ্র তাহার নিকট 
পাঠান হয়। 

*তিনি আরও বলিলেন, এই পুস্তক পাঠের জদ্ত তিনি 
মকল কার্ধ্য বন্ধ করিয়াছেন। কাজের গতিকে পুস্তকখানি 
পাঠাইত্তে একটু বিলম্ব হইয়াছিল । কিন্তু ডাক্তার মহাশয় 
তাহা সম্থ করিতে পারিলেন না । তিনি লোকের উপর 
লোক পাঠাইয়! পুন্তকখানি লইয়া ছিলেন। এইবূপে এক 
এক খানি করিয়। ষষ্টভাগ পর্যান্ত সমগ্র পুস্তকথ্টুনি ১০।১২ 
দিনের মধ্যে পাঠ করিয়া ফেলিলেন। স্থধু পাঠ করিয়া 
ক্ষান্ত হন নাই। তাহার লীলাবসাস্বাদনের আশ্ট্যয 
ক্ষমত! দেখিয়া আমি বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়াছি। ্রগৌরাঙগ 
চরিতের প্রত্যেক ঘটনার আমূল বৃত্তান্ত তিনি আমার 
নিকট বলিতে বলিতে আত্মহার৷ হইয়া যাইতেন, তাহার 
চক্ষু দিয়! দরদরিত ধারা পতিত হইতে দেখিয়া আমি 
আনন্দে বিহ্বল হইতাম। সমগ্র পুস্তক পাঠ তখনও 
শেষ হয় নাই। তিনি একদিন আমাকে বলিলেন 
“মহাশয়! রাজ। গ্রতাপরুজ্রের জন্য আমার মনে বড় ছুঃখ 
হইতেছে। এত বড় ভক্কিমান রাজার এত আর্তি, এত 
দৈস্ত, কখনও শুনি নাই। তবুও তিনি প্রভূর কপা পাইছে- 
ছেন না। রাজার দুঃখে আমি কান্দিয়। কান্দিয়। মরিয়া 
গেলাম ।” আমি এই কথ! শুনিয়া বড়ই হ্থখী হইয়া উত্তর 
করিলাম--“প্রতৃর কপা পাইবার এখনও তীহাব সময় হয় 
শ্রীভগবানের কৃপাপাত্র হইতে হইলে অনেক 
স্থকৃতি চাই। তাহার নিকট রাজ! বা দরিস্ত্র সকলেই 
সমান।” রাজ প্রতাপরুত্রের দুঃখে বাস্তদ্িকই বৃদ্ধ 
ডাক্তার মহাশয় বড় সম্তপ্ত দেখিলাম। 

পরদিন তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইলে তিনি কহিলেন, 


রথযাত্রা উপলক্ষে নীলাচলে ভক্তগণের স্িত প্রভুর আনন্দোসব। 


মহাশয়! গতরাতে আমি দুইটী বড় অদ্ভুত স্বপ্ন 
দেখিয়াছি । প্রথমটা এই যে, “আমি যেন শ্রীধাম 
শাস্তিপুরে শ্রীঅদ্ৈত প্রভুর বাড়ী গরিয়াছি। তাহার গৃহের 
ভিতরে আমাকে লইয়া গিয়াছেন। উত্তম স্থানে বসিতে 
দিয় কয়টা হ্ববর্ণ মুদ্রা আমার হন্ডে দিয়া বিদায় দিতেছেন। 
আমি তাহা লইলাম না। আমি বলিলাম উহ। লইয়া 
কি করিব? আপনি পদধুলি দিউন। এই বলিতে 
বলিতে নিত্রা ভঙ্গ হইয়া গেল” দ্বিতীয় স্বপ্রবৃত্বাস্তটা 
আরও বিশ্মমজনক । রাজা প্রতাপরুদ্র ডাকার বাবুব 
উপর সন্তষ্ট হইয়া যেন ডাকযোগে পত্রের মধ্যে, তাহা 
জন্ শ্রীজগল্লাথদেবের প্রসাদ পাঠাইয়া দিয়াছেন। 
পত্রখানি ভাক্তার বাব পাইয়াছেন কিন্তু প্রসাদ খু'ঁজিতে- 
ছেন। কোথাও প্রসাদ পাইতেছেন না । অতি প্রত্যুষেই 
তিনি আমার 'নকট এই আশ্চর্য্য স্বপ্নবৃত্তাগ্থটী বলিলেন । 
পূর্ববদিন রাত্রিতে আমার অফিসের একটি কেরাণীর 
পিতা শ্রীক্ষেত্র হইতে আগিয়! আমাকে ্রগ্রীজ্গন্তাথ 
দেবের কিঞ্চিৎ প্রদাদ দিয়াছিলেন। আমি তাহ! সঙ্গে 
লইয়াছিলাম,--ডাক্তার বাবুকে দিপাম। তিনি অতি 
ভক্তিভরে প্রসাদ গ্রহণ করিয়া কহিলেন “মহাশয়! আমার 
স্বপ্র সত্য হইয়াছে। আপনি পোষ্টমাষ্টার। আপনি 
যখন স্বহস্তে আনিয়! আমাকে প্রসাদ দ্রিলেন, তখন উহা 
ডাকে আসিয়াই উপস্থিত হইল। রাজা প্রতাপরুজ্রের 
পত্রখানি কি আপনি ডাকঘর হইতে চুরি করিয়া রাখিয়।- 
ছিলেন?” 

এই কথা বলিতে বলিতে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের নয়নদ্বয় হইতে 
দরদরিত নীরধারা পড়িতে লাগিল। শ্রীজগন্নাথদেবের 
প্রসাদ পাইয়া তিনি যেন কৃত কৃতার্থ হইলেন '” 

কুপাময় পাঠকবৃন্দ! এই কাহিনাটি পাঠ করিয়া 
পনি কি বুঝলেন? ভক্তচুড়ামণি রাঙ্গ। প্রতাপরুস্ত্রে 
£খ কি? শ্রীগোরাঙ্গ-বিরহ | তাহার এই ছঃখে দুঃখিত হইয়া 
ভাক্তার বাবু তাহার জন্য অকপটে ছুইবিনদু নয়নজল 
ফেলিয়! ভীাহাক্স কূপ লীভ করিলেন। তিনি তাহাকে 
জগন্নাথদেবের প্রসাদ পাঠাইয়া দিলেন। ভক্তের কৃপালাতে 


২৮৫ 


শ্রগৌরভগবানের লাগ পাইলেন। তিনি কি ছিলেন 
এক্ষণে কি হইলেন। জয় রাজা প্রতাপরুদ্রের জয়! 
জয় শ্রীগৌরাঙ্গপ্রতৃর জন !! জয় গৌরভক্তবৃন্দের জয় 111, 
প্রবন্ধটি একেবারে অপ্রানঙ্গিক নহে। সংচিস্তার 
দ্বার| মহাজন সাধু টবঞ্চবগণের ভাবে নিজ ভাব মিশাইয়। 
তাহাদের জন্য ষদি কেহ অকপটে ছুইবিন্ু অশ্রজল বিসঙ্জন 
করিতে পারে, তাহাতে তাহাদের কৃপা আকর্ষিত হৃয়, 
তাহাদের করুণ! অজ্ঞিত হয়, তাহার! কপ করিয়! হৃদয়ে 
আবিভূ্তি হইয়! তাহাদের স্বভাবসিগ্ধ অহৈতুকী করণ! 
কণ| বিতরণ করেন। ইহাই বুঝাইবার জন্ত এখানে 
এই প্রবন্ধটর আলোচন! করিলাম! 
এই যে রাজ! গতাপরুত্র উদ্ধার লীল।, ইহার ফলশ্রুতি 
লিখিয়াছেন পৃজ্যপাদ কবিরাজ গোস্বামী 
শরন্ধ| করি এই নীল। শুনে যেই জন। 
অচিরাতে পায় সেই ঠচতন্ত চরণ ॥ 


দশম অধ্যায়। 
নস মত-_ 
রথযাত্রা উপলক্ষে নীলাচলে 
ভক্তগণের সহিত প্রভুর ... 
আনন্দোত্মব। 


রস 


ভক্তগণ সঙ্গে প্রভু উদ্যানে আসিয়।। 
বৃন্দাবন বিহার করে ভক্তগণ লৈঞা! ॥ 
শ্রীচৈতন্ত চরিতামৃত। 


পূর্বে বলিয়াছি প্রত রথের কয়দিন উদ্ভান বিহার 
করিলেন। বলগপ্জির উপবন, জগমাথবন্্ভ উদ্ভান,-আই 
টোটা, (১) প্রভৃতি হ্ন্দরাচলের নিকটবর্তা স্থরম্য 


৫ 





(১) জুই ফুলের বাগান। 


৬ 


উপবনে ভ্গৌর ভগবান রথের কয়দিন ভক্তগণ সঙ্গে পরমা- 


নন্দে বনবিহার করিলেন । এক্ষণে গ্রভৃর মনে জীবুন্দা বন 
ডাব। কখন শ্রীরাধাভীবে বিভাবিত হইয়। শ্রকৃক 
দর্শনানন্দে €গ্রমবিহ্বল হইয়! মধুর নৃত্য করিতেছেন, 
কখনও বা শ্রীকঞ্ণভাবে শ্রীরাধিকার দর্শন লালসায় কাতর 
হইয়। গ্রেমাবেশে উপৰনের মধ্যে উদ্মত্তভাবে ছুটিতে- 
ছেন। প্রভু ভাবিতেছেন,--প্রবন্দাবনে তীহীর প্রাণ- 
বরভ শর আসিয়াছেন। তিনি সিবৃন্দসঙ্গে প্রাপ- 
বল্পগ্তের সহিত গ্রেমানন্দে মত্ত আছেন। তিনি শ্রীরাধা 
ভাবে বৃন্দাবন বিহার করিতেছেন। শ্রীরফভাবেও 
তিনি শ্ীরাধিকার সঙ্গস্থখান্থভব করিতেছেন। এইকপ 
ব্র্জভাবে বিভাবিত হইয়া প্রভূ নীলাঁচলের মনোরম 
উদ্যানে বৃন্দাবন-বিহার লীলারঙ্গ করিতেছেন (২)। এই যে 
নায়কনায়িকা উভয়বিধ ভাবের(সংঘিপ্রনলীলা, ইহা! জীবের 
ছুর্বোধা। কবিরাজ গোশ্বামী লিখিয়াছেন,__ 

তেঁহ কৃষ্ণ তেঁহ গোগী পরম বিরোধ । 

অচিস্ত চরিত্র গ্রভূর অতি স্থৃহুর্ধ্বোধ ॥ 

ইথে তর্ক করি কেহ না কর সংশয় । 

রুষেের অচিস্ত্য শক্তি এই মত হয়। 

প্রতুর নৃতালীলারজ মহাজনগণ গোপিকাগণের মধুর 

'নুতোর সহিত তুলন! দিয়াছেন। গৌপিকা-নৃত্য অতি 
মধুর । তাঙ্াতে ভাবোদগমের ফলে বিষময় দৃশ্ট সকল 
ৃষ্ট হয় না। প্রভুর কৃত্যে ক্ষণে ক্ষণে নিত্য নৃতন 
তাবোদয় হয়, ভাবের আবেশে তিনি তৃমিতলে 
আছাড় খাইয়া ভীষণ ভাবে পতিত হন, মৃচ্ঠ। প্রাপ্ত হন, 
' ইহা তক্তবৃন্দের পক্ষে সুখের কারণ নহে । গোপিকা নৃত্যে 
এসকল কিছুই নাই, কেবল আনন্দ ও আবিলতা কেবল 
কোমলতা, কেবল যধুরতা। রাসমগ্ডলে গোপিকানৃত্য 





(২) বৃঙ্গাবনে জাইল! কফ এই প্রভুর জান। 
ৃ ককের বিরহ শ্রুর্তি হৈ অবসান || - 
. সাধ! সঙ্গে কৃফলীল। এই হইল আদে। 
এই রঙে ময় প্রড়ু হইল! জাপমে | চৈ: ৮: 





শ্রীশ্রীমন্মা প্রভুর নীলাচল-লীল! । 


এবং সবস্কীর্ভনযজে গতর ও তাহার ভক্তবৃনের উপ্দণ্ 
নৃত্যের ভাব সম্পূর্ণ পথক্‌। তবে ইহার মধ্যে একটি কথা 
আছে। যিনি নৃত্য করেন, তাহার মনে যে স্খ এবং 
আনন্দ হয়, তাহার তৃলনা নাই। মনে আনন ভরপুর 
না হইলে নৃত্য করিতে চরণ উঠে না। আর নৃত্য করিতে 
করিতে আননের চরম অনুভূতি না হইলে, ভাবোদগম 
হয় না। ভাবোদগমে চিত্তে ধৈর্য থাকে না, দেহজান 
লুণ্ড হয়, বাহৃজান রহিত হয়। নৃত্যাননজনিত দৈহিক 
ক্লেশ কাঙ্জেই নর্তকগণ বুঝিতে পাবেন না। কৃষ্ণপ্রেমের 
এই অদ্ভুত মহিমা পৃজ্যপাদ কবিরাজ গোস্বামী অতি 
স্থন্দর ভাবে বর্ণনা! করিয়াছেন । যথা-- 
বাহিরে বিষের জালা হয়, ভিতরে আনন্দময়, 
রুষ্ণ প্রেমার অদ্ভূত চরিত। 
এই অদ্ভুত প্রেমের আস্বাদন কিক্ধূপ তাহাও 
লিখিয়াছেন- 
এই প্রেমার আন্বাদন, 
মুখ জলে নাযায় ত্যজন। 
সেই প্রেম! যার মনে, তার বিক্রম সেই জানে, 
বিষামূত একত্র মিলন ॥ 
ইহার মন্দ বলিতেছি, ইক্ষুদণ্ড অগ্নিতে ঝলসাইয়। 
উষ্ণাবস্থায় চিবাইবার সময় মুখে যে উত্তাপ লাগে, তাহাতে 
মুখ জলে, কষ্ট হয়, কিন্তু ইহাতে ইক্ষুরসের স্বাদুতা বৃদ্ধি 
করে, তঙ্ঞন্ত মুখদাহও প্রীতিকর এবং উপাদেয় বলিয়া 
বোধ হয়। ইহার ভাবার্থ এই, তপু ইক্ষু চর্বনের স্বাৃতা 
বৃদ্ধির হেতু উষ্ণতা নিমিত্ত মুখদাহও যেরূপ তপ্ত ইক্ু- . 
চর্ববণকারীদ্দিগের অত্যজ্য এবং উপাদেয়, সেইরূপ কুঞ্জ, 
প্রেমানন্দের স্বাহুতাধিক্যের হেতু বলিয়! নৃত্যকালীন 
বিষম ক্লেশকর পতন ও মৃচ্ছাও প্রেমিক ভক্তগণের পক্ষে 
পরম স্থখকর এবং সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত এবং ভগবত- 
বাঞ্ছিত। ৃ 
অতএব গোপীকা নৃত্য এবং সংকীর্তনে ৫এমিক ভক্ত- 
বৃন্দের নৃত্য এক বস্ত হইলেও, বিভিন্ন ভাবোক্ষীপক এবং 
উভয়ের মহিষ! ও মহাত্মের হ্বহস্রত! রক্ষ! করাই, ভজন 


তপ্ত ইক্ষু চর্ববন 


রথযাত্রা উপলক্ষে নীলাচলে ভক্গগণের সহিত প্রভুর আনন্দোহসব। 


রইণ্য । সঙ্কীর্তনলীলা ও রাদলীলা যেমন তত্বতঃ এক বস্তু, 
এই উভযবিধ নৃত্যলীলারঙ বিভিন্নভাবে ক্ষুষ্ঠি হইলেও 
তত্বতঃ সমভাবপূর্ণ। কলিহত জীবের যুগধর্দদ সংকীর্তন। 
মধুর হৃত্যোত্লব এই ধর্শের প্রধান অঙ্গ। গ্ররাসম্গুলস্থ 
ব্রজগোপীকাগণের নৃত্যানন্দ ইহাতেই অনুভূত হয়। এই 
মহামহিমাময় নৃত্যোৎ্সবের সৃষ্টিকর্| কলির প্রচ্ছর্লাবতার 
সংকীর্তনধজেশ্বর শ্রঞ্নীনবীপচন্ত্র। এই ভূবনম্জল 
শ্রেমনৃত্যোত্সবের জয় হউক | আর জয় হউক সেই পরম 
স্রন্দর দর্ববচিত্তাকর্ষক নদীয়ার ব্রান্ষণ কুমারটার,_-খিনি 
এই সর্ববিষ্ববিনাশক হরিসংকীর্তনষজ্ঞের সৃষ্টিকর্তা এবং 
প্রেমানন্দে পুলকিতাঙ্গ ভক্তগণের হৃদয়ে এই অভূতপূর্ব 
নৃত্যানন্দের প্রতিষ্ঠাতা। এইবপ অপূর্বব ভাববিকা শপূর্ণ 
বৃত্যানন্দের কথা বেদেও শুনা যায় না। এইজন্ক মহাজন 
খাষি লিখিয়াছেন,--- 

“চারিবেদে গুপ্তধন চৈতন্তের লীল11” 

প্রভু এক্ষণে পরমানন্দে আছেন। উপবন-বিহাঁর- 

লীলায় তিনি শ্রীষ্রীরাধারুষ্ের কুঞ্জে যুগলমিগন সুখ অস্থভব 
করিতেছেন। প্রাতঃকালে স্নান করিয়। তিনি শ্রীপ্রজগ- 
শ্লাখ দর্শন করেন, সমস্ত দিন উপবনে মনের আনন্দে 
ভক্তগণ সঙ্গে নৃত্যকীর্তনবিলাস করেন। সন্ধ্যাকালে 
আরতি দর্শন করেন, গুপ্ডিচা মন্দিরপ্রাঙ্গণে মধুর অঙ্গভঙ্গী 
করিয়া নৃত্যকীর্ভন করেন, পুনরায় উপবনে গমন করেন। 
প্রান্তে ও দন্ধ্যায় শ্রীমন্দিরগ্রা্গণে প্রভুর অপূর্বব নৃত্য- 
বিলাস লীলারঙ্গ হয়। তিনি স্বয়ং নৃত্য করেন, এবং 
ভক্তবৃন্দকে নাচান। 

কতু অদ্বৈত নাচায় কভূ নিত্যানন্দ। 

কু হরিদাসে নাচায় কতু অচাতানমদ ॥ 

কতৃ বক্রেশ্বর কতু আর ভক্তগণ। 

দবিসন্ধ্য1 কীর্তুণ করে গুতিচ। প্রাঙ্গণে ॥ চৈ: চঃ 

ইন্্রত্যয় সরোবর উদ্চানের সংলগ্ন। ইহ। নীলাচলের 

মধ্যে একটি বিখ্যাত প্রাচীন মনোহর ন্বচ্ছদলিলপূর্ণ 
সরোবর । ইচ্ছাময় প্রতৃ একদিন তাহার নিজঞজন সঙ্গে 
এইস্পরোবরে জঙগফেলি করিতে ইচ্ছা! করিলেন। প্রত্বুর 


হচ্ধ 


সঙ্গে চারি শত ভক্ত; ছুই শত নর্দীয়ার ভক্ত আর ছুই 
শত নীলাচলের ভক্ত । এই চারি শত ভক্তসঙ্গে প্রস্ৃ' 
জলকেলি লীলারঙ্গ করিতে ইন্্রছা় সরোবরে নামিলেন। 
গ্রতু বৃন্দাবনভাবে বিভাবিত্ত, ভক্তবৃন্দকে সেইভাবে 
বিভাবিত করিয়া জলকেলি আরস্ত করিলেন। শ্রীঘমুনায় 


. ব্রজন্থন্মরীগণকে লইয়। শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ জলকেলি লীলারঙ্গ 


করিয়াছিলেন, ভাবোন্মত্ প্রতৃও তাই করিতেছেন। প্রত 
অগ্রে জলে ঝম্প প্রদান করিলেন, এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে 
শত শত ভক্ত জলে ঝাপ !দলেন। ইহীদের মধ্যে 
শ্রীঅহৈতপগ্রতু আছেন শ্রীনিত্যানন্দগ্রভু আছেন, শ্রাপাদ 
পরমানন্দ পুরী ও ব্রহ্ষানন্দ ভারতী গোসাঞ্ি। আছেন, 
স্ব্ূপ দামোদর, সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য, নরহরি, গদাধর, 
শ্বাস পণ্ডিত, দাষোদর, জগদানন্দ, মুকুন্দ, মুরারি ণপ্ত 
সকলেই আছেন। সকলেরই বালা ভাব, সকলেই চপল। 
প্রত খয়ং মকল ভক্তগণের গান্ত্রে ও বিশেষ করিয়! চক্ষে. 
জলের ছিটা দিতেছেন, ভক্তবৃন্দও তাহাকে ঘিরিয়! তাহার 
সর্বাঙ্গে জল দিতেছেন। এক এক মণ্ডলী করিয়া মধ্যে 
মধ্যে ভক্তবৃন্দ গ্রভৃকে ঘিরিতেছেন। সকলেই জলমণ্ক 
বান্ঘ করিতেছেন। জলের উপরিভাগে মুঁকবৎ গ্রতগতি 
দ্বারা আঘাতে যে অতি বিচিত্র বাশ উখিত হয় 
তাহার নাম জলমণ্্ঁক বাগ্ঠ। এক্ষণে জলকেলির * 
এই বিষ্ভাকৌশল লুপ্ত হইয়াছে। প্রতু জলকেলি রঙ্ধে 
উন্মত্ত । তিনি প্ীবৃদ্দাবনে প্রষমূনায় সখিগণ সঙ্গে জল- 
ক্রীড়া করিতেছেন, এই তাহার বিশ্বাস । সরোবরের জলে 
ন্নাত প্ীগৌরাঙ্গপ্রভূর অপূর্ব শোভা হইয়াছে । শ্ীপাদ 
কবিকণপুর গোস্বামী গ্রতৃর তাৎকালিক রূপ বর্ণনা করিয়া 
লিখিয়াছেন-_ 

অরুপারুণ পাদপন্কজো ভ্রুতচামীকর গৌরবিগ্রহঃ | 
করুণারুণ লোচনদ্বয় স্ত্রিবিধোতাপ বিরামরৎ সদা ॥ 
অবিলঙ্বা স ইখমঞ্জস1 সরসীং সারসসাঅসেক্ষণঃ | - 
ক্ষণবান জঙলকেলি কৌতুকে সহতৈন্বৈত্বযৃতাংগড বতৌ। (১) 


(১)। অর্থ হার পাদপগ্ম সফধিক অকুণবর্ণ, প্রীজঙ্ কবিত 


কাফনের গার গৌরবর্ণ, কমল নয়ন কারুণাপূর্ণ, এফং রকাত। ঘি 


৮৬৪০ 


. এক্ষণে ছুই ছুই জন ভক্তে জলযুদ্ধ আরম্ভ হইল। প্র 
'ঘর্ণক। কেহ হারি,তছেন, কেহ জিতিতেছেন। প্রত 
জলে ধীড়াইয় রঙ্গ দেখিতেছেন। প্রীঅদ্বৈতপ্রভৃ এবং 
অবধৃত ভ্রীনিত্যানন্দগ্রতৃতে এক দিকে জলযুদ্ধ হইতেছে; 
এই যুদ্ধে শাস্তিপুরনাথ হারিয়! শ্রীনিতাইঠাদকে অজশ্র 
গালাগালি বর্ষণ করিতেছেন। কম্দিকে স্বরূপ দামোদর 
এবং পুণ্তরীক বিদ্যানিধিতে বিষম জলযুদ্ধ বাঁধিয়াছে। 
মুরারি গুধ এবং বাসুদেব দত্তে ভীষণ জলযুদ্ধ চলিতেছে । 
, শ্বাস পণ্ডিতের সহিত গদাধর পণ্ডিত জলক্রীড়ায় মত 
হইয়াছেন। বক্রেশ্বর পণ্ডিত এবং বাদ্ধব পণ্ডিতে জলযুদ্ধ 
বাখিয়াছে। প্রত্ুর সম্ম,খে রায় রামানন্দ এবং সার্বভৌম 
ভট্টাচার্য বালকের ন্তায় হাতাহাতি করিয়া জলকেলি 
করিতেছেন। উভয়েই বাল্যভাবে বিভাবিত, মানসন্ত্রম, 
স্রধ্য, গাভীধ্য কাহারও কিছুরই বোধ নাই। 

গগাস্ী্ধ্য গেল সবার হইল শিশুপ্রায়।” 


গ্রতৃু এই জলকেলি রনতরঙ্গে শ্ীঅঙ্গ ঢালিয়া দিয়া 
সতৃফ নয়নে কৌতুক দেখিতেছেন। সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য 
রায় রামানন্দের চাপল্যাতিশয্য দর্শনে, প্রভু আর হান্য 
সম্থরণ করিতে পারিলেন না। গোপীনাথ আচার্ধ্য গ্রভূর 
নিকটেই ছিলেন। তাঁহাকে ভাকিয়া প্রভূ হাসিতে হাসিতে 
'কহিলেন-. 
“ পণ্ডিত গম্ভীর ছু'হে প্রামাণিক জন। 
বালাচাঞ্চল্য করে করহ বর্জন 1” ৫: চঃ 


অর্থাৎ গ্রতৃ বলিলেন “দেখ আচার্য! ভট্টাচার্য. এবং 
রায় রামানন্দ উভয়েই প্রাচীন লোক, মহা! পণ্ডিত, দেশের 
মধ্যে গণামান্ত লোক, পরম গম্ভীর । উষ্নাদিগের পক্ষে 
এরূপ চপলতা করা ভাল দেখায় না। উহীদ্দিগকে এরূপ 
করিতে নিষেধ কর। লোকে নিন্দা করিবে । গোগী- 


০ 


আধ্যাত্মিক, আধিন্তৌতিক, ও জাধিদৈবিক এই জ্িষিধ ভাঁধ বিনাঁশকারী 
সেই পঞ্সনেত্র শী্রীগৌরচন্জর উৎমবানন্দাভিলাধী হই সরোধরে অবতয়ণ 


ূর্বাক তততগণের সহিত জঙ্গফেলিকৌডুফে অমৃতাং্ড শশধের স্যার 
বিমান হইলেন। 


' শ্রীশ্রীমম্মহাপ্রভূর নীলাচল-লীল।। 


নাথ আচার্য্য গ্রতূর একাস্ত ভক্ত। তিনি হাসিয়া উত্তর 
করিঞ্পেন প্রভূ হে! তোমার কপাসমূদ্রের এক বিন্দুতে 
স্থমের মন্দর প্রভৃতি বড় বড় পর্বত পর্যন্ত ভূবিয়া যায়, 
এই ছুইটা ক্ষুদ্র পাহাড় তাহাতে ডুবিবে, ইহা আবার 
কথা? তর্কনিষ্ঠমন ভট্টাচার্যের শুফ খইল খাইতে 
খাইতে জন্ম গেল, তাহাকে তুমি তোমার লীলামধু পান 
করাইয়া উন্মত্ব করাইয়াছ, ইহা কেবল তোমার অপার 
কপার নিদর্শন মাক্র' (১)। গোপীনাথ আচার্য সার্বভৌম 
ভষ্টাচার্যের ভগ্নিপতি । এই স্থযোগে তিনি তাহার 
প্তিতাভিমানী শ্যালককে তীত্র শ্লেধাত্মক বাক্য গ্রয্নোগ 
করিলেন। ইহা শুনিয়া প্রভূ মধুর হালিলেন। তাহার 
পর প্রতু শ্রঅদ্বৈতাচার্ধ্যকে ধরিয়! জলমধ্যে তাহার বক্ষের 
উপর বসিয়া! শেষশায়ী অনস্তদ্দেবের লীলারঙ্গ প্রকট করি- 
লেন। মহাবিঞু অবতার অদ্বৈতপ্রভৃও গ্রেমানন্দে নিজ- 
শক্কি প্রকাঁশ করিয়া প্রতৃকে বক্ষে ধারণ করিয়৷ সরোবরের 
জলের উপরে ভাপিতে লাগিলেন (১)। ভক্তবৃন্দ প্রেমা- 
নন্দে উচ্চ হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন । . এই সকল মান্ত- 
গণ্য লোকের জলক্ৰীড়ারঙ্গ দেখিতে সেখানে বনুলোক 
মমাগত হইাছে। সকলেই দেখিতেছে ইহা এক অদ্ভুত 
কাণ্ড । বালকের মত চারিশত ভব্য ভব্য লোক সরোবরের 
জলে বহুক্ষণ ধরিয়া এই যে জল-ক্রীড়ারজ করিলেন, 
ইহাও তীহার্দিগের একটী প্রধান ভজনাঙ্গ। বৈষ্বের 


 ভোজনে ভজন, ক্রীড়ায় ভজন, শয়নে ভজন, বৈষবের 


সকল কারধ্যেই ভজন, কারণ তাহার! যাহা কিছু করেন 
প্রেমানন্দে কৃষসেবায় নিযুক্ত হইয়া! কষ্কগ্রীত্যর্থে করেন.। 
ত্াহাদ্িগের ইহাতে আত্মহ্থথাভিলাষ নাই। ব্রজগোপী- 


(১) গৌোশীনাথ কহে তোমার কৃপা মহাসিজু । 
উছলিত কর যবে তার এক বিন্দু ॥ 
মেরু মন্দরপর্ধ্বভ ডুবাজ খ! তথ! । 
এই ছুই গণ্ডশৈল ইহার ক! কথ! || চৈ; 
(১) হমিপাত্য কৃপানিধি স্তধা! প্রতুমদ্বৈতদধো! জলাস্তরে। 
তুপর্যাপি আলসঃ হবয়ং পরিম্প্তঃ স বো সম্িজরতাং ॥। 
ব্ীচৈতন্তচরিত মহু।কা বা। 


রথযাত্রা উপলক্ষে নীলাচলে ভক্তগণের সহিত প্রভুর আনন্দোৎসব। 


গণের শ্রীকফের প্রতি অন্থরক্তি যেমন কাম নহে,-_ প্রেম, 
সেইরূপ বৈষণবগণের প্রভুর সহিত এই ে ্রীড়ারঙ্গ, ইহা 
বুধ! কালক্ষেপকর ক্রীড়াকৌতৃকরঙ্গ নহে,-ইহা! তীহা- 
দের তজলাঙ। 

প্রত্যহ প্রভুর এইরূপ ভক্তগণ সঙ্গে জল-কেলিরজ 
নয় দিবস পর্য্যন্ত চলিল। ইন্্রছায় সরোবর ও নরেন 


সরোধর পরম্পর নিকটবত্তী। এই ছুই মরোবরেই প্রত্কূ . 


ভক্তসঙ্গে নিতা জল-কেলিরঙ্গ করিতেন । এই যে জল- 
বিহার, ইহা যে সুধু ভক্তগণ লইয়া তাহা নহে, সুসজ্জিত 
নৌকায় দিব!ালঙ্কারভূিত রামকৃষ্ণকে পরম সমারোহে 
আরোহন করাইয়া সরোবরের উপরে বাচ খেলান 
হইতেছে । লক্ষ লক্ষ লোক একত্রিত হইয়া জলে দীড়া- 
ইয়া এই অপূর্ব জলবিহারোৎ্সব দর্শন করিতেছে । (১) 
এই জন্ত এই জলক্রীড়ারঙ্গের বিশেষত্ব এবং অভিনবস্ব। 

শ্রীনীলাচলধামে বহু সাধু সন্ন্যাসী ও জ্ঞানী পণ্ডিতের 
বাস। এই যে প্রতুর জলকেলি ও নৃত্যকীর্ডভনবিলাসরঙ্গ, 
ইহা! সকলের ভাগো দর্শন লাভ ঘটে নাই । যাহার! মন্দ- 
ভাগ্য, তাহার! প্রভুর এই অপূর্ব লীলারঙ্গ দর্শনানন্দে 
বঞ্চিত। এই মন্দ ভাগ্য লোকদিগের মধ্যে পণ্ডিত, জানী, 
বৈদাস্তিক, মায়াবাদী সগ্যাসীদিগের সংখ্যাই অধিক। 
গল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর লিখিয়াছেন-_ 

অল্প ভাগ্যে শ্রচৈতন্তগোষ্ঠী নাহি পাই । 

কেবল ভক্তির বশ চৈতন্ত গোসাঞ্ি ॥ 

স্তক্তি বিনা কেবল বিষ্যায় তপশ্যায় । 

. কিছুই না হয় সভে দুঃখ মাত্র পায় ॥ 
সাক্ষাতে দেখহ এই সেই নীলাচলে। 
_ এতেক টৈভন্ত ননকীর্তন কুতৃহলে ॥ 

যত মহা মহা নাম সন্ন্যাসী সকল! 

দেখিতেও ভাগ্য কারো নহিল কেবল ॥ 

আরে বলে চৈতন্ত বেদান্ত পাঠ ছাড়ি । 

কি কার্ধা করেন কীর্তনে হুড়াহুড়ি | 


(১) প্রগোবিন্দ রামকৃষ্ণ বিজয় নৌকায়। 
লঙ্গ লক্ষ লোক জলে আনলে বেড়ার ॥। চৈঃ ভাঃ 
১৬ 


২৮৯ 

সর্বদাই প্রাণায়াম এই সে যতি ধর্ম । 

নাচিব কীন্দিব, এই কি সঙ্ন্যাসীর কর্ম ॥ 

প্রভুর প্রকটকালেই এই সকল লোকের এইরূপ মত্ত 
ছিল, এখনও যে থাকিবে তাহা আর বিচিত্র কি? 
বহু ভাগো ক্গীব গৌরতক্ত পদবী লাভ করে, অঞ্প ভাগ্যে 
জরীগৌরাজধর্ম্ে রতিমতি হয় না। ৰ 

বিদ্যাভিমান, পাগ্জিত্যাভিমান, জাতি কুলের অতিমান, 

জ্ঞানের অভিমান, প্ীগৌরাঙগধর্্থ সাধনার অনুকূল নহে । 
প্তৃণাদপি স্থনীচেন” ক্লোকের আচরণ অতিমানশৃন্ত হইয়া 
করিতে হইবে। বৈষ্ণব হওয়া বড় কঠিন কথা। প্রাচীন 
মহাজন কবি লিখিয়! গিয়াছেন-_ 


বৈষ্ণব হইব বলি মনে ছিল সাধ। 
তণাদপি প্লোকেতে পড়ে গেল বাদ ॥ 
শ্রীচৈতন্ভাগবতে লিখিত আছে, “ঠবঞ্চব চিনিতে 
নাহি দেবের শকতি”। 
শ্রীনীগাচলে,এবৎসর রথযাত্রা উপলক্ষে যে অপূর্ব আনন 
উৎ্দব অনুষ্ঠিত হইল, পূর্বে কখনও এরূপ হয় নাই। 
এত লোকের সমাগমও হয় নাই। 


জলবিহারের পর উপবনে বঙিয়া নিতা ভোজন 
বিলাসোৎ্সব হইত । মহারাজ প্রতাপকুততরের আদেশে এবং 
সার্ববভৌম ভট্টাচার্যের উদ্যোগে এই কয় দিন উপবনে নিত্য 
নৃতন উত্তম উত্তম প্রসাদ আ্যসিত এবং প্রত ভক্তগণ সঙ্গে 
প্রেমানন্দে ভোজনবিলাম লীলারগ্গ করিতেন । আইটোটাতে 
প্রভূ ভক্তবৃন্দ দহ মধিকক্ষণ থাকিতেন। এইটি মহারাজ 
প্রতাপরুজ্ত্রের বড়প্রিয় উপবন। এখানে কেবল সুই. 
ফুলের বাগান, স্গন্ধিবহ ধীর সমীরণ এই সুন্দর পুষ্পগঞ্ধ 
বহন করিয়৷ সমগ্র নীলাচলে সৌগন্ধ বিস্তার করিত। 
প্রতু এখানে পরমাননে শ্রীবৃদ্দাবনবিহার লীলার 
করিতেছেন। শ্রপাদ কবি কর্ণপুর গোস্বামী জীনীলা- 
চলের উপবন শোভা অতি হন্র বর্ণন। করিয়াছেন। 
কপাময় সংস্কৃত পাঠকবৃন্দের আশ্বাদনের জন্ত সেই গ্সোক- 


রত্ব কয়টি নিয়ে উদ্ধত হইল (১)। 


(১) নবজাতি কুন্দ করবীর মুখিক। নবমালিক1 ললিতা ধবীচছৈঃ | 
বকুলৈ রলাল শিশুতিশ চম্পকৈ; পরিত॥ সমাধৃতঘযদ ধিজমং | 





২৯৯ ॥ শী শীমন্মহী প্রভুর নীলাচল-লীলা। 


প্রতুগ অপূর্ব বূপরাশি দর্শন করিয়া উপবনস্থ তর 
তণ লতারাজি হকলি কুস্থমিত ও প্রফুল্িত। প্রতি 
বৃক্ষতলে গ্রতু নৃতা করেন, প্রতি লতিকার সহিত ষেন 
তিনি প্রেমরম কথা কহেন। মৃদু মন্দ সমীরণ বহিতেছে, 
ভ্রমর ভ্রমরা ও কোকিলকুল স্থমধুর প্রেমের গান গাই- 
তেছে। প্রভুর প্রিয়তক্ত স্থকঠ গায়ক মুকুন্দ ও 
বাহ্ুদেব তাহার ভাবান্যায়ী এক এক বৃক্ষতলে বদিয়৷ 
একটি একটি মধুর গীত গাইতেছেন। প্রেমাবেশে প্রতু সেই 
অপূর্ব ব্রজরসময়ী গীতি শুনিম্বা প্রেমানন্দে অঙ্গরভ্জি 
করিয়া মধুর মধুর প্রেমনৃতা করিতেছেন (১)। এই ষে 
প্রভুর মধুর নৃত্য, ইহা প্ররুতই গোপিকানৃত্য । তিনি 
ধীরে ধীরে কটি দোলাইয়া নানারূপ হাবভাব দেখাইয়া 
মধুর মধুর নৃত্য করিতেছেন। প্রসুর ভাব ব্রজগোপিকা- 
ভাব। তিনি যেন একটি চতুদশবর্ীয়া কৃষ্ণবিরহিণী 
ত্রজবালা। তাহার শ্রবদন দেখিলেই তাহ। বোধ হয়। 
ব্র্জগোপীকাভাবে বিভাবিত হইয়া প্রত বৃন্দাবনে বন- 
বিহার করিতেছেন। এতক্ষণ তিনি একাকী নাচিতেছিলেন, 
এক্ষণে বক্রেস্বর পণ্ডিতকে প্রত নাচিতে ইঙ্গিত করিলেন। 
বত্রেশ্বরের মত হন্দর সুপুরুষ প্রভুর ভ্তবৃন্দের মধ্যে আর 
কেহ ছিলেন না। প্রত বক্রেশ্বরের নৃত্য দেখিতে বড় 
ভাল বাসিতেন। বক্রেশ্বর পণ্ডিতের নুত্যে মধুভরা, তিনি 


নৃতাকলায় স্থপণ্ডিত। সমস্ত দিন নৃত্য করিয়াও তাহার 


ক্লাস্তি বোধ হইত না। তিনি অতিশয় নৃত্যপ্রিয় ছিলেন। 
প্রত তাহাতে শক্তিস্চার করিয়া এরূপ করিয়াছিলেন। 
বক্রেশ্বর পণ্ডিত খন নাচিতে আরম্ভ করিলেন, প্রভূ 





+ পরিতঃ গ্রন্থ ন.ভয়মাজির্তেখ! সরসাং বছুন্‌ সর়সগীকফরোথক রং। 
তদহ্‌ ননী ঘর্ঘুক্নিকাঃ সমাহরর্রতজৎ প্রভুং লধুলঘু ক্ষণং মরৎ। 
, বমনেবভাভিরনিপং মমোরসৈন বপন বৈন বশিরিষচাসরৈঃ। 
লখুবীজ্যমান তনুরুৎমূকা স্বতিঃ সদৃশং বত বিহিত গৌ়বিগ্রহঃ ॥। 


র চৈ: চ: মহাকাব্য । 
(১) বৃক্ষবঙ্ী প্রফুলিত প্রভুর দর্শনে । 
তৃঙ্গ পিক গার বহে শীতল-পৰনে ॥ 
প্রতি বৃক্ষপ্ধলে প্রড়ু করেন নর্তন। 
বাহদেব দত্ত মাত্র করেন গারন || ৮৫ 5£ 


* 


স্বরূপদামোদরকে লইয়া" মধুর স্বরে ধীরে ধাঁরে কীর্তনের 
নুর ধরিলেন। এই যে মধুকণ্ে মধুর কীর্ভনতরঙ্গ উঠিল, 
ইহাতে পেখানে প্রেমের বন্তা প্রবাহিত হইল। সেই 
প্রেমবন্তার শোতে জগত ভাসিল। কবিরাজ 'গোস্বামী 
লিখিয়াছেন-_ 
প্রভু সঙ্গে স্বরূপাদি কীর্তনীয় গায়। 
দিখিদিক নাহি জ্ঞান প্রেমের বন্তায় ॥ 
নয় দিন ধরিয়। প্রত নীলাচলের উপবনে এইকপ প্রত্তি- 
দিন ভক্তগণসঙ্গে গ্রেমান্দে বনবিহার লীলারঞ্গ 
করিলেন। ইহার পর "€হোর। পঞ্চমী” উৎসবের দিন 
আদিল। ্রপুরুষোতম ক্ষেত্রে শ্রীলক্ীদেবী ষে পঞ্চমী 
তিথিতে রথারুচ শ্রীপ্রীঞ্জগন্জাথদেবকে দেখিতে যান, সেই 
দিনে নীলাচলে যে উত্সব হয়, তাহার নাম “হোরা 
পঞ্চমী”। মহারাজ গজপতি প্রতাপরুত্র কাশীমিশ্র 
ঠাকুরকে ডাকিয়া কহিলেন-_- 
"কালি হোর পঞ্চমী প্রীলঙ্গীয় বিজয় । 
এছে উত্মব কর যৈছে কতু নাহি হয়॥ 
মহোৎসবের কর যৈছে বিশেষ সম্ভার | 
দেখি মহাপ্রভুর যেন হয় চমৎকার ॥ চৈঃ চঃ 
পূর্বে বলিয়াছি এ বৎসর রথযাত্রা উৎ্নবৰ অতিশয় 
মমারোহের সহিত হ্বসম্পঞ্জ হইল। পূর্বে কখন কেহ 
এত সমারোহ দেখে নাই। এত লোক সংঘষ্টও পূর্বে 
কখন হয় নাই। রাজ৷ গ্রভাপরুদ্্র প্রভূর সন্তোষের জন্তু 
তুচ্ছ এ্শ্বর্যের মমতা কিছুমার করেন নাই। ভিনি 
রাজ চক্রবত্বসম্রাট,। তিনি আদেশ করিলেন,-- 
"ছে উৎনব কর ধৈছে কতু নাহি হয়” 
কপাময় পাঠকবুদ! ইহাতেই বুঝিয। লউন এই “হোরা 
পঞ্চমী” উৎসবে রাজ! প্রতাপরুদ্র কিরূপ উদ্ভোগ করিতে 
আদেশ দিলেন। রাজ! আরও বলিয়! দ্রিলেন-__ 
ঠাকুরের ভাগ্ডারে আর আমার ভাগারে। 
চিন্ত বস্ত্র কিন্কিণী আর ভঙ্জ চামরে ॥ 
ধ্জাবৃন্দ পতাকা! ঘণ্টা করহ মণ্ডলী । 
নানা বাদ্য নৃত্যে দোলার করহ লাজনী।॥ 


রথযাত্রা উপলক্ষে নীলাচুলে তক্গণের সহিত প্রভুর আনন্দোশসব। 


2. এস্ধিগুণ রুরিয়া কর সব উপহার । 
রথযান্র! হৈতে যেন হয় চমৎকার | 
মেইত করিহ, প্রত লৈ ভক্তগণ। 
স্বচ্ছন্দে আপিয়া ষেন করেন দর্শন ॥ চৈ: চ: 


এই ঘে রাজার আগ্রহ, ইচা তাহার শ্রীগৌরা পৃ 

প্রীতির পরিচায়ক । রাজ! অভি স্ুম্প্ট ভাষাম কাশীমিশ 
ঠাকুরকে বলিয়াছিলেন, "এইরূপ ভাবে উৎসবের আয়োজন 
করুন, যাহা দেখিয় শ্রীরষচৈতন্ত মহাপ্রভুর মনে সম্তোষ 
হয়, আর এইরূপ বন্দোবস্ত করুন যেন তিনি ভত্তবুন্দসহ 
আসিয়া শ্বচ্ছন্দে এই মহোৎসব দর্শন করিতে পারেন |» 
গৌরতক্ত রাজ। শ্রীগৌরাঙ্গপুক্জার স্বব্যবস্থা পূর্বেই 
করিলেন। পরদিন “হোরা পঞ্চমী* মহোৎসব অতিশগস 
ধূমধামের সহিত আরম্ভ হইল। রাজার আদেশে কাশীমিশ্র 
ঠাকুর প্রতৃকে ভক্তবৃন্দসহ মহাসমাদরে উত্তম স্থানে 
বসাইলেন।  স্বরূপদ।মে।দরগোসাঞ্রি প্রতুর অন্তরঙ্গ 
ভক্ত। বৃন্দ।বনরসতত্ব তিনি যাহ! জানেন, অন্কে তাহার 
কণামাক্মও জানেন না। প্রত স্বরূপগোসাঞ্চিকে জিআাস! 
করিলেন__ 

যষ্তপি জগন্নাথ করে দ্বারক! বিহার । 

সহজ প্রকট করে পরম উদার । 

তথাপি বৎসর মধো হয় একবার । 

বৃন্দাবন দেখিবারে উৎকঠ্! অপার ॥ 

বৃন্দাবন সম্‌ ওই উপবনগণ। 

তাহ! দেখিবারে উৎকন্তিত হয় মন । 

বাহির হইতে করে রথযাত্র। ছল । 

হুন্দরাঁচল যায় প্রত ছাড়ি নীলাচল ॥ ূ 

নানা পুণ্পোদ্যানে তথা খেলে রাত্রিদিনে । 

লক্ষমীদেবী সঙ্গ নাহি লয় কি কারণে ॥ ঠ5ঃ চঃ 

গ্রভূর অন্তরঙ্গ ভক্ত শ্বরূপগোসাঞ্ রসজ | প্রত্তুর মন 

বুঝিয়া উত্তর করিলেন, - 

শুন প্রত ! কারণ ইহার। 

বদ্দাধন ক্রীড়াতে লক্ষ্মীর নাহি অধিকার ॥ 


২৭৯১ 


বৃন্দাবন লীলায় কুষ্ণের সহায় গোপীগণ। 
গোপীগণ বিন! কের হরিতে নারে মন ॥* 26: ৮: 


প্রতু ইহা শুনিয়া উত্তর করিলেন-_ 
“যা ছলে” কৃষ্ণের গমন। 

স্বদ্র আর বলদেব সঙ্গে ছইজন॥ 

গোপী সঙ্গে যত লী্গা করে উপবনে। 

নিগৃঢ় রুষের ভাব কেহ নাহি জানে। 

অতএব কৃষ্ণের প্রকট কিছু নাহি দোষ । 

তবে কেন লক্ষীদেবী করে এত রোষ ॥ ঠৈ: চঃ 

এই থে লক্ষমীদেবীর রোষ, তাহা এই উৎসব উপলক্ষে 

প্রত স্বচক্ষে দেখিলেন। সে কথা পরে বলিতেছি। 
শ্রীকষ্ণের রাসলীলায় লক্মীদেবীর অধিকার নাই। 
গোপীগণের অন্ুগ না হইলে প্রীবৃন্দাবনের রাসলীলারঙ্গ 
দর্শনে অধিকার হয় না। লক্মীদেবী নারায়ণের 
বক্ষবিলাসিনী, পরম! এই্বধ্যবতী,তিনি কেন ব্রজ্গোপীগণের 
অনুগা হইতে যাইবেন? শ্রীরুফের প্রতি তাহার এইজন্ঠ 
কিরূপ অভিমান, তাহার অভিনয় দর্শনই এই হোর! 
পঞ্চমীর উৎসবের মুখ্য উদ্দেস্ত। স্বরূপ দামোদরগোসাগ্রিঃ 
প্রভুর প্রশ্নোত্তরে বলিলেন, *প্রেমবতী নারীর স্বভাবই 
এইরূপ। প্রাণবল্লভের শদাস্তে তাহাদের মনে অভিমান- 
স্থচক ক্রোধভাবের উদয়। এই ক্রোধভাবের মূলে শুধু 
অভিমান। নায়িকার অভিমানপূর্ণ ক্রোধভাব নায়কের 
পক্ষে অতি স্থখকর।”৮ প্রত ও স্বরূপ দ্ামোদরগোস্বামীতে 
এইরূপ ব্রজ্বরনকথ। হইতেছিল, এমন সময়ে ক্রোধভরে 
উন্মত্ত হইয়! লক্ষমীদেবী স্থবর্ণধচিত চতুতদ্দীলে আরোহন- 
পূর্বক শত শত দেবদাসীগণে পরিবেছ্টিত হইয়া শ্রজগঙ্জাথ- 
দেবের দিংহন্বারে আসিয়া উপস্থিত. হইলেন (১)। 


(১) হেন কালে খচিত বাছে বিবিধ রতন । 

সথবর্ণের চতুর্দোলে করি আরোহণ ॥ 

ছত্র চাসর ধ্বজ1 পতাকার গণ। 

নান। বাদ্য আগে নাচে দেবদাসীগণ ॥ 

তাুল সম্পুট বারি বাজন চামর। 

সাথে দাসী শত হার দিব্য তুষান্বর।। 

অনেক ধ্্ষ্য সঙ্গে বছ পরিবার। :" | 
কুদ্ধ হুঞা লক্্মীদেষী আইল সিংহন্ধার || চৈ চ2. 


সি 








২৯, 


জন্দ্বীদ্েবীর আদেশে কাহার দাসীগণ কি করিলেন শুস্ুন। 

স্রীজগন্নাথের হয মৃখ্য তৃত্যগণ। 

লক্্ীাসীগণ তারে করেন বঞ্চন ॥ 

বাস্ধিয়া আনিয়! পাড়ে লক্ষ্মীর চরণে । 

চোরে দণ্ড করে যেন লয়ে নানা ধনে। 

অচেতন বং তার করেন তাড়নে। 

নানামত গালি দেন ভণ্ড বচনে ॥ চৈঃ চঃ 
.. লঙ্ষ্ীদেবীর ক্রোধ দেখিয়া এবং তাঁহার দালীগণের 

এই অড়ূত কাণ্তকারখানা দেখিয়া প্রতু হাসিয়া আকুল 

হইলেন। সর্বভক্তগণ সঙ্গে তিনি এই লীলারঙ্গ দর্শন 
করিতেছেন । স্বরূপ দামোদরগোসাঞ্ঞ প্রভৃকে কহিলেন, 
“গরু! লক্মীদেবীর মানলীলারঙগ দেখিয়া আপনি 
হাসিতেছেন, ক্রজগোপিকাদিগের মান ইহ। অপেক্ষাও 
রসের আকর। সত্যভামার অভিমান অপেক্ষা শ্ররাধিকার 


ধান রসিকশেখর শরীফের নিকট বড়ই সথখকর ।” প্রতৃ তখন 


প্রেমাতিশষ্যে স্বূপগোসাঞ্ির গলদেশ ধরিয়। বলিলেন-- 
“কহ ব্রজের মানের গ্রকার।” 
স্বরূপগোনসাঞ্চ উত্তর করিলেন - 
*গোপী-মান গ্রেমনদী শতধার ॥* এই বলিয়া তিনি 
মানের লক্ষণাি, নায়িকার দভাব ও গ্রেমবৃত্তির কথা 


একে একে প্রভুকে বুবাইতে লাগিলেন । স্বরূপগোসাঞ্জি 
রসিকচুড়ামণি, প্রভু রসিকশেখর রসরাজ, কথ হইতেছে 
রসতথ্বের। সেম্থানে রসের উৎস উঠিল। স্বর্বপগোসাঞ্ি 
বক্তা, প্রভূ শ্রোত! ৷ ধীর!, অধীর।, মুগ্কা।, মধ্যা, প্রগল্ভা, 
বামা, দক্ষিণা, গ্রভৃতি নায়িকাভেদে মানের লক্ষণ, নায়িকার 
*প্রক্কৃতি প্রভৃতি সকলি স্বরূপগোসাঞ্ঞি প্রভূকে একে একে 
বুধাইলেন । রসরাজ রসিকচন্ত প্রত শুনেন আর আনন্দে 
বিহ্বল হইয়া বলেন, "বল. বঙ্গ আরও বল।” তারপর 


গ্বরূপগোসাঞ্ি ভাবের কথ! উঠাইলেন। শ্রীরাধিকার অধিক 


ভাবের ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইলেন অষ্টপান্বিকভাব, বিংশতি- 
প্রকার ভাব জলঙ্কার কিপকিঞ্িিত তাবাদি অষ্টভাব 
মংখিলনে যহাভাবের উৎপত্তি, এবং মহাতা বন্বরূপিণী 
রাধিকার ভাবতৃঘপাদির বিস্তুত ব্যাখা করিলেন। 


জীত্রীমন্মহা প্রভুর নীলাচল-লীল! | 


এ সকল কথা ভাবরাজ্যের কথা। ভাবুকভক্তগণ উজ্জবল- 
নীলমণি রসশান্ত্রে যানিনী নায়িকার ভাবপ্রকরণ সকল 
দেখিতে পাইবেন। লীলাগ্রস্থে তাহার বিস্তত ব্যাখ্যা 
অপ্রয়োজন বোধে লিখিত হইল ন1। 


লক্ষমীদেবীর ক্রোধে ভীত হহইয়' প্রীপ্ীজগন্লাথের দেবক- 
গণ যোড়হন্তে তাহার সম্মুখে দ্লাড়াইয়া কভিতে লাগিলেন, _ 


"কালি আনি দিব তোমার আগে জগন্নাথ ।” 


প্রিবাসপপ্ডিত গৃহীবৈষব। শ্রীলক্ীদেবীর প্রতি 
ত্বাহার অচলা! ভক্তি। তাহার এই অপূর্ব্ব এশ্বধধ্যলীলারঙ্গ 
দেখিয়া নারদাবতার শ্রীবাসপপ্ডিত ন্বরূপদামোগরকে 
সম্বোধন করিয়! হাসিয়া রহম্য বাক্যে কহিলেন__ 
আমার লক্ষ্মীর সম্পদ বাক্য অগোচর। 
দুগ্ধ আউটি দধি মথে তোমার গোপীগণে। 
আমার ঠীকুরাণী বৈসে রত্বসিংহাসনে ॥ চৈঃ চঃ 
শ্বীবাসপঙ্ডিতের এশ্বধ্যভাব।  স্বরূপদামোগরের 
ব্রজেব শুদ্ধ মধুর ভাব। প্রস্থ প্রীবাসণপ্ডিতের কথ। শুনিয়া 
হাসিয়া একথাটি বুঝাইগ্। দিলেন। যথা--শ্রীচৈতন্ত- 
চরিতামুতে--' 
প্রত কহে শ্রীবাম তোমার নারদ স্বভাব । 
এশ্বরধ্য ভয়ে তোমার ঈশ্বর প্রভাব । 
দামোদর স্বরূপ ইঙ্টো শুদ্ধ ব্রজবালী। 
এীশ্বর্ধ্য না জানে ইহে। শুদ্ধগেমে ভাসি ॥ 


স্বরূপদামোদর গোসাঞ্রির বিশুদ্ধ ব্রঞ্জভাব, জীবাস 

পঞ্ডিতকে যদিও প্রভূ এককথায় ইহা বুঝাইয় দিলেন, কিন্তু 
স্বরূপ দামোদরগোনাঞ্রি তাহার সর্ব্বোচ্চ ব্রজ্ভাবের 
উৎকর্ষত৷ তাহাকে স্বয়ং বুঝাইঠে ছাড়িলেন না। তিনি 
শ্রবাসপ্ডিতের প্রতি চাহিয়৷ সর্বপমক্ষে ব্রজরসে উন্মত্ত 
হইয়া প্রেমাবেগে তিনি কহিলেন )-- 

স্প্্্প্জ্রবাল | শুন সাবধানে । 

বৃন্দাবন-সম্পদ তোমার নাহি পড়ে মনে ॥ 

বৃন্দাবন সাহঞ্িক যে সম্পদ-সিন্ধু। 

স্বারক! বৈকু$ সম্পদ তার একবিন্দু ॥ 


রথধাত্র। উপলক্ষে নীলাচলে ভক্তগণের সহিত প্রভুর আনন্দোগুসব | 


পরম পূরযোতম স্বয়ং ভগবান । 

কৃষ্ণ ধাহা! ধনী তীহা বৃন্দাবন ধাম ॥ 
চিন্তামণিময় ভূমি চিন্তামণি ভবন । 
চিন্তামণিগণ দাসী-চরণ-ভূষণ। 

কল্প বৃক্ষলতা বাহ সাহজিক বন। 

পুষ্গ ফল বিন কেহ না মাগে অন্ত ধন। 
অনস্ত কামধেছু যাহা ফিরে বনে বনে। 
ছঞ্ধমাজ্জ দেন কেহে। না মাগে অন্য ধনে॥ 
সহজে লোকেব কথা ধাহ৷ দিব্যগীত। 
সহজ গমন কবে নৃত্য পবতীত। 
সর্বত্র জল ধাহা অমৃত সমান। 

চিদানন্দ জ্যোতি: স্বাদ যাহ! মুধ্বিমান ॥ 
লক্ষী ষিনি গুণ ধাহ। লক্ষ্মীর সমাঞ্জ। 
কৃষ্ণবংশী করে ধাহা প্রিমসখি কাক ॥ (১) চৈ: চ: 


স্ব্ূপ গোসাঞ্চির মুখে মধুর ছৎকর্ণরসয়ণ ব্র্মমহিমা- 
কী্িগান শ্রবণ করিয়! শ্রীনাসপণ্ডিত হ্মওবে প্রেমাবেশে 
নৃত্য করিতে লাগিলেন। হাতে তালি দিয়া হাসিতে 
হাসিতে ব্রজরস কীর্তনেব গান ধরিলেন। স্বরূপ গোসাঞ্জিও 
ব্র্রসে উন্মত্ত হইয়া ব্র্রসকীর্তন করিতে লাগিলেন ! 
ভাবনিণি প্রভুর হৃদয়ে গ্রবল ভাবোচ্ছাস উঠিল। তিনি মার 
স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি প্রঞ্জরসাবেশে স্বরূপ 
দামোদরের গান শুনিতেছেন, আর প্রেমাননে হুস্কার 
গর্জন করিয়া বলিতেছেন “বোল বোল্‌”। প্রত্তু এক্ষণে 
প্রেমোম্মত্ত হইয়। উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে লাগিলেন । সর্বব- 
ভজজগণ সহ সঙ্ীর্তন-যজেশ্বব শ্রশ্রীকষফটৈতন্য মহা গ্রত্ু 
উচ্চস্থান হইতে নিয়ে অবতরণ পূর্বক অপূর্ব নয়নরঞ্জন 
নৃত্য কীর্তনানন্দে মত্ত হইক্লেন। লক্মীদেবীকে লহইয়। 
তাহার দাস দাসীগণ গৃহে ষাইলেন, হোর1 পঞ্চমীর উৎসব 


(১) শ্রিয়ঃ কাস্তাঃ কান্তং পরম পুরুষ; কল্পতরবে।। 
রমা ভূমিশ্চিন্তামণি গণমযী তোরমমৃতং । 
কথা গানং নাট্যং গঈমনমপি বংশীপ্রিয় সখী । 
চিদনঙ্গ জ্যোতিঃ পরমপি তদান্বাদ্যমপি চ | ব্রঙ্গদংহিত 





২৯৩ 


শেষ হইল) কিন্ত প্রতূর নৃত্য কীর্ডনোৎসবের অবসান নাই. 
চারি সম্প্রদায়ের গঠন করিয়া প্রভূ তক্তবৃন্দ সঙ্গে লেদিন 
নীলাচলে যে প্রেমনৃত্যকীর্তনের তরঙ্গ উঠাইলেন, 
তাহাতে সমগ্র শ্রনীলাচলধাম প্রেমে ভাসিয়া গেল। 
কবিরাজ গোম্বামী লিখিয়াছেন-- 
ব্রজজরসগীত শুনি প্রেম উলিল । 
পুরুষোত্তম ধাম প্রভূ প্রেমে ভাসাইল ॥ ঠঃ চঃ 

প্রভুর নৃত্য তৃতীয় প্রহর পর্যন্ত সমভাবে চলিল। (১) 
শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রাগৌর-ভগবানের অপূর্ধ্ব নৃত্যবিলাস- 
রঙ্গ দর্শন করিতেছেন, দুরে দ্বাড়াইয়।। তিনি নিকটে 
আসিতেছেন না,পাছে প্রতূর ভাবাবেশ ছুটিয়। যা, - রসতঙ্গ 
হয়। অবধৃত শ্রীনিতাইচাদ চিরস্ন্দর প্রভৃকে আজ 
সুন্দরতম দেখিতেছেন, তাহার অপূর্ব নৃত্যভঙ্গী আজ 
তাহার বড়ই ভাল লাগিতেছে। বলাইটাদ, তাহার ছোট 
ভাই কানাইয়া লালের অপূর্ব ব্রজপ্রেমবিকাশক নৃত্যানন্দ- 
মৃন্তি দেখিয়া প্রেমানন্দে বিভোর হইয়াছেন, তাই দূরে 
ধাড়াইয়া দেখিতেছেন (২)। মধ্যে মধ্যে দুর হইতে 
অলক্ষিতে তিনি প্রভৃকে মনে মনে প্রণাম করিতেছেদ। 
অবধূত শ্রীনিত্যানন্দপ্রতৃর কমলনয়নে দরদরিত প্রেমাশ্র- 
ধারা প্রবাহিত হইতেছে। গ্রতু দূর হইতে তাহাকে 
দেখিতেছেন, আর নানারূপ ভঙ্গী করিয়া ক্ষীণ 
কটি দোলাইয়! অপূর্ব প্রেমনৃত্য করিতেছেন। কীর্তন 
ষথা নিয়মে চলিতেছে, প্রস্তর আবেশ সমভাবে রহিয়াছে । 
তৃতীয় প্রহর অতিবাহিত হইল দেখিয়।, স্বরূপ দামোদর 
গোসাঞ্ি সময় বুঝিয়া ভক্তদিগের শ্রমের কথা প্রতৃর 
শ্রীচরণে নিবেদন করিলেন । কীর্তনরণবীর শ্রীগৌরাঙ্গ 
প্রভৃকে একমান্র শ্রনিত্যানন্দ প্রভৃই কীর্তন-রণ হইতে 


নিবৃত্ব করিতে নমর্থ। তিনি আজ স্বয়ং ভাবসমুজে মন, 


0১) লক্ষীদেৰী বথাকালে গেল নিজখর। 
প্রভু নৃতা করে হৈল তৃতীয় প্রন ॥ চৈঃ উ:. 


(২) রাধা! প্রেষাবেশে প্রভূ হৈল! সেই মূর্তি । 
নিত্যানন দুরে দেখি করেন প্রণন্ধি | 
নিত্যাননদ জানিয়| প্রভুর ভাষাবেশ। :: : 
নিকট না আইসে কিছু রহে দুর দেশ || চৈ 6: 


৪৪ 


অজজসে গত এবং পরীর | কাহারও বাজান নাই। 
সৃতাকীর্ভনের অবঙ্গান কি করিয়া হয়? (১) ভাবনিধি 
অন্তরধ্যাথী গ্রতূ তক্ত-ভাব বুঝিলেন) স্বরূপ গোসাঞ্চর 
কথা গুনিলেন। ভক্তবংসল প্রভূ ভাব সম্বরণ করিয়া 
ভক্তবুন্দসহ পুম্পোদ্যানে চলিলেন। সেখানে বাইন কিনু- 
ক্ষণ বিশ্রাম করিয়া জানাহিককার্ধয সমাধ। করিলেন। 
উদ্যানে রাজার আদেশে গ্রসাদদার় আসিল। শ্ীঞ্ীলক্ষী- 
দ্েখীর গ্রসাদও জালিল, সর্বভক্তগণ দৃক্ধে প্রভূ প্রেমানন্দে 
ভোজন-লীলারক্স সম্পাদন করিলেন। শ্রীীজগন্ধাথ দর্শন 
করিয়া যথারীতি দৈনিক নৃত্যকীর্তন করিলেন। এই আট 
বিন অবিশ্রান্ত আনন্দোৎসবের পর উ্টা রথে আরোহণ 
গকরিয়। শ্রীপ্ীনীলাচলচন্ত্র মহাসমীরোহে নিজ মন্দিরে 
আগমন করিলেন। সে দিবসও পুনরায় পা 
বি্য়োৎসৰ হইল। পূর্বববৎ সেইরূপ আনন্দোৎসব অনুষ্ঠিত 
হইল। বহুলোকের সংঘ হইল। পাত্রমিজ্রসহ রাজ 
প্রত্তাপরুত্র সেখানে উপস্থিত হইয়া মহা সমারোহে 
্ররজগন্ধাথদেবকে পূর্বববৎ শ্ীমন্দিরে উঠাইজেন। উঠাইতে 
পষ্টভোরী ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল, তুলার গদি সকন ছি 
ভিন্ন হইয়া গেল। তীহার মধ্য হইতে রাশি রাশি তুলা 
উড়িতে লাগিল। প্রভু সপার্ধদে সেখানে দ্াড়াইদা এই 
গাণুবিজয় লীলার দেখিতেছেন। তাহার সঙ্গে কুলীন 
গ্রীঘের ভক্তিমান্‌ ধনী জমিদার সত্যরাজ খান আছেন, 
রামীনদ্দ বন্ধ আছেন। প্রত ইহাদিগকে আদেশ 
করিলেন-*- 
“এই পষ্টরভোরীর তৃমি হও হজমান। 
প্রতি বর্ষ আনিবে ভোরী করিয়। নিশ্মাণ। ঠচ£ 5: 
এই বলিয়া সেই ছিন্ন পট্টভোরী গাছটি এছ তাহা 
দিগ্ের হস্তে দিলেন এবং বলিলেন__ 
ইহা দেখি করিবে ডোরী অতি দৃঢ় করি। 
এই পষ্টভোরীক্ছে হয় শেষের অধিষ্ঠান | . 
দশসৃত্ঠি ধরি [খহে। সেবে ভগবান ॥ চৈঃ চঃ 
(১) নিত্যানচ্গ বিন! প্রভূকে ধরে কোন জন। 
.. কীডূর জাবেন ন। মাছ রা। রহে কীর্ন.। চৈ: চ: 


হঈঞ্জমন্মৃছা প্রভুর নীলভিল-ললীল। ৷ 


সতারাজ খান এবং রামানন্দ বন মস্তক পাতিয়! 
প্রতুর আজ্ঞ| শিরোধাধ্য করিয়৷ লইলেন এবং তাহার চরণ- 
তলে পতিত হইয়। প্ধুলি গ্রহণ করিলেন । অধ্যাবধি 
ইহাদিগের উপযুক্ক বংশধরগণ প্রভুর এই কপাদেশ পালন 
করিয়া আলিতেছেন। 

রথধাঞ্জ। উতমব এবৎসর এইভাবে শেষ হইয়া গেল। 
প্রনীলাচলে নয় দিন পর্যান্ত অবিশ্রান্ত আনন্দ উত্সব চলিল। 
প্রত এই নয় দিন আর বাসায় যাইলেন না, উপবনেই 
রহিলেন। প্রকে নিমন্ত্রণ করিয়া ঘরে ঘরে ভিক্ষা করান 
নদীয়ার ভক্তবৃন্দের সকলেরই ইচ্ছা! । রথের নয় দিন 
প্রীমছৈতপ্রতৃ, প্রীবাসপত্ডিত প্রভৃতি নদীয়ার মুখ্য মুখ্য 
নয় জন ভক্ত প্রতৃকে নিজ নিক্ত বাসায় নিমন্ত্রণ করিলেন 
(১)। নদীয়ার ভক্তবৃদ্ স্ত্ীপুজ্ ছাড়িয়া চারি মাস কাল নীলা- 
চলে বাস করিয়া চাতুশ্মান্ত ব্রত উদঘাপন করিলেন। তাহাদের 
উদ্দেস্ট সকলেই প্রভৃকে নিজ নিজ বাসায় অন্ততঃ একদিন 
করিয়। নিমন্ত্রণ করিয়া! ভিক্ষা করান। গৃহ হইতে গ্রতুর 
জন্ত তাঁহার নানাবিধ স্বহস্তে ও পযত্্ে প্রস্তুত খাদ্য দ্রব্যাদি 


আনিয়াছেন। নবন্বীপ হইতে দুইশত ভক্ত আসিয়াছেন, 


তাহারা সকলেই গৃহী বৈষব। এই চারিমাস কাল 
ভাহারা প্রতৃর সঙস্থখানন্দে গৃহসংপার স্ত্ীপুত্র সকলি 
ভুলিয়। গিয়াছেন। গৃহে যে তাহাদিগের কোন কার্য 
আছে, তাহা পর্যন্ত তাহারা তৃলিয়। গিয়াছেন। তীহা- 
দিগের সকল কার্ষোঃর সারকণ্ম গ্রভুলেবা,_-প্রতৃকে আনন্দ 
দান। সেই কার্য তাহারা পাইগ়্াছেন, ছাড়িবেন কি 
করিয়া? এই চারিমাস কাল তাহারা ধে কি স্থুখে 


আছেন, তাহ! তাহারাই জানেন, আর জানেন তীহাদের 


প্রাণের দেবতা শ্রীপ্রতূ। সকলেরই ইচ্ছা প্রত্ৃকে একদিন 
নিজ বাসাঘ নিমন্ত্রর করেন। এই চারি মাসের একশত 
বিংশতি দিন একশত বিংশতি জনে ভাগ করিয়া লইলেন। 
ইহাতেও অনেকে ফাকি পড়িলেন দেখিয়া পরামর্শ করিয়া 
এক এক দিনে ছুই ভিন জনে গ্রত্থৃকে নিমন্ত্রণ করিবার 


(১) আদ্বৈতাদ ত্গণ মিমস্ত্রণ কৈল। 


মুখা মুখ্য নব জন নব দ্দিন পাইল ॥ চৈ.৮: 


রধবাত্রা উপলক্ষে নীলাচলে ভক্জগণের স্থিত প্রভুর জানন্দে|তসব | 


অধিকার পাইলেন (১)। আফাঢ়, শ্রাবণ, ভা, আশ্বিন, 
এই চারি মাস কাল নদীয়ার ভক্তগণ প্রভুর সহিত শ্রীনীলা- 
চলে রহিলেন। নবদ্বীপের ভক্তগণের দেখাদেখি নীঙ্গা- 
চলের ভক্তগণও এইবপ নিমন্ত্রণ-রসরঙ্গে মত্ত হইলেন। 
তাহারাও প্রভৃকে এইসঙ্গে নিমন্ত্রণ করিতে লাগিলেন। 
তক্তবৎসল প্রত অকাতরে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে লাগি- 
লেন। তাহার বেদোজ নাম প্রীবিশ্বপ্তর ; তিনি এই 
বোদোক্ষ বিশ্বসভর নামের সম্পূর্ণ সার্থকতা করিতে লাগি- 
লেন। ভক্তের জন্ত প্রতগবান সকলি করিতে পারেন । 
ইহা'ত সামান্ত কথ। 
জলস্ত অনল কৃষ্ণ ভক্ত লাগি খায়। 
ভক্তের কিস্কর হয় আপন ইচ্ছায় ॥ 

স্রীভগবান তক্ত ভিন্ন আর কিছুই জানেন ন1। 
এই অনন্ত পৃথিবীর মধ্যে ভক্তের মত প্রিয়তম বস্ত তাহার 
আর কিছুই নাই। শ্রীগৌরাঙ্গপ্রতু সংসারাশ্রমত্যাগী 
বিরক্ত সঙ্মযাসী। তাহার পক্ষে অতি ভোজন, বহু বার 
ভোজন শাস্ত্র নিষিদ্ধ। কিন্তু ভক্তের মনস্তর্রির জন্ত তিনি 
তাহা করিতেছেন ! ইহাকেই বলে ভক্তের ভগবান। 

নবন্বীপের ভক্জবুন্দ প্রায় সকলেই গ্ৃহী, তাহা প্র 
জানেন। রথযাত্রা উৎসব শেষ হইয়া ষাইলে তিনি 
তাহাদিগকে বলিলেন “তোমরা লকলে এক্ষণে গৃহে গমম 
কর, তোমাদের সংসারাশ্রম আছে, স্ত্ীপুক্র আছে, গৃহকর্শ 
জাছে, তোমাদের অভাবে সব নষ্ট হইবে, পরিবার বর্গ কষ্ট 
পাইবে, আমার সঙ্গে তোমাদের দেখা সাক্ষাৎ হইল, 
তোমাদের দেখিয়া আমার মনে বড় আনন্দ হইল। 
এক্ষণে সঞ্চঙ্ে গৃহে গমন করিয়া! কৃষ্চসেব। কর, কষ্গাম 
সম্বীর্ভন কর। তাহাতেই আমার পূর্ণ পরিতোষ, পরমা- 


শপ 


পিস লাপা পি পপ পি 





(১) আর তক্তগণ ঢাতুর্খাস্য বত দিন। 
এক এক দি করি পড়িল বন্টন || 
চারি মানের দিন মুখ্য তক্ত বাটি মিল। 
জার তককগণ অবসন্ব দ! পাইল ॥ 
একজন নিমন্ত্রণ করে দুই তিন মেলি । 
এই গত মহাপ্রভুর নিমন্ত্রণ কেলি।। চৈ; চং 


২৯৫ 


নন্দ । শ্রীশ্বৈতাচার্ধ্য নদীয়ার ভবৃন্দের পক্ষ হইনবা গ্রতুয় 
চরণে নিবেদন করিলেন প্প্রভূু হে! তোমাকে ছাড়িয়া 
যাইতে আমাদের মন লরিতেছে না। আমরা এখানে 
চারি মাস কাল থাকিব। তোমার রূপাঘ আমাদের 
স্্রীপরিবারঘর্গের কোন রূপ কষ্ট হইবে না। তোমা 
লইয়াই আমাদের সকল কর্ষ্দ। তুমি নবন্ধীপ ছাড়িয়া 
নীলাচলে আগিয়াছ, সেখানে আর আমাদের কি কর 
আছে? আমরা নীলাচলে আলিয়াছি তোমার চরখ 
সেব! করিতে, তোমার শ্রীচরণের ধূলি মুষ্ছাইতে, তোমার 
শ্রীমুধের হুটাট মধুর বাপী শুনিতে, তোমার বনের 
মধুমাখা হাসি দেখিতে, আর তোমাকে প্রাণ ভরিষ্বা 
খাওাইতে | ইহাতে যত সখ, এত সখ আমাদের আর 
কিছুতেই নাই। প্রতৃ হে! এন্বখে আমাদের বঞ্চিত করিও 
না। এবার আমর! আসিয়াছি, আগামী বৎসরে তোষার 
দাসীর দাসী আমাদের গৃহিনীগণও সকলের আসিষেন, 
আসিয়! তোমাকে মনের সাধে রন্ধন করিয়া খাওয়াইবেন? 
তুমি আমাদের এস্থে প্রতিবন্ধক হইও না, তোমার 
চরণে আমাদের এই মাঝআ মিনতি ।” প্রভু অবনত বদনে 
সকলি শুনিলেন, কিন্তু লঙ্জিত হইলেন, আর ঝোন কথা 
বলিতে পারিলেন না। নদীয়ার ভক্তবৃঙ্গের প্রেম-ডোরে 
প্রভু চিরদিন বাধা আছেন। নদীয়ার ভক্তবৃঙ্গ' তাহার 
প্লাণস্বূপ। আবার নদীয়াবাপীর প্রাণ ভিনি। একরপ : 
স্থলে' হাহা হইতে হয় তাহাই হঈল। প্রভূ হারিলেন,_. 
নদীয়ার তকগণ জিতিলেন:। রথের পর চায় মাস কাল 
তাহার প্রত্থুর সঙ্গহুখরসসমূজে এচকৰারে তুঘিকা 
রহিলেন। 

এই যে প্রত্ৃর নিত্য নিমস্্ণ-কেলি, ইহা! এক একটি 
বৃহৎ কাণ্ড, মহা মহোৎসব | ধিনি প্রত্বকে নিমন্ত্রণ করেন, 
তাহার ভক্তবৃন্দও সেই সঙ্গে নিমস্ত্রিত হন.। তক্তগৃহে 
সেদিন মহোদ্সবের আক্োজন হয়। প্রেষানন্দে সর্ধভত্- 
গণ মিলিয়। গ্রদুর আল, ভোজন কলান, এন্খং- ডাহারাও 
প্রসাদ পান। কেহ প্রসাদ আনক্গন করিস্বা' মহাৎসব 
করেন, কেহ বা গৃহে সমন্ত উবা পাক করিয়া মহোৎসৰ 


২৯৬ 
করেন (১)। ইহাকেই. বলে বৈষবের ভোজনে ভজন। 
বৈষবের কোন কর্মই 'ভজনশূন্ত নহে। 

একদিন প্রত হরিদাসকে দর্শন দিয়া বাসায় রি 
প্রেধানন্দে হরিনাম সৃঙ্কীত্তঘন করিতেছেন, এমন সময়ে 
অদ্বৈত গ্রভূ কয়েক জন নদীয়ার ভক্ত সঙ্গে পূজার সকল 
সজ্জা লইয়! গ্রভূর বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। 
গাদ্য, অর্থ, তৃলসী, চন্দন, ধূপ, দীপ, বন্ধ গ্রভৃতি পৃজার সকল 
সব্য সস্ভার লইয়! শ্রীঅন্বৈতগ্রতূ সাশ্রনয়নে গ্রতুর পদতলে 
বলিলেন। গ্রতু শ্রঅক্বৈতাচার্যের এই কাগুকারখান! 


দ্বেখিয়া হাসিতে লাগিলেন, এবং প্রথমে কিছু বলিলেন না। ' 


শান্তিপুরনাথ পাদ্য অর্থ দিয়! বিধিমত শ্রীগৌরাঙ্গপূজ। 
জারস্ত করিলেন, গ্রতূর শ্রঅঙ্গে চন্দন বিলেপিত করিলেন, 
পদ ধৌত করিয়া! শুফ নৃতন বস্্রে শ্রচরণকমল মুছাইয়া 
দিলেনঃগলদেশে সুন্দর মালতী ফুলের মাল! পরাইয়। দিলেন, 
চরণে তুলসী পত্র দিতে যাইলে প্রভু ইঙ্গিতে নিষেধ করি- 
লেন, কাজেই তীহার শ্রীমঘ্তকে তুলসী মঞ্জরী দিলেন। 
শেষে করযোড়ে শ্রীকৃষ্ণের স্তবে প্রতৃর স্তব করিতে 
লাগিলেন (২)। 

অদ্বৈত আগিয়া করে প্রভুর পৃজন। 

স্থগদ্ধি সলিলে দেন পাদ্য আচমন। 

সর্বাজে লেপয়ে গ্রতূর স্থগদ্ধি চন্দন । 

গলে মাল! দেন মাথায় তুলসী মঞ্জরী। 

. যোড় হাতে স্তরতি করে পদে নমস্করি ॥ ঠ5: চঃ 


প্রভূ এতক্ষণ স্থির হইয়াবসিয়াছিলেন। কারণ শাস্তিপুরনাথ 
ডাহাকে শ্রীরফজানে পৃজ। করিতেছিলেন। ভক্তের পূজ। 





(১) এক একদিন তক ঘরে এক এক মহোৎ্সব। 
প্রভু সে তাহা ভোজন করে তক্ত সব ॥ 
কেছো ঘর তাত, করে, কেহ প্রসাদার । 
এই গত বৈধাব গণ করে নিমন্ত্রণ | 
(২) প্রথমং পরিগুঙ্ধ সাদরং প্রত পৃঙ্ার্ঘ মুপায়নং বছঃ। 
পুলকাঞ্জ বারাকুলঃ হখং প্রভূ খৈত ইহাগনত। ॥ 
পদে! বিনিবেদ্ত ভদ্বিতঃ সলিলং শুদ্ধতমং হ্বালিতং। 
. . হলয়োদ্ধধ পয সঞ্চবৈরধ ভ।লগুলম। লিলেপ লন: | চৈ: চঃ মহাকাষ্য 


জীমন্মস্থাপ্রড়ূর নীলাচল লীল! ৷ 


শেষ হইলে ভক্তাবতার শ্্রীগৌর ভগবান তজপুজ। আরম 
করিলেন। পুজার পাত্রে সে নকল অবশিষ্ট তুলসী পুষ্প 
প্রস্তুতি ছিল তাহা লইয়া প্রত শ্রীঅতবৈতাচার্ধযকে নিয়- 
লিখিত মন্ত্র পাঠে পুজা করিলেন এবং মুখবাদ্য করিতে 
লাগিলেন। 


*যোহসি সো২সি নমো নিত্যং যোৎসি সোংসি 
নমোস্ততে ৮ (১) 
অর্থাৎ ভূমি যে হও সে হও তোমাকে নিত্য নমন্কার। 
প্রস্ৃকে গাল বাণ্ঠ করিয়া এই মন্ত্র পাঠে পূজা! করিলেন, 
তাহাতে শ্রীঅহ্বৈত-তত্ব প্রকাশ করিলেন। অদ্বৈত প্রতু 
তাহাকে শ্রীরুষ্ের নমস্কারে ও ত্যবে তাহার পূজা সমাপন 
করিয়াছিলেন, ইহাতে তাহার নিজ তত্ব প্রকাশ করিয়া- 
ছিলেন, প্রভৃও তাহাই করিলেন । ভক্ত ্ীভগবানকে প্রকা" 
করিলেন এবং শ্রীভগবান ভন্তকেও প্রকাশ করিলেন। 
প্রভূ শাস্তিপুরনাথকে দেবদেব মহাদেবের ন্যায় পৃঙ্ধ। করি- 
লেন। ইহার পর দুইজনে প্রেমালিজনে বদ্ধ হইয়া গ্রেমাননে 
কান্দিয়া আকুল হইলেন । সর্বভক্তগণের সম্মুখে কাশীমিশ্র 
ঠাকুরের গৃহে শ্রীঅদ্বৈতপ্রতু নীলাচলে ঞ্মগৌরাঙ্গপৃজ্জা করি- 
লেন। নদীয়ার ভক্ত বৃন্দ পূর্বে নদীয়ায় শ্রীঅছ্ছৈ তগ্রতৃ কর্তৃক 
বিধি বিধানান্সারে শ্রীগৌরালপুজা দর্শন করিয়াছিলেন, 
এক্ষণে নীলাচলের ভঙ্বুন্দ ইহ! দেখিলেন। প্রভুর প্রকটা- 
বস্থায় শ্ীগৌরাঙ্গপূজ। শ্রীঅদ্বৈভাচার্ধয করিয়াছেন, সার্ব- 
ভৌম ভট্টাচার্য্য করিয়াছেন, শ্রীবাসপত্তিত করিয়াছেন, 
এবং বনৃতর ভক্তকে করিয়াছেন, প্রত কলির গ্রচ্ছন্ন 
অবতার | তাহাকে প্রকাশ করিতে তীহার নিথেধ 
ছিল। সেনিষেধ ইষ্ীরা] মানিলেন না' ভক্ষের নিকট 
ভগবানের পরাজয় হইল । ভক্ত জিতিলেন, গ্রগবান 
হারিলেন। ভক্তের ভগবান ্রীগ্রীনবদ্ধীপচন্ত্র কলির 


গ্রচ্ছ্র অবতার হইলেও ভক্তত্বার! প্রকাশিত হটলেন। 


(২) প্রাচীন পুস্তকের পাঠ__ 
রাধে কক রমে বিফে! সীতে রাম শিবে শিব । 
বাদি সালি নমোনিতাং যোলি সোছসি নযোহস্তুতে | 


রথযাত্রা উপলক্ষে-জীলাতলে গণের সেহিত "প্রভুর জানন্দোতুসব | 


ইহার পর শ্রীপ্ীনীলাচলে জন্মাষ্টমী উৎসব উপলক্ষে 
মহা "ধুমধাম হইল! নন্দোৎসবের দিন প্রত মনোহর 
গৌোঁপবেশ ধারণ করিলেন। তাহার ভক্কগণেরও 
গোপবেশ ! 

“গোপবশ হৈল প্রত লঞ্ঞ| ভক্ত সব।” 

ভক্তগণের স্কন্ধে দধি দুগ্ধের ভার, হস্তে বি, মন্তকে 
পাগ.। সকলেরই বদনে হরি হরি ধ্বনি। একত্র হইয়া 
সর্বভক্তগণ এই নক্দোৎ্সবে যোগ দিলেন (১)। নীলা 
চলের ভক্ত কানাই খুটিয়া নন্দ মহারাজার বেশ ফরিলেন। 
“অগস্নাথ মাহাতি নামক জ্বার একজন প্রস্ভুর উড়িয়া ভক্ত 
অজেম্বরী সাজিয়াছেন। রাজা প্রতাপরুত্রও তাহার 
মধ্যে আছেন, সার্বভৌম ভট্টাচার্যযও আছেন, রাজগুরু 
'কাশীমিশ্র ঠাকুরও আছেন। শ্রীজগন্ধাথদেবের প্রধান 
গাণ্ডা তুলসীপাত্র সকল উদচ্ঠোগ করিয়াছেন। শ্রীঅদ্বৈত- 
প্রত, শ্রনিত্যানন্দপ্রতৃ, শ্রীবাসপত্তিত প্রস্ততি নদীয়ার 
ভক্তগণও আছেন। তাহাদিগেরও গোপবেশ। নীলাচলের 
ও নদীয়ার তক্তগণ উভয় দল একত্র হইয়া প্রেষানচ্দে এই 
নন্দোৎসব করিতেছেন। প্রেমরসে সকলেই উন্মত্ত হইয়। 
শীষের জন্মপীল! কীর্তন করিতেছেন। পবিস্র দি 
হন্িজাজলে সকলেই নাত হইলেন। প্রত গোপবেশে 
অঙ্গত্জী করিয়া মধুর নৃত্য করিতেছেন। শ্রীজন্বৈত গ্রূ 
হার 'সন্মুধেই কটি দোলাইয়া নৃত্য করিতেছেন, আর 
প্রতৃর শ্রীবদনের অপরূপ শোভ। দেখিতেছেন। উভয়ের 
ষখন চারি চচ্ষুর মিলন হইল, তখন অদ্বৈত প্রতি হাসিয়া 
রঙ্গ কজিয়। কহিলেন, গ্গ্রতূ হে! রাগ করিও না। 
গোপসাজে তোমাকে আজ বেশ দেখাইতেছে। যদি 
সুমি গোয়ালার মত লগুড় ফিরাইতে পার, তবে 
বুঝিব তুমি গ্রকুততই গোদ্বালার ছেলে (১)।* প্রভু তখন 


ইতি উদ্ধি ঢাহিয়া একগাছি লগুড় হস্তে তৃলিয়৷ লইয়া 


১) "দি ছুদ্ক গাঁর সবে নিজ হবে করি। 
০." আঙোৎসবের স্থানে আইল! বলি হরি হিং 
(১) ' অধ্বৈত্ত কছে সত্য কহি না কর্িহ কোপ। 
' জড় কিয়াইতে পার ভবে জানি গোপা চৈ: ৮? 
১৭ 


১৬, 


অপূর্ব কৌশলের সহিত তাহা ঘুরাইতে লাগিলেন । 
দেখাদেখি এ্রনিত্যানন্দপ্রতুও তাহাই করিলেন।- খত 
কিরূপ ভাবে এই'লীলারঙ্গটি অভিনয় ক্লিন তাহা গ্রন্থে 
লিখিত আছে। 

তবে লগুড় লঞা প্রত ফিরাইতে লাগিল! । 

বার বার আকাশে ফেলি লুফিয়! ধরিল1। - 

শিরের উপরে পৃষ্ঠে সম্মুখে ছুই পাশে। 

পাদ মধো ফিরায় লঞ্ডড় দেখি লোকে হাসে ॥ 

অলাত চক্রের ন্যায় ল্ডড় ফিরায়। (১) 

দেখি সব লোক চিতে চমৎকার পায় ॥ চৈঃ উঃ 

শ্রঅদ্বৈতপ্রতু আশ্চর্ধ্য হইয়া! প্রভুর এই লঞ্ুড়ধারণ- 

লীলারজ দেখিতেছেন। প্রতৃর গোপভাব দেখিয়া তিনি 
আজ মনে বড় আনন্দ পাইয়াছেন। গোপরাজ নন্দনলান 
গোপকুমাবের কার্ধা করিতেছেন, ইহা অতি স্বাভাবিক, 
অতি মধুর, অতি স্বন্দর | শ্রীঅদ্বৈতগ্রতৃ ভাবাবেশে মগ্ন 
হইয়া আছেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রন্থরও সেই ভাব। তিনি 
পূর্বলীলার রোহিণীনন্দনের পূর্ণ পরিচয় দিতেছেন। 
গৌরীদাস পণ্ডিত প্রভৃতি ভক্তগণেরও সেই ভাব। প্রন্তুর 
নিত্যশ্ুদ্ধ একান্ত অন্তরঙ্গ 'ভ কগণ বুঝিতেছেন নিতাইগৌর 
কিবস্ত। অন্ত কেহ ইহার মর্ম কি বুঝিবে? কবিরাজ- 
গোম্বামী তাই লিখিয়াছেন; - 

"কে বুঝিবে তাহা দোহার গোপভাব গু ।” 

বাজ প্রতাপরুদ্র এই নন্দোৎলব উপলক্ষে বন্থ 

অর্থবায় করিলেন। ভোজ্য, বন্ধ, গ্ুডৃতি দান করিলেন, 
প্রেমোন্নত প্রতুর শ্রীমস্তকে একখান স্বর্ণথচিত বন্ধ যুল্য 
পট্টবস্ত্র বাক্ধিয়া দিলেন। সর্বব তক্তগণকে নৃতন বত 
পরাইলেন। প্রত প্রেমানন্দে খ্রীমন্তকে বুমূল্য বন্ত্ের 
পাগ বান্ধিয়া মধুর নৃত্য করিতে লাগিলেন। তাহার 
অপূর্ব প্রেমভাব এবং অপরূপ রূপ দেখিয়া! রাজ। প্রভাপ- ্‌ 
রুপ প্রেমানন্দে বিভোর হ্ইয়। গ্রতৃর চরণতলে নিপতিত 


হইলেন। কানাই খুঁটিয়া এবং জগক়্াথ শর্হাতি, উভয়েই 
রিনা 


(১) জলাতচকর চক্কাকারে জাঙমামান বলত কান্ট । 


২৮৯৮ 


ধ্নীলোক, তাহারা নন্দ মহারাজ ও ব্রজেশ্বরী সাজিয়া- 
ছিলেন। প্রেমাবেশে স্বাভাবিক বাৎসলাভাবে 
তাহাদিগের গৃহে যাহা কিছু ছিল, এই শুভ উৎসব উপলক্ষে 
সকলি দান করিলেন। ইহাদিগের প্রেমভক্তির পরিচয় 
পাইয়া গ্রতৃর মনে বড় আনন্দ হইল। পিতামাতাজ্ানে 
তিনি তাহাদিগকে পরম সন্ত্রমের সহিত নমস্কার 
করিলেন (২)। তাহার! প্রেমানন্দে আত্মহারা, বাহা- 
জানশৃন্ত প্রত যে প্রণাম করিলেন, তাহা তাহার! বুঝিতেও 
পারিলেন না। জানিতে পারিলে তাহারা প্রতৃর চরণে 
মাথা ক্ুুটিয়া মরিতেন। রাজা প্রতাপকত্্র দত্ত বন্ুমূল্য 
পষ্টবস্ত্র শ্রীমত্তকে বান্ধিঘা প্রত প্রেমাবেশে নৃত্য করিতে 
করিতে রাজপথের মধ্য দিয়া বাসায় আপিলেন। তিনি 
ষে সন্ন্যাসী, কৌগীন ও কন্থা যে তাহার সঙ্ঘল,__বহুমূল্য 
পষ্টবস্ত্র যে তাহার স্পর্শ করিতেও নাই,__বিষয়ীর দত্ত 
বস্তু তাহার যে গ্রহণ করিতে নাই,_ইহা প্রেমোন্সতত 
প্রসৃর মনে একবার ধারণাও হইল না। লোকচক্ষে 
ইহা যে অতি দুৃষণীয়, তাহাও তিনি ভাবিলেন না । তিনি 
বিরক্ত-সঙ্ন্যাসী, বহুমূল্য পটবস্ত্ে তাহার প্রয়োজন কি? 
রাজ! প্রতাপরুত্্র গ্রভৃকে বিশেষরূপে জানেন,--তিনিই 
ব| দিলেন কেন? এ সকল নিগৃঢ় রহস্যকথা পরে 
প্রকাশ হইবে। প্রতু নিজ বাসায় আসিলে গোবিন্দ 
তাহার শ্রীচরণ ধৌত করিয়া দিলেন। শ্রমস্তকস্থ বনুমূল্য 
পষ্টবগ্নধানি প্রত গোবিন্বের হাতে দিলেন । গোবিন্দ 
অতি যত্বে সেখানি একটি পেটারিতে গোপনে বন্ধ 
করিয়া রাখিলেন। সেখানে শ্রীপাদ পরমানন্দপুরীগোন্বামী 
উপস্থিত ছিলেন। গ্রন্থ এই পুরীগোসাঞ্চিকে গুরুতুল্য 
'মান্ত করেন। বাসায় আসিয়া! ন্ুস্থির হইলে গ্রভুর মনে 
হইল রাঞ্জার দান এই বছমূল্ পষ্টবস্্ধানি গ্রহণ করিয়া 
তিনি ভাল করেন নাই। এসদ্বস্ধে তিনি এক্ষণে শ্রীপাদ 





7 (২) কানাঞ্চি বটি জগন্নাথ ছইজন। 
, আবেশে বিলায় ঘরে ছিল ধত ধন।। «. 
দেখি মহাপ্রভু বড় সন্তোষ পাইল। 
লিসানাভাজ্ঞানে দৌোহায় নদক্কায় ফৈল।। চৈ: ৮: 


জীত্রমদ্মহাপ্রভূর নীলাচল*লীলা |. 


পরমানন্দপুরী গোম্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন। গ্রতূ 
যখন বন্ত্রধানি গ্রহণ করিয়াছেন, তখন তাহ! লইয়| কি 
করিবেন, কাহাকে দিবেন, এই কথাই জিজ্ঞাসা করিলেন। 
যথা শ্রীচৈতন্তচরিতামূত মহাকাব্যে-_ 

ইং প্রজগন্নাথ নিশ্বাল্যং পরমাংশুকং 

প্রতাপরুজ্দছরেণ চ মে দত্বং পরম ছুর্লভং ॥ 

কন্মৈ দাস্তামি তন্লুনং গদিতুং ত্বমিহার্থসি। 

ময়া সন্দিঞ্ধ মনসা স্থীয়তে সাম্প্রতং খলু॥ 

অর্থাৎ প্রতৃ বলিলেন, “হে ্রীপাদ ! এই উৎকৃষ্ট বসন- 

খানি জীশ্রীজগন্জাথদেবের নিশ্মাল্য, রাজা প্রতাপঞ্ণজ 
আমাকে দিয়াছেন, ইহ অতি হুল্লভ বস্ত। হে শ্বামিন্‌! 
এই বহ্ুমূল্য বন্ত্র লইয়া আমি কি করিব? কাহাকে দিব? 
আপনি এ বিষয়ে আমাকে উপদেশ দ্িউন। এই বস্ত্র 
লইয়া আমার মনে বড় উৎকণ্ঠা হইয়াছে ।” পাদ 
পরমানন্দপুরী গোসাঞ্চি পরম বিজ্ঞ সিদ্ধ মহাপুরুষ । 
প্রতুর মনের ভাব বুঝিতে তাহার আর কিছুই বাকি 
থাকিল ন1। প্রত পূর্বাশ্রমে যাহ। ছিলেন, এবং এখন যাহা 
হইয়াছেন, তাহা পুরীগোসাঞ্জির কিছু অবিদিত নাই। 
প্রভুর পরমান্থন্দরী যুবতী ঘরণী গৃহে রহিয়াছেন। শচী- 
মাতার বুকের শেল হইয়৷ তিনি নদীয়ায় রহিয়াছেন। 
এ সকলি পুরীগোসাঞ্চি জানেন। বহুমূল্য শাড়ীথানি 
যে প্রভুর ঘরণীর উপযুক্ত, তাহাও তিনি জানেন। প্রত 
রাজার নিকট এই দান গ্রহণ করিয়াছেন কেন, এবং 
তাহাকে এসম্বন্ধে প্রশ্ন করিক্ছেন কেন, পুরী গোসাঞ্চির 
মত বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ সিদ্ধ মহাপুরুষের তাহা বুঝিতে আর 
কিছু বাকি রহিল না। শ্রীগৌরভগবানের ইচ্ছা এই বজ্র 
খানি নবদ্বীপে প্রেরণ করেন। তাহার ছুঃখিনী মাত! 
এই বহুমূল্য বস্ত্র পরিধান করিবেন না, তাহা ভিনি 
জানেন; তাহার নাম করিয়া পাঠাইলে গৌরবক্ষবিলামিমী 
প্ীবিষুপ্রিয়। দেবীকে তিনি পরাইয় স্খী হইবেন, ইহাই 
কপট নন্্যাসীর./চ্াস্তরিক ইচ্ছা। শ্রীপাদ পরমানন্দপুরী 
গোস্বামী গ্রসথুকে বলিতে পারেন না, তে এই বহুমুল্য 
বস্ত্র তিনি তাহার প্রিক্তমা প্রীবিষুপ্রিযাদেবীর জন্য 


রথযাত্রা উপলক্ষে নীলাচলে ভক্তগণের সহিত প্রভুর আনন্দোৎসব | 


নবন্ধীপে পাঠান। তাই তিনি শচীমাতার নাম করিলেন 
যথা ভীচৈতন্ত চরিতামূত মহাকাবো-_ 
ইত্যুক্তোইসৌ পুরী স্বামী বভাষেইথ মহা গ্রভৃং 
জনন্তে দেয়মেততত, মমৈতন্মতমৃত্তমং ॥ 

: পুরী গোস্বামীর কথায় গ্রতৃ মনে বড় আনন্দ পাই- 
লেন। গোবিন্দের গ্রুতি ইঙ্তিত করিলেন। প্রতভৃব 
নিতাদাস গোবিন্দ বুঝিলেন, এই বস্্বখানি ভাল করিয়া 
রাখিতে প্রভুর আদেশ হইল। তিনি তাহা পূর্ধেই 
পেটারিতে বন্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। নদীয়ার ভক্তবুন্দ 
যখন নবন্ধীপ ফিরিয়া যাইবেন, তখন এই বহুমূল্য পটবন্তর 
থানি তাহাদিগের দ্বার তলেখানে প্রেরিত হইবে। ইহাই 
হইল প্রতৃর আদেশ। এই লীলারঙ্গে প্রতুর বক্ষবিলাসিনী 
শীবিষ্চপ্রিয়া দেবীর প্রতি ঘৃঢান্থরাগের পূর্ণ পরিচয় পাওয়া 
গেল। তিনি সন্ন্যাসী সাজিয়াছেন,_-সংসার-বিরক্ত মন্নযাসা 
চূড়ামণি বলিয়। পরিচয় দিতেছেন,- ইহা কেবল জীবো- 
গ্কারের জন্য, তিনি যে কপট সন্ন্যাসী তাহ! তিনি স্বয়ং 
প্রমূখে শ্বীকার করিয়াছেন, তীহার ভক্তবৃন্দ শতবার তাহা 
মুক্তকঠে বলিয়াছেন এবং তাহার অনেক কার্যে ইহা 
প্রকাশও পাইয়াছে। এসম্বত্ধে এখানে কিছু বিচার 
কুরিব। প্রত নীলাচলে আসিয়াই সর্ব গ্রথমে সার্বভৌম 
ভট্টাচারধ্যকে বলিয়াছিলেন-_ 

ঘর মনে পড়ে তেঞ্জি কান্দি রাধা বলি। 

কীর্তনের মাঝে তেঞ্জ করিয়ে বিকলি ॥ টচঃ মঃ। 
ঠাকুর লোচনদাস তাহার শ্রীচৈতন্তমঙ্গল শ্রীগ্রন্থে একথা 
'লিখিয়াছেন। তিনি প্রস্তর মধুর ভাবের উপালক এবং 
মাধুর্যযলীলা লেখক । তিনি নরহরি ঠাকুরের মন্ত্রশিষ্য । 
নরহরি ঠাকুর প্রতৃর নিত্য পার্ধদ,__তাহার নদী] নাগরী- 
ভাব। তাহার. সঙ্গে থাকিয়া তাহার শিপ ঠাকুর লোচন 
দাস গ্রত্বুর মাধ্র্যলীলারস আম্বাদন করিয়াছেন। পূর্ব 
লীলায় ঠাকুর নরহরি ছিলেন ব্রজের সখি মধুমতী। নিত্য 
সিদ্ধা ব্ররঙ্গগোপিকাবৃন্দ শ্রীকুষের অন্তরঙ্গা শক্তি। 
প্রথৌরাক্গলীলায় নিত্যপিদ্ধ ভক্তবৃদও শ্রীগৌরভগবানের 


অস্তরজ্কা শক্তি। পররাধিকার নাম করিয়া প্রভু সদ সর্ব 


৮২ ৯৩” 


কীর্তনে ক্রন্দন করেন, কারণ তাহার ঘর সংসার মনে পড়ে । 
প্রতভৃব ঘর সংসার নবদ্ধীপে । তিনি সন্নাসী, জননী ও 
ঘরণীর নাম করিয়। কাদিতে পারেন না। একটা ফোম 
ছল করিয়া কাদা চাই,--তাই প্রভূ বলিলেন -- 
“ঘর মনে পড়ে তেঞ্ কান্দি রাধা বলি।” 

ঠাকুর লোচন দাস পুজ্যপাদ নরহরি ঠাকুরের আদেশে 
শ্রীগৌরাঙ্গলীলা বর্ণনা করিয়া শ্রটৈতন্তমঙল ্রগ্রস্ 
লিখিয়াছিলেন। ঠাকুর নরহরির মুখে -শ্রবণ করিয়া তিনি 
এই লীলা বর্ণন! করেন। ঠাকুর নরহরি স্বচক্ষে গরভূর 
নবদ্ধীপলীল। দর্শন করিয়াছিলেন। প্রভৃর কপট মন্নযাসের 
কথা তিনি যতদুর জ্ঞাত ছিলেন, অন্তর পক্ষে তাহা সম্ভব 
ছিল ন!। 
প্রভ নিজ শ্রীমুখে বলিয়াছেন - 

মাতৃ সেবা ছাড়ি আমি করিয়াছি সন্লাস। 

ধন্দ নহে কৈল আমি নিজ ধর্শ নাশ ॥ চৈ: চঃ 

কি কাজ সম্মযাসে মোর প্রেম নিজ ধন। 

ষে কালে সন্ন্যাস কৈল ছন টহল মন ॥ 5: চঃ 

শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর প্রস্র 
শ্লোকে লিখিয়াছেন - 

প্রবাহৈরঞ্ণাং নব জলদকোটি ইব দৃশৌ 

দধানং প্রেমর্ধা। পরমপদ কোটা প্রহসনং | 

বমস্তং মাধুর্য্যেরমুতনিধি কোটিরিব ত্জ- 

চ্ছটাভিস্তং বন্দে হরিমহহ সন্ন্যাস কপটং ॥ 

পূজ্যপাদ ঠাকুর নরহরি প্রত্বুকে সুক্্যাসবেশী লম্পট- 
গুরু বলিরা স্তব করিয়াছেন। তাহার, কৃত ভ্ীগৌরাঙ্া- 
কের প্রথম প্লোকেই ইহ লিখিত আছে (১)। 

প্রভূ যে কপট সন্ন্যাসী তাহা তাহার তক্তমাঞ্জেই 


বন্দনা 


জানেন। যিনি প্রকৃতভাবে মূল গৌরাঙ্গতত্ব বুঝিয়াছেন, . 





(১) গোপীনাং কুচ কুঙ্কুমেন নিচিতং বাঁসঃ কিমুশ্টারণং 
নিন্দৎ কাঞ্চন কান্তি রানরসিক! প্লেষেপ গৌরং বপুঃ। 
তাসাং গাঢ় তরাতি বন্ধন রসাল লোমোদগমে! দৃষ্ঠতে 
আশ্চর্ধ্যং সখি গঞ্ঠ লম্পট ওরে সন্ন্যাসী বেশং ক্ষিতৌ ।। 

শীল নরছরি ঠাকুর । : 


৩৬৬, 


তিনি অবন্তভই' ইহাও বুঝিল্বাছেন। শ্রীতগবান কলিতে 


সঙ্গযাস গ্রহণ করিবেন, ইহা! শান্ত্রবাক্য । ফড়ৈস্বর্য্যপূর্ণ 
সর্যশভিষমন্থিত, সর্বকারণকারণ শ্ীভগবানের দীনহীল. 


ভিখারীর বেশ, ইহা যে তাহার কপট ভাব, তাহ ভক্ত- 
মানেই বুঝিক্কাছেন। এই কপট বেশ ধারণ না করিলে 
কলিহত- জীবের কঠিন হৃদয় ভব হইবে না, এই জন্তই 
প্রতূর কাঙ্গাল সঙ্্যাস বেশ ধারণ। শ্রীভগবানের নরলীল! 
সর্ষোত্তয লীলা । তিনি পিতামাতা, পুর কলত্র লইয়া 
মাক্াবন্ধ জীবের মত সংসার করিয়াছিলেন, ইহাতে তাহার 
মনে বড় সখ হইয়াছিল। কলির জীব শ্রীভগবানের এই 
সংসার শ্খে বাদী হইল। শ্রীভগবানের আবির্ভাব 
জীবোদ্ধারের জন্ত,_নিজ সুখ সাধনের জন্ত নহে । তিনি 
সকলি করিতে পারেন, লোকশিক্ষার জগ্ভ আত্মন্ুখে 
জলাঞ্জলি দেওয়|! তাহার পক্ষে কিছু কঠিন কথা নহে। 
কিন্ত তিনি নরবপু পরিগ্রহ করিয়া ভূবনে আবিভূ্ত 
হইয়াছিলেন, নরপ্রকৃতি গ্রহণ করিয়াছিলেন, নরভাবে 
বিভাবিত হইয়া সকল লীলারঙ্জই করিম্বাছেন। শোক, 
দুঃখ, হর্, আনন্দ, ক্রোধ, ভয়, লল্জা সকলি তাহার নর- 
প্রকৃতিগত ছিল। গ্রতি লীলারঙ্গে তিনি তাহ! প্রকাশ 
করিয়াছেন। তিনি নির্বিকার হইয়।ও মায়িক সংসারাসক্তি 
লীলারক্জ প্রদর্শন করিয়াছেন,_নিগুণ হইয়াও গ্রণময় 
হইয়াছেন,--অজ হইয়াও জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন । এসকল 
প্রতগবানের নরলীলারঙ্গের অভিনয় মাত্র । শ্রগৌরতগৰান 
থে কপট সন্্যাসী সাজিবেন তাহাতে আর বিচিজ্র কি?- 
রাজা গ্রচ্চাপরুত্্র প্রভৃকে বহুমূল। পষ্ট বস্ত্র দিয়াছেন, 
এবং প্রত ষে তাহা জননীর নাম করিয়! নবন্বীপে তাহার 
প্রি্কতষা' শ্রীবিষুপ্রিয়াদেবীকে পাঠাইবেন। ইহা! অতি 
স্বাতাবিক। শ্রীপাদ পরমানন্দ পুরীগ্োপাঞ্জিকে যখন 
তিনি এই বস্ত্র সম্বদ্ধে জিজ্ঞাসা করিলেন প্রীপাদ ! রাজ। 
প্রতাপরুদ্্র দত্ত এই মহামূল্য বস্ত্র লইয়া! আমি কি করি? 
ইহা আমি কাহাকে দিই? এই প্রসাদী বস্ত্র আমি ত 
ত্যাগ করিতে পারি না। আমি বিষম দমন্ায় পড়িঘ্বাছি। 
আপনি: আমাফে- সছুপদেশ দান করুন।” এই সময 


িজীমন্মহাপ্রভূ নীজাডলণলীরন। । 


প্রন্কুর মতমর. ভাব কিরণ তাহা ভাবুক ও পেমিক তক, - 
মাত্রেই উপলন্ধি করিতে পায়েন। নর প্রস্ততি খিশিষ্উস 


প্রভুর মধ তাহার বড় সাধের. গৃহ সংসারের জভ-কাগিয়া 


উঠিয়াছে,_ভীহার কোমল-হৃদয় মধিত, হইয়ান্ছে। বৃদ্ধা 
জননী. এবং. নবীনা সুন্দরী, ঘরণীর বুকে শেল-মারিয়। সন্ন্যাস 
গ্রহণ করিয়াছেদ, ইহাতে প্রভুর মনে বিষম: অন্থতাপ 
উপস্থিত হইল। বড়: সাধ করিয়া তি শ্ীবিষু্রিয়া- 
দেবীকে দ্বিতীয় বার তাহার অঙ্কলম্তীক্কপে গ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন। তাহাকে লইয়া সংসার শ্রমে থাকিয়। নবন্ধীপে 
আ'নন্দ,লীলা' করিবেন, ইহা প্রেমমন্ন প্রভৃর মনে বড় সাথ 
ছিল। অভাগিনী জননীকে স্থখ দিবেন, বৃদ্ধকাঁলে তাহার 
সেবা কত্িবেন, শচী মাতার নিকট এক্জন্ত তিনি প্রতিষ্রতও 
ছিলেন। কিন্তু পাষাণ হৃদয় হতভাগ্য কলির জীব তাহার 
প্রদত্ত ভবরোগের মহৌষধি মধুর হরিনাম গ্রহণ করিল না,-. 
শ্রীভগবানের এঁশবর্যা সুখে বাদী হইল। জীবোদ্বারকল্লে তিনি 
সংসার ্থখে জলাঞ্জলি দিয়! থদিও ভিখারী সাজিলেন, কিন্তু 
তাহার মনে বিষম হঃখ রহিল। এই ছঃখ মধ্যে মধ্যে 
প্রতুকে বড়' কাতর করিত, কারণ তিনি যড়েস্ব্ধা পূর্ণ হয় 
ভগব।ন হইয়াও লীলার উদ্দেশে নরবপু ধারণ করিয়া- 
ছিলেন, নর প্রকৃতি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহা ন| হইলে, 
তাহার সর্ধোত্তম নরলীল। পূর্ণ পরিস্ফৃট হয় না। 

প্রভু সেদিন গোপনে সন্ধণাকালে একাকী সমুক্্তীরে 
যাইয়া বদিংলন৭ কাহাকেও কিছু বলিলেন নাঁ,-কেহ 
কিছুই জানিতে পায়িল ন|। নীলাহুঝাশির অপূর্ব 
তরঙ্গোচ্ছালে তাহার মম আড় হইল নাঃ--কুসিগ্ধ সান্ধ্য 
সমীরণের মছহিল্লোলে তাহার মন দ্গিপ্ধ হইল না। জজ 
তাহার বড়।সাধের দীপার গৃহ সংসার মনে পড়িম্াছে,-- 
ছুখিনী: জননীকে মনে পড়িক়াছে, অনাধিনী 
প্রাণপ্রিয়তমাকে মনে পড়িয়াছে। জীবাধম গ্রস্থকায় 
এই কপট সঙ্ন্যানীটির ভাৎকালিক মনের ভার লইয়া একটি 
পদ রচনা করিয়াছিলেন ; সেই করণরসাত্মক পদটি এস্থলে 
উদ্ভৃত হইল। নবম্বীপলীলারলজ কুপাময় নি 
ইহাতে নরম্বীপ-রসাগ্াদম করিবেন । 


রথধাত্র! উপলক্ষে নীলাচলে: ভক্জাগণের সহিত, প্রভুর (আনন্দোসব । ৩৪১. 


আমি একি করিলাম? 10৬) : 
কাদায়ে জননী, কাদায়ে ঘরণী, কেন যতি সাজিলাম। (ওগো) কি করি-এখন আমি !. . 
বৃদ্ধ! মা আমায়, করে হাহাকার, মুখে সদা মোর নাম ॥ রাখিতে হুকৃল, হয়েছি ব্যাকুল, তাই কীদি দিনযামি। 
বালিকা ঘরণী, লুটায় ধরণী, কি করে রাখি গো প্রাণ । নদেবাসী সব, ছুধেতে নীরব, মুখে নাহি সরে বাণী ॥ 
নদীয়ার লোক, পাইল কি শোক, কিছু নাহি বুঝিলাম॥ আধমর। মত, আছে.অরিরত, আমি তাহ! ভাল জানি । 
আমি একি করিলাম? মা'র ভুখ দেখে, ধারা বহে আখে, (তার) খান্র:না অকপানি 


(২) (গগেো) কি করি এখন-আমে |. 
কিকাজ সঙ্গাসে মোর? . (৭) 


চ'খে জল মা'র, ধরম কি তার, সে হয় পাঁতকী ঘোর। (আমি) কোথ। গেলে কুখ,পাইএ 

মন উচাটন, কি হবে সাধন, (মোর) সার হ'ল আখি লোর ॥ নীলাচলে এসে, কথ! কহি হেসে, লোকে জানে ছুথ নাই। 

এবুদ্ধ বয়সে, দিশ্ট কি সাহসে, যাতন বিষম ঘোব 
(ওগো) কি কাজ সন্ন্যাদে মোর? 


শোকেতে অধীর, জীর্ণ শরীর,নদেয়.র'য়েছে.আই | 
বিষুঃপ্রিয়াব, গনি, আধার, অ্রিতৃবন নাহি ঠাই ॥ 


| (৮) 


ভাই গেল চলে, কত কথা ব'লে, আশ! দিন্থ মাকে আমি । (হখে) ছাড়িলাম নীলাচল 
| 
পিতৃশোকে মার, গেছিল আহার, (তিনি) কীদিতেন.দিনযামি॥ 
মনের দুখেতে, ভ্রমিতে ভ্রমিতে, দেখিলাম নানা স্থল । 


মৃখ চেয়ে মোর, নহিলেন ঘোর, আশীকথা মনে মানি। তীর্থ ভ্রমণ, করি অগণন, মনে নাহি হ'ল বল। 
£ রঃ $ | 
করিনু কি কাজ, মনে পাই লাজ, (এখন) ছুইদিকে টানাটানি ॥ 
ভাবি অন্ক্ষণ ্বায়ের চরণ, জীবনের সম্বল ২ 


(আমার সব হ'ল জান জানি ॥ 
(৪) গেস্ছ বৃন্দাবন, জুড়াতে জীবন, কত ন! করিয়া'ছল ॥ 


(মোর) কি ধরম ই'থে হবে? (ছুখে) ছাড়িলাম নীলাচল ॥ 
সোনার সংমার, দিয়ে ছারখার, ছাড়িলাম গৃহ যবে। ই) 
(পুন) নীলা চলে এন. ফিরি) 


অঙ্গনে পড়িয়া, অঙ্গ আছাড়িয়া, মা কাদিল উচ্চরবে ॥ 

গুনিষ্ক প্রিয়ার, বু হাহাকার, মো সম ছুধী কে ভবে। 

অন্থগত জন, মাগিল মরণ, এর চেয়ে দুখ কিবে? 
(মোর) কি ধরম ইঠথে হবে ? 


নদীয়াবাপীর, কি দুখ গভীর, বুরিলাম ভাল করি। 
বরষে বরষে,নীলাচলে এসে, (মোরে, দেখ 'গে। পরাণ তরি ॥ 
যাহা! ভূলবাদি, তাহা লয়ে আনি, দেন গ্লে। যতন করি। 


(৫) (আমি) মরি ষে.সরমে, মনের ভরমে, মরিস সন্্যাল করি... 
(আমার) কেন এত কাদে গ্রাণ। (পুন) নীলাচল. এন্ধ্, ফিরি ॥ 
বুঝিতে না পারি, বুঝাঈতে নারি, প্রাণ করে আন্চান্‌। (১৭) 
কি ভাবি সদাই, কোথায় বা! যাই, তৃলে যাই হরিনাম। (ফিরি) নদে ধেতে”মন' করে! 


মাকে কাগাইয়ে, প্রিয়ারে মারিয়ে, পাশ বেশ প্রতিদান। দেখে নদেবাসী. আখিনীরে ভামি। হি মোর দুথে জরে। 


স্ব চেয়ে মোর, হৃদি জাল! ঘোর, (এই) কপট দক্্যাস ভান ॥ অপরাধী মত, শির করি নত, (পুছি) ম গাছে, কেন ঘরে ? 


(আমার) তাই এত কাদে গ্রাণ॥ না পারি বলিতে ফাহ। চায় চিত (কেউ) সুখ চেহপ দেন ধছর+, 


ভিন 
একি হ'ল দায়, নদের মায়ায়) সঙ্গ! মোর গ্বাখি ঝরে. 
(ফিরে) নদে যেতে মন করে ॥ 
€ ১১) 
| লোকে বলে প্রেমে কীদি। 
মনের বেন, করি নিবেদন, (পাই) মনের মান্য যদি। 
প্রিয়ার বিরহ, বড়ই অসহ, খরধার যেন নদী ॥ 
চকুল বাহিয়া, উঠি উছলিয়া, ফাাকুলিত করে জদদি। 
রাধার ভাবেতে,মন যায় মেতে, (করি মনে মনে নাধাসাধি। 
লোকে বলে প্রেমে কারি ॥ 
(১২) 
(আমি) এ ছুংখ কাহারে বলি 
গন্ভীরায় বসি, ফাদি দিবানিশি, ভূষে পড়ি'মাখি ধুলি। 
মরমের ছুথে, পিয়াসে ও ভূথে, জলিত জলনে জলি ॥ 


উঠি আর বসি,ভিতে মুখ ঘনি,(কোথা) চলে যাই তুলি” তুলি'। 


সাগরের তীরে, ফিরি ঘুরে” ঘুরে” তপত বালুক। গলি ॥: 
(আমি) এ দুখ কাহারে বলি ॥ 
(১৩) 

(সদা) নিরজন ভালবাসি। 
নীয়ার হ্থখ, দেয় মোরে ছঃখ, মন মাঝে দিবানিশি ॥ 
চিরদিন ভরে, মানা যেতে ঘরে, তাই ভাবি বনে বসি”। 
তাৰি আর কারি, জপি নিরবধি, প্রিয়তমা-মৃখশশী ॥ 
হায় প্রাণ যা'যে, রাধিকার ভাবে, সাজিয়াছি প্রেমদাসী | 

(তাই) নিরজন ভালবাসি । 

১ (১৪) 

(ইহা) বলিবার নয় কথ! । 
গুমুরে গুমুরে, নিশিদিন ঝুরে, গেল নাক' মন ব্যথা । * 
স্বরূপ জানে না, বামরাষে মানা, কহিতে মরম গাথা ॥ 


ঈপ্মনথহা প্রভুর নীলা্ল-লীলা ূ 


এলাম নদীয়া, সুখের লাগিয়া, (আমি) আপন করমভোগী ॥ 
অবিরত বহি, অন্গতাপ-অহি, আমি যে বিষম-রোগী:। 
তিলে তিলে তিলে, নয়ন সঙ্গিলে, মায়ের প্রসাদ মাগি॥ 
(আমি) কেঁদে কেদে রাত জাগি॥ 
(১৬ ) 
( পদকর্তার উক্তি ) 
(গৌর হে!) কপটদক্গ্যাসী তুমি । 
প্রচ্ছন্ন হইয়া, আঙ্গিলে নদীয়া, ভারতে পুণ্যভূমি । 
স্বরূপ দেখা'লে, নিজ্গনে ছলে, পতিতে করিলে মুণি ॥ 
কাদাকাটি তব, মাধুরী-বৈভব, বেদে ভাগবতে শুনি ॥ 
অনাদি অনস্থ, তুমি গুপবস্ত, শচীর নয়ন-মনি | 
(ওহে) কপট-সন্গ্যাসী তুমি ॥ 
( ১৭ ) 
(তোমার) গুণে বলিহারি যাই। 
বিকপ্রিয়ার, তুমি ছদিহার, তিনিও তোমার তাই। 
মিলন বিচ্ছেদ, নাহি ভেদাভেদ, নিত্যলীলার ঠাই॥ 
তৃমি আছ যেথা, বিষ্ুপ্রিয়। সেথা, তথায় তোমার আই। 
নিত্য সথাসখী, নিত্য দেখাদেখি, বিরহ সেথায় নাই ॥ 
(তোমার) গুণে বলিহারী যাই ॥ 
(১৮ ) 
কলির জীবের, কঠোর হৃদের, জড়তা করিতে দূর । 
আপনি কাদিলে, প্রিয়ারে কাদালে, আমিয়! নদীয়াপুর ॥ 
লোকশিক্ষা হেতু, ভাজিলে হে সেতু, সংসারসাগর মাঝে । 
এ দৃপ্ত নৃতন,-_ডুবিল তৃবনঞ্টুমি)তারিলে নাবিক সাজে ॥ 
সবাই কাদিল, হৃদয় গলিল, সবাই তরিয়া গেল। | 
না গলিল হিয়া, হরি অভাগিয়া, তাতেই বঞ্চিত ভেল। 





কুপামন়্ পাঠকবৃন্দ! জীবাধম গ্রন্থকারকে ক্ষমা, করিবেন! 


(মোর) মরম বেদনা, রহিবে জজানা প্রিপনা জানে আর মাতা । ভাবের শ্রোতে পড়িয়া বহুদূর ভাপিয়া আসিয়াছি। 


সন্গ্যাসের লীলা, দরবিবে শিলা, যে বলিবে যথা তথা ॥ 
(ইহা) বলিবার নহে বথা । 
| (১৫) 
(আমি) কেঁদে সারা রাত জাগি। 
' নর-রপু ধরি, হইয়ে ভিখারী, সংসার সখের লাখি। 


ভাবরাজা অতি বিস্তত এবং অদ্ভূত রাজা । এ রাজ্যের 
রাজ! ভাবনিধি স্বন্বং তগবান। প্রজা তাহার ভাবুকও প্রেমিক 
ভক্বৃদ্দ। ভাবভক্তি এই রাজ্যে গ্রবেশের শুন্ক। এই 
অদ্ভূত তাবরাজ্োর রাঞ্জাও পাগল,-_-গ্রজাও পাগল । একথা 
প্রতুর শ্রীমৃখের বানী রায় রামানন্দ প্রতি,_-যথা।+_ 


রখযাত্র! উপলক্ষে নীলাচলৈ গঈপের সহিত প্রভুর আনন্দোধসব। 


"আমি এক বাউল, তুমি দ্বিতীয় বাউল । 
অত এব তোমায় আমায় হই সমতল ॥* চৈঃ চ£ 
ভন্ঞ ভগবানের লীলার সকলি ভাবময়, কাজেই 
সাধারণ বুদ্ধিতে ইহ! পাগলামি ভিন্ন আর কিছুই নহে। 
বুদ্ধিমান শাস্ত্র” গণ্ডিতলোকের এসকল পাগলামি 
নিশ্চই ভাল লাগিবে না। কিন্তু ভাবগ্রাহী লীলা- 
রসময়বিগ্রহ শ্রভগবান তাহার ভাবুকতক্তের হৃগয়ের 
অস্তত্ভলের মর্ঘতেদী কথাগুলি শুনিতে বড় ভাল বাসেন। 
ভাবনিধি শ্রীগৌরাঞ্জনুন্দর আমাদের প্রেমের ঠাকুর,_ 
ভাবের রাজ।। প্রেমরাজোর রাজ্োশ্বর ভিনি,-ভাব- 
রাজ্যের মহারাজা তিনি । জীবাধম গ্রস্থকারের এই প্রলাপ 
বাক্যগুলিকে রূপাময় পাঠকবৃন্দ পাগলামি তিক্ন আর কিছুই 
বপিবেন না, তাহা নিশ্চিত। কিন্তু ভাবনিধি শ্রীগৌর- 
ভগবানের নিকট তাহার পাগলসম্তানের সকল কথাই অতি 
আদরণীয়। পাগলভক্তের পাগলামি তিনি বড় ভালবাসেন। 
জীবাধম গ্রন্থকার ভক্ত নহেন, তাহা তিনি বিশেষরূণে 
জানেন,-ভক্তাভিমান তাহার নাই। তবে পাগলামি 
ভীহার যথেষ্ট আছে। কৃপাময় পাঠকবৃন্দ. তাহার যথেষ্ট 
পরিচয় পাইয়াছেন এবং পাইবেন। 
পাগলের কথায় কেহ রাগ করে না,_ ইহাই মঙ্জল। 
এই সাহসে আর একটু পাগলামি করিতে ইচ্ছা হইল। 
জীবাধম গ্রন্থকার রচিত আর একটি এই ভাবের পদ এস্থলে 
সন্নিবেশিত হইল। 
এবার আর কপটসঙ্্যাসী লুকাইয়। কাদিতেছেন না, 
নদীয়াবানী ভক্তবৃন্দকে তিনি সঙ্কোধন করিয়া! কান্দিতে 
কান্দিতে বলিতেছেন,-- 
ঘথারাগ-__ 
আয়রে ওভাই, যাই নদীয়ায়, বিষুঃপ্রিয়ায় পড়েছে মলে। 
ভারে এক্‌ল৷ ফেলে, এসেছি নীলাচলে, 
মন ছুটেছে দেখবে! ব'লে, পরাণ-ধনে ॥ 
(আমি) কর কৌপীন ফেলি, নদীয়ায ঘাৰ চলি, 
দেখবে গিয়ে বিকুপ্রিয়ে,--আছে কেমনে । 
- (আমার) বিকুপ্রিক্বায় পড়েছে মনে ॥ 


পাত 





৩৯৩ 
ওভাই। 
নদীয়ায় আবার যাব, কোন মুখেতে দেখা দেবো, 
(আমি) ভাই ভাবি মনে মনে। 


(আমি) বুড়া মায়ের শুনিনি কথা,প্রিয়ার মনে দিয়েছি বাথা, 
সেই পাপে আর অঙ্গভাপে, পথে ঘাটে দেশবিদেশে, 
(আমি) বেড়াই কেদে রাহি দিনে ॥ 
মনের বেদন মনে ধরি দিবানিশি কেছে মরি, 
(আমি) কইনে কথা কার সনে। 
(আমার) বিষ্চুপ্রিয়ার চক্তরমুখ, জননীর শোক ছখ, 
স্মরণ হ'লে জঙ্ব কাপে, হিয়া জলে অন্কতাপে, 
(আমি) তাই পড়ে যাই ধরাসনে। 
(আবার) আপনি উঠে মনের খেদে 
আমি, হাতে ধরি জনে জনে। 
(আমার) বিষ্ুপ্রিয়ায় পড়েছে মনে ॥ 
নিজজনে দিয়ে সাজা, প্রেমের ভিখারী লাজা 
(আমার) পূর্ণ হলো প্রায়শ্িত্ত,_বিধিবিধানে ॥ 
(এতদিনে) বিষ্ুপ্রিয়ায় পড়েছে মনে ॥ 
কয় হরিদাস চরণ ধরি, (ওহে) নদের চাদ গৌরি, 
(একবার) এস ফিরে নদেপুরে, 
দেখ বো তোমায় প্রিয়াসনে।_শচী-অজ্জনে | 
(ভাল) এতঙগিনে বিষ্ুপ্রিয়ায় পড়েছে মনে ॥ 
শচীর অঙ্গন মাঝে, নদীয়া নাটুয়াষলাজে, . | 
মোর! স্ব নদেবাসী, জাড়নয়নে মুচকি হাসি, 
দেখ বো! তোমায়, ৰিষ্ুপ্রিয়্ার ধর্তে চরণে । ও 


(আমি) 


(তোমায়) সাধিতে কাদিতে হবে,(এসব) ভারিতৃরি কোথ। রবে, 


: অঙ্গে মাঝে লাঞ্জ পাবে, তবে প্রিয়া কথ! কবে, 
(তার) খ্ভিমান দুরে যাবে যানভঞ্গনে। 
(তোমার) বিষ্ুপ্রিয়ায় পড়েছে মনে । 

(পূর্বলীলায়) তুমি তেজেছ রাধিকার মাল; . 





* ঘেহি-প্বপলপষ ভাষ্য | 


(তাতে) নাহিক তোমার অপমান, 
সবাই জানে কপট তৃমি, নিঠুরের শিরোমণি, 
(তোমায়) নিজজনপিঠুর,বলে, মহা মহাজনে। 
| ওহে বি্চুপ্রিয়া-বল্পভ ! 
(তোমার) দাসের দাস হরিদাসে রেখ চরণে । 


শ্রীনীল।চলে প্রভু চারিমাসকাল ভতক্তবৃন্দকে লইমা 


'নিরম্তর অনান্দোৎসব করিলেন। ইহার মধ্যে রামলীলা 


অভিনয়ও হইল। প্রভুর হস্থমানভাব,-ভক্তবৃন্দ বানর 


শৈশব । প্রতৃবৃক্ষশাখ। লইয়। পাহাড়পর্বত ভাঙ্কিতেছেন আর 


ক্কোধম্পাপ্থিততন্বরে হঙ্কারগঞ্জন করিয়। বলিতেছেন, “ওরে 
রাবপা !তৃই জগন্মাত1 সীতাদেবীকে হরণ করিয়াছিদ্‌। তুই 
মহা পাপী! তোকে 'জামি সবংশে বিনাশ করিব" (১) 
প্র ' ক্রোধে রুত্ত্রাবতার হইয়াছেন । সর্ধলোকে তাহাতে 
হন্ছমানের আবেশ ভাব দর্শন করিয়া প্রেমানন্দে জয় জয় 
ধ্বনি করিতেছেন। শ্রীনীলাচলে প্রতি বৎসর রামলীলা 
অভিনয় হইয়। থাকে, কিন্তু এবৎসর প্রত ষেকধূপ এই 
অদ্ভুভ লীলার প্রকট করিলেন, ইহা! পূর্বে কেহ ক্খন 
দেখে নাই। লীলাচলবাসী আবাল বৃদ্ধবনিত। প্রভুর 
চরণে নিপতিত হইয়। তাহার কূপ ভিক্ষা করিল। 

ইহার পর ্রীক্ষেত্ত্রে দীপাবলী ও রাসযাজ্! উৎসবও 
মহা! সমারোহে সম্পর্ন হইয়া গেল। শ্রীনীলাচলে উত্থান 
স্বাদশীর উৎসব অতি সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়া থাকে 
অকাতরে দীন দরিদ্র সকলকে প্রসাদ বণ্টন হয় নৃত্য 
কীর্তন নীতধাদ্য প্রভৃতি আনন্দ উৎসবের মধ্যে প্রত 
তাঁহার ভক্তবৃন্দকে লহয়াজনীলাঁচল ধামে এই চারিমাস 


'ক্কাল শ্রেমান্জসাগরে "ডৃবিয়া! রছিজেন। নদীয়ার ভকতবৃন্দ 


এই স্চান্সিগ্মাস 'কাল 'এক তিলাধষ্ধরও খন্ত “গৃহের চিন্তা 
করিতে অবসর পান নাই। স্ঠাছারা 'সকলেই গৃহস্থ, 


(১) হচষানাবেশে পরতু বৃক্ষ শাখা লঞা। 
লঙ্ষার গড়ে চড়ি ফেলে গড় তাজিয়। ॥ 
কাহারে রাবণা | প্রত কহে ক্রোধাবেপে। 
জগন্থাত। হয়ে পাপী গারিযুদ্গবংক্ডে।।”-”চৈ1 
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কিন্ত গ্রতৃর খ্রেম-ফাদে পড়িয়া পৃংস্থ হইয়াও উদ্ধাসীনের 
মত হইয়াছিলেন। গৃহসংসারের কথা, স্ত্রী পুছ্ের কথা, 
দিনান্তে তাহাদের এসকল চিন্তা একবারও মনে উদয় হইত 
না। ভক্তবৎসল গ্রুত্‌ তাহাদিগকে পুত্রের মত ক্লেহ করি- 
তেন, তাহাদিগের মন বুঝিয় কার্য করিতেন, তাহাদিগের 
মনোবাঞ্ছ পূর্ণ করিতেন। তাহার! নিরন্তর গ্রতৃর নিকটে 
থাকিতেন। 
পুত্র প্রায় করি সভা রাখিলেন কাছে। 
নিরবধি ভক্ত সবে থাকে প্রতু পাছে ॥ চৈঃ ভাঃ 
রাজ! প্রভাপরুদ্র সার্বভৌম ভটষ্টাচাধ্য, রায় রামানন্দ 
প্রভৃতি ভক্তগণ প্রতৃকে একদিন বলিলেন,-_ 
"বৈষ্ণব দেখিল প্রভু তোমার কারণে” । 
নদীয়ার ভক্তবৃন্দকে উদ্দেশ্য করিয়। ভাহার। এই কথ৷ 
বলিলেন। সেখানে শ্রীঅদ্বৈত প্রভূ উপস্থিত ছিলেন। 
তিনি উত্তর করিলেন-_ 
"এ সব বৈষ্ণব দেবতারো দৃশ্য নহে”। 
এই কথ। বলিয়াই শাস্তিপুরনাথ বৈষ্বের মহাজ্ময 
কীর্তন করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন,-- 
এ নব বৈষ্ণব অবতারে অবততরি। 
প্রতু অবতারে ইহা সভে অগ্নে করি ॥ 
ষে রূপে গ্রহ্যয় 'অনিরুদ্ধ সন্ধর্ষণ। 
যেব্ধপে লক্ষণ ভরত দক্রুয়॥ 
তাহার। ষেরূপে প্রভূ সঙ্গে অবতরে। 
বৈষবেরে সেইরূপ -প্রতু জা করে॥ 
অতএব রৈফবের জন্ম.মৃত্যু নাই। 
সঙ্গে আইসেন সঙ্গে ধায়েন তথাই ॥ 
কর্ম বন্ধ জন্ম বৈষৰের বি্ু নহে। 
পন্ধুপুরাপেতে ইহ। ব্যক্ত করি ন্কছে (১).॥ টচঃ ভাঃ 
শ্রীঅঙ্দৈতাচার্ষ্যের মুখে ঠধঃর হাহাত্থা কীর্তন, 'ফাবণ 


(১) ধখ! সৌমিত্রি ভরতে বখা সন্র্ষণাদয়ঃ। 
তথা কেদৈফজাযত্ে মর্তীলো বং হতৃচছরা ॥ 
পূরস্থে দৈব ধাওতি তদবিকোিশাখতং লং । 
, 5 জ বর্কাতনংগ্দা খৈষবানাঞ বিস্তুতে ।। পানে স্তর খঙ 





নীলাচল হইতে নদীয়ার ভক্তবৃন্দের বিদায় । 


করিয়া প্রভূ পরমানদ লাভ করিলেন। তিনি তাহার 
আজাঙ্লত্িত বান যুগল উর্ধে উত্তোলন করিয় কীর্তভনের 
স্থর ধরিলেন -- 
এস হে এস হে আমার বৈষ্ণব গোসাঞ্চিি। 
কলি জীবে তরাইতে আর কেহ নাই ॥ 
তক্তবৃন্দনহ শ্রীঅদ্বৈতগ্রভৃ এই উচ্চ কীর্তনে যোগ 
দিলেন। আনন্দের তরঙ্গ উঠিল। শ্রীনীলাচলে প্রেমের 
বস্তা প্রবাহিত হইল। সেই প্রেমবন্তায় সর্বলোক 
ভাসিল। 
হইল জনম কিন্তু তখন না হৈল। 
দাস হরিদাস সে স্থখে বঞ্চিত ভেল ॥ 





একাদশ অধ্যায়। 


৯ “আহি চে টি ৬. 


নীলাচল হইতে নদীয়ার ভক্তরন্দের 
বিদায়। 


»০ ৯১১ ও সপ 
প্রভুর বিচ্ছেদে ভক্ত করয়ে রোদন । 
ভক্তের বিচ্ছেদে গ্রতৃর বিষ হৈল মন ॥ 
শ্রীচৈতন্তচরিতামৃত্ত | 


পভ হব ৩০ 


এড আমার সঙ্গ্যাসী। সন্গাসী-পুজজকে তাহার 
পিসতামান্তাঙ নমন্কার করেন । “সোইহং* বাদীদিগের ইহাই 
শান্ত্রবিধি ৷ ধর্মরক্ষক, শাল্তরমর্যাদাপালক প্রভু কিন্ত 
এই শন্্রশামন মানিলেন না। তিনি বৈষ্ণবসক্নযাসী _ 
মায়াবাদী সঙ্ত্যামী নহেন। “ভৃণাদপি জুনীচেন” ক্লোকের 
সৃষটিকর্ত। কি সোংহংবাদীদিগের শান্ত মানিয়া চলিতে 
পারেন! গ্রকফচৈতন্তগ্রতি সকলকেই নমস্কার করেন, 
নকলের নিকটেই প্রভূ অতিশয় বিনীত। তাহার আশ্রম- 
ধর্শ উল্নজ্ঘন করিয়াও তিনি বৈষুবের সম্মান করেন। 
তিনি-শ্বব্বং ভগবান হইয়া ভক্জতাবাপর়। গৃহীবৈফবকেও 

উ্ 


৩৪৫ 


তিনি নমস্কার করেন। বৈষ্ণব তৃলসী, গঙ্গ! এবং গ্রসাদে 
প্রভুর দৃঢ় ভক্তি দেখিয়া ভক্তবুন্দ আশ্চর্ধা হন। টৈফবের 
মহিমা, তৃলপী গঙ্গার মহিমা, এবং ভক্তি ও প্রনাদমাহাত্মা 
বুঝাইবার জন্তঠই তিনি স্বয়ং আচরণ করিয়া তাহার 
ভক্তবুন্দকে শিক্ষা দেন। শ্রীল বুন্দাবনদাল ঠাকুর 
লিখিয়াছেন,-_ 

বৈষ্ণব তুলসী গঙ্গ প্রসাদের ভক্তি। 

তিহো সে জানেন অন্তে না ধরে সে শক্তি ॥ 

বৈষ্ণবের ভক্তি এই দেখিল! সাক্ষাৎ । 

গৃহাশ্রমী বৈষ্ণবেরে করে দপ্তপাত॥ 

সন্ত্যাস গ্রহণ কৈলে হেন কম্ম তার । 

পিতা আসি পুত্রেরে করে নমস্কার ॥ 

অতএব শ্থাস্যাশ্রম সভার বন্দিত। 

সন্ন্যাসী মঙ্ম্যাসী নমস্কার সে বিহিত 

তথাপি আশ্রম্ধন্ম ছাড়ি বৈষণবেরে। 

শিক্ষাপ্তর শ্রীটৈতন্য আপনে নমস্করে ॥ 

ইহাতে নীলাচলবাসী মাম়াবাদী মন্ন্যাসীগণ প্রত্ুকে 
দূষেণ। গু কিন্তু তাহাতে ক্রক্ষেপও করেন না। 
তুলসী দেবার প্রতি প্রভুর কিরূপ অচলা ভক্তি, তাহা 

শ্রল বৃন্দাবনদান ঠাকুর বর্ণিত নিম্নলিখিত কয়েকটি 
পয়ার শ্লোক পাঠ 'করিলেই বুঝিতে পারিবেন। 

তুলসীর ভক্তি এবে শুন মন দিয়া। 

ষেরূপে কৈলেন লীল। তুলসী লইয়। ॥ 

এক ক্ষুত্র ভাগ্ডে দিব্য মৃত্তিকা পুরিয়। | 

তুলসী দেখেন সেই ঘটে আরোপিয়া। 

প্রত বোলে মুগ্ি তুলসীরে না দেখিলে । 

ভাল নাহি বাসে! যেন ম্শ্ট বিনে জলে। 

যবে চলেন সংখ্যানাম করিয়া গ্রহণ। 

তুসসী লইয়া অগ্রে চলে এক জন ॥ 

পথেও চলেন প্রত তুলসী দেখিয়া । 

বহয়ে আনন্দ ধারা সর্ব্বাজ বহিয়া॥ 

সংখ্যা নাম লৈতে ধে স্থানে প্রত বৈসে। 

তথাই থোয়েন তুলসীরে প্রন পাশে ॥ 


৬৪৬ 


তুলসীরে দেখেন লয়েন সংখ্যা নাম। 
এ ভক্তি ধোগের তত্ব কে বুঝিবে আন। 
পুন সেই সংখা নাম সম্পূর্ণ করিয়া। 
চলেন ঈশ্বর অগ্নে তুলসী দেখিয়া! ॥ 
শিক্ষা গুরু নারায়ণ যে করায়েন শিক্ষা। 
ইহা যে মানয়ে সেই জন পায় রক্ষা ॥ 
গঙ্গা-মহিমা কীর্তন করিয়া গঙ্জার্দেবীকে সম্বোধন 
করিয়া প্রভু বলিয়াছিলেন,-- 
প্রেম রস স্বরূপ তোমার দিব্য জল। 
শিব সে তোমার তত্ব জানেন সকল ॥ 
সকৎ তোমার নাম করিলে শ্রবণ। 
তার বিষুভক্তি হয় কি পুনঃ ভক্ষণ । 
তোমার প্রপাদে সে শ্রীকষ হেন নাম। 
ক্ষুরয়ে জীবের মুখে ইথে নাহি আন্‌। 
কীট পক্ষী শুগাল কুকুর যদ্দি হয়। 
তথাপি তোমার ষদি নিকটে বয় ॥ 
তথাপি তাহার যত ভাগ্যের উপম1। 
অন্তপ্ধের কোটাশ্বর নহে তার সমা ॥ 
পতিত তারিতে সে তোমার অবতার । 
তোমারে সমান তুমি বই নাহি আর॥ চৈঃ ভাঃ 
মহা প্রসাদে বিশ্বাস দেখিয়। প্রভু সার্বভৌম ভট্টাচার্ধ্যকে 
বলিয়াছিলেন,__ 
আজি তুমি নিষ্ধপটে হৈল! কৃষ্ণ শ্রয় । 
রুষ্ণ নিফপটে তোম। ঠৈলা সদয় ॥ 
আজি সে খগ্ডিল তোমার দেহাদি বন্ধন। 
আজি তুমি ছিন্ন কৈলে মায়ার বন্ধন ॥ 
আজি কৃষ্ণ গ্রাপ্ি যোগ্য হৈল তোমার মন। 
বেদ ধর্ম লত্ঘি কলে প্রসাদ ভক্ষণ ॥ টচ: চ: 
প্রত স্বয়ং আচরিয়| কলিহত জীবকে বৈষ্ণবধন্মাচরণ 
সকলি শিক্ষা দিয়! গিয়াছেন। শত শত ধর্মশাস্ত্রনির্দিষ্ট 
উপদেশের অপেক্ষা স্বয়ং ভগবান শ্রীগৌরাঙ্গ গ্রতুর শ্রীমূখ 
নিঃস্থত উপদেশবাণী আমর! শ্রেষ্ট বলিয়া মানি। কবিরাজ 
গোক্বামীও লিখিয়াছেন,_. 


হীঞরীমন্মাপ্রভুর নীলাচল-লীলা । 


শ্ীকফচৈতন্ত বাণী'অমুতের ধার। 
তিষ্কে। যে কহয়ে বস্ত সেই বস্ত সার ॥ 

আশ্বিন মাসের শেষে নদীয়ার ভক্তবুন্দ নবন্ধীপে 
ফিরিয়া যাইবার উচ্চোগ করিতে লাগিলেন। তাহা- 
দিগের ইচ্ছা! নয় যে প্রতৃকে নীলাচলে রাখিয়া নবন্ধীপে 
যান, কিন্তু গ্রতূর আদেশ হইল “তোমরা সকলে এক্ষণে 
নবন্ধীপে ফিরিয়া যাও। প্রতি বৎসর রথযাত্রা উপলক্ষে 
নীলাচলে আসিয়া আমার সহিত মিলিত হইবে”। 
প্রত ষেএই আদেশ দিলেন, ইহা! ্নিত্যানন্দপ্রতৃর সহিত 
পরামর্শ করিয়া দিলেন। একদিন ছুই ভাই নিভৃতে বসিয়া 
কি যুক্তি পরামর্শ করিলেন, তাহা অন্তে কেহ জানিতে 
পারিল না। তাহারই ফলে প্রভুর এই আদেশ হইল । (১) 
ভক্তবৎসল প্রভু তাহার নদীয়ার ভক্তবৃন্দকে গৃহে যাইতে 
আদেশ দিলেন বটে, কিন্তু ইহাতে তাহাদের মনে সুখ হইল 
না। তিনি দেখিলেন ভক্তবৃন্দ সকলেই গৃহী। চারি 
মাস কাল সকলে ঘর সংসার পুত্র কলত্র ছাড়িয়া তাহার 
সঙ্গে নীলাচলে আনন্দোৎসবে মত্ত আছেন। এক্ষণে 
তাহাদিগকে স্বদেশে পাঠান উচিত । তাহাদ্দিগের অভাবে 
পুত্র পরিবার কষ্ট পাইতেছে, গৃহ নংসার নষ্ট হইতেছে। 
সেজ্ঞান ভক্তবৃন্দের নাই) কারণ তাহার! প্রতৃসঙ্গ স্থুখে 
উন্মত্ত আছেন।  তক্তবৎসল প্রত কিন্ধু তাহার ভক্তবৃন্দের 
সর্বধিধ হ্থখানুসন্ধান রাখেন। এই গুণেই তাহার! প্রভুর 
চরণে সর্বন্থ সমর্পণ করিয়াছেন । 


নদীয়ার সর্ধভ ক্ুগণ গ্রতুর বাসায় একত্রিত হ্ইয়া- 


ছেন। পূর্ববিন বিজয়া দশমী গিয়াছে । সেঙ্দিন একা- 


(১) একদিন মহাপ্রভু নিত্যানন্দ লঞ|। 
চুই তাই যুক্তি কৈল নিভৃতে বসিয় | 
কিবা যুক্তি কৈল দৌহে কেহ নাছি জানে। 
ফলে জনুমান পাছে কৈল তক্তগণে || * 
তবে মহাপ্রতু সব ভক্ত বোলাইল। 
গৌড় দেশে যাহ সবে বিদায় করিল ॥ 
সবারে কহিল প্রতু গ্রত্ব্দ আদিয়! । 
গুঙিচ। দেখিয়। বাবে আমারে নিলিকস! ॥ চৈ: চঃ 


নীলাচল হইতে নদীয়ার তক্তবৃনোর বিদায় । 


ী 
দশী। প্রতৃর বাসায় হরিবাসরের কীর্ভনানদ্দে সমস্ত রাত্রি 
সকলে জাগিলেন। নৃত্য কীর্তনাননে মত হ্ইয়! সর্ধধ 
ভক্তবৃন্দ লইয়া গ্রভূ সেদিন হরিবাসর করিলেন। পর 
দিন গ্রভূর বাসায় দ্বাদশীর পারণ করিয়। ভক্তগণ বিদায় 
গ্রহণ করিবেন। সেদিন গ্রভৃর বাসায় মহা মহোৎসব 
হইল। রাজা প্রতাপরুত্ত্র সংবাদ পাইলেন, নদীয়ার ভক্ত- 
বৃন্দ দেশে যাইতেছেন। তিনি সার্বভৌম ভট্টাচার্যের 
স্বারা রাশি রাশি উত্তম উত্তম প্রসাদান্ন প্রতৃব বাসায় 
তীহার ভক্তবৃন্দের জন্ঘ পাঠাইয়া দিলেন। প্রত সেদিন 
সকলকে স্বয়ং পরিবেশন করিলেন। আক পুরিয়। 
ভক্তবৃন্দকে প্রসাদ ভোজন করাইলেন। আহারাস্তে 
সকলকে লইয়া প্রভু আঙ্গিনায় বসিলেন। নদীয়ার সর্ব 
ভক্কগণ প্রভুকে বেষ্টন করিয়া বসিলেন। সকলেরই আখি 
ছল ছল, বিষক্ন বদন, কাহারও ইচ্ছা নয় ষে গ্রতৃকে 
ছাড়িয়া দেশে যান। তাহারা সকলেই গৃহী। প্রভুর 
আজা গৃহস্থ গৃহসংসার ত্যাগ করিয়া! তাহার সঙ্গে 
থাকিতে পারিবেন নাঁ। গৃহী বৈষ্ণব গৃহে বসিয়া 
ভজন করিবেন। ইহাই প্রভুর উপদেশ। কাজেই 
গ্রতৃকে কেহ কিছু বলিতে পারিতেছেন না। প্রতুর 
সম্মুখে শ্রীমছৈতাচার্ধা,_তাহার পার্খেই শ্রীনিতানন্দ প্রভু, 
তাহার প্রেই ্রীবাসাদি ভকবৃন্দ বসিয়াছেন। প্রত্ৃ 
প্রথমেই সন্মান সহকারে শাস্তিপুরনাথকে সম্বোধন 
করিয়া কহিলেন “আচার্য্য! তুমি অগদ্গ্ুরু | 
রুপা করিয়া আচগ্ডালে কৃষ্ণভক্তি দান করিবে। তুমি 
কুণডক্তির ভাগ্ডারী। মূর্থ, নীচ দরিজ্, স্ত্রীলোক, 
চগ্ডাল যাহাকে দেখিবে তীহাকেই ুষ্ণনাম দিবে, 
এই-কার্ধাটি করিলেই আমি তোমার নিকট চিরদিন 
খণে আবদ্ধ থাকিব”?। শ্রীঅদ্বৈতপ্রতু কান্দিতে 
কান্দিতে প্রতবুর চরণে পড়িলেন। প্রতৃর আদেশ তিনি 
মত্তকে ধারণ করিয়া কৃতার্থ হইলেন। প্রেমাবেগে তিনি 
আর কথা কহিতে পারিলেন না। করুণাময় প্রভূ তাহার 
পর অবধৃত প্রীনিতাইটাদের শ্রীবদনের প্রতি করুপনয়নে 
চাহিয়া! কহিলেন, “জ্ীপাদ! তুমিও ইহীদিগের সঙ্গে 
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গৌড়দেশে যাও। তৃমি প্রেমদাতা! অনর্গল প্রেমতক্তি 
প্রকাশ করিয়! কলির জীবোদ্ধার কর, তোমার নিকটে এই 
আমার প্রার্থনা” (১)। শ্রনিত্যানন্দপ্রতু এই আদেশ 
শুনিয়া! কিছুক্ষণ নীরব রহিলেন। পরে অশ্রপূর্ণলোচনে 
প্রতৃকে কহিলেন, প্প্রভৃহে! আমি ত গৃহী নহি, আমি 
অবধূত সম্্যাসী। আমার গৃহ সংসার নাই, তুমিই 
আমার দব। তোমাকে ছাড়িয়া আমি কোথাও যাইতে 
পারিব ন। এ আদেশ আমাকে করিও না। নদীয়ার 
গৃহী তক্তবৃন্দকে বিদায় দিতে বসিয়া আমাকে লইয়া তুঙ্গি 
টান পাঁড়াপাড়ি করিতেছ কেন? ইহার মর্খ কিছু 
বুঝিলাম ন।। কপা করিয়া আমাকে ছাড়িয়া দাও; 


« আমাকে নদীয়ায় পাঠান, আর আমাকে বধ কর! একই 


কথা"। এই বলিয়া শ্রীনিত্যানন্দপ্রতৃ বালকের স্তায় 
উচ্চৈঃশ্বরে কান্দিয়া উঠিলেন। প্রস্ু ইহার উপর আর 
কোন উত্তর করিতে পাবিলেন না। শ্রীনিতাইঠাদের 
করুণ রোদনে সর্বভক্কগণ ব্যাকুলিত হইলেন। প্রভু তখন 
মুছু মধুরস্বরে শ্রীনিত্যানন্দপ্রতুকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 
*্রুপাদ ! তুমি তবে আরও কিছুদিন এখানে থাক। কিন্ত 
তোমায় গৌড়দেশে ফিবিয়া ঘাইতে হইবে। তোমাকে 
গৌড়দেশে পাঠাইবার বিশেষ কারণ আছে। সেকথা 
পরে তোমাকে বলিব” । আ্ীনিত্যানন্দপ্রভৃব মনে বিষম 
মন্দেহ উপস্থিত হইল। প্রভু কি উদ্দেশে তাহাকে বর্ধন 
করিবেন, এই ভাবিয়। তিনি আকুল হইলেন। প্রত 
ত্রাহার প্রতি আর না চাহিয়া শ্ীবানপপ্ডিতের নিকট যাইয়া 
ভীহাকে গাড় প্রেমালিঙ্গণদানে কৃতার্থ করিয়া তীহার 
গলদেশ ধারণপূর্বরক প্রেমা্রপূর্ণলোচনে মৃছধ ও করুণ 
বচনে গোপনে কহিলেন - 

তোমার ঘরে কীর্ভনে আমি নিত্য নাচিব। 

তুমি দেখা পাবে আর কেহ না দেখিবে ॥ চৈঃ চঃ 


(১) বচার্যোরে জাজ! দিল করিয়! সম্মান । 
আচগ্ডালাদি ঝকরিহ কৃফ ভক্তি দান ।। 
নিত্যাননে আজা! দিল বাহ গৌড়দেশে। 
অনর্গল প্রেমত্তক্তি করিহ প্রকাশে।। চৈং ৮ঃ 
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এই কথা বলিতে বলিতে প্রভুর মনে নবন্ধীপ ক্ষত 
হইল। নদীয়ার অতুল সম্পত্তির কথা মনে পড়িল। 
তাহার সংসার স্বখে। সকল কথাই একে একে মনে 
পড়িল। ছুঃখিনী জনরী, অনাখিনী ঘরণী, অর্ধমৃত 
আত্মীয়ন্বজন, শৃন্ত শ্রীবাসঅঞ্জণ, নিরানন্দ গঙ্গাতট, একে 
একে সকলি প্রভৃর স্তিপটে উদ্দিত হইল। তিনি 
প্রেমভরে কান্দিয়া আকুল হইয়। শ্রীবাসপপ্তিতকে ছঃখিনী 
জননীর কথ। তৃলিয়। কহিলেন, “পণ্ডিত! আমি সন্ন্যাসাশ্রম 
গ্রহণ করিয়া বড়ই কুকর্ম করিয়াছি। বৃদ্ধা জননীর সেব! 
ছাড়িয়া আমার কি ধর্ম হইবে? তাহাকে কষ্ট দিয়া 
আমীর কি ম্খ হইবে? আমি সর্বধন্ন নাশ করিষা 
সন্নাসী সাজিয়াছি! আমি পাগলের মু কার্য কবিয়াছি। 
আমার বৃদ্ধি নাশ হইয়াছিল, তাই এই অপকর্ম করিয়।ছি। 
পত্তিত! আমার জননী আমার বিরহে নাঁজানি কত 
ছুঃখই পাইয়াছেন। তিনি যে এই নিদারুণ দুঃখ সহ্য করিয়া 
বীচিয়। আছেন, ইহা কেবল শ্রীরুষ্ণের কৃপা মাত্র। 
কুপুত্র অবশ্তই হইতে পারে, কিন্তু কুমাতা কখনই হন না। 
পাগল কুপুত্ধের অপরাধ পিতামাত। কখনই লয়েন না। 
আমি জননীর কুপুত্র, পাগল সন্তান। তিনি কি আমার 
অপরাধ ক্ষমা করিবেন ন1? (১) পণ্ডিত! আমার 
দিবা, তুমি নবন্বীপে বাইয়া এসকল কথ! আমার 
ছুঃখিনী জননীকে বলিও এবং স্তাহার চরণে আমার কোটি 
কোটি দণ্ডবৎ প্রণাম জানাইয়া আমার শত অপরাধ ক্ষম! 
করাইও। পণ্ডিত! তুমি আমার পরম হিতকারী বন্ধু ! 
কপ করিল আমার এই উপকারটি করিও।” এই কথ। 


(১) তার সেব! ছাড়ি আমি করিয়াছি সন্যাস। 
" ধর্ম নহে কৈল আমি নিজ ধর্দব নাশ।। 
ভার প্রেমবশ আম, ভার সেবা ধর্ঘ। 
তাহা ছাড়ি করিয়াছি বাতুলের কর্ম ॥ 
বাতুল বালকের মাত! নাহি লয় দোষ। 
এত জানি মাত! মোরে মানিবে সন্তোষ | 
কি কাজ সন্গাসে মোর প্রেম নিজধন। 
যে কালে সন্ন্যাস হেল ছন্স ছেল মন!। চৈ; চঃ 








রী শীমন্মহা প্রভুর নীলাচল-লীল! । 


বলিতে বলিতে মাতৃভক্ত গ্রতুর কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া আসিয়া। 
তিনি দুই হস্তে শ্রীবাদপর্ডিতের গলদেশ জড়াইয়া ধরিয়| 
বালকের মত উচ্চৈংন্ববে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। 
শ্রীবানপঞ্ডিত স্থবীরের ন্তায় জড়বৎ বনিয়৷ রহিলেন। 
ঠাহার নয়নঘয়ে দরদরিত গ্রেমাশ্রধার! প্রবাহিত হইতে 
লাগিল। প্রতুর নয়নজলে স্তাহার নয়নজল মিলিত হইয়া 
সেখানে প্রেমনদী প্রবাহিত হইল। ভক্তবৃন্দ স্ত্রীলোকের 
মত, ব্যাকুল হইয়। সকলেই ফুপিয়া ফুপিন্া কান্দিতে 
লাগিলেন। সকলেরই বদনে বন্ত্র। কেহই আর প্রতুর 
প্রতি মুখ তুলিয়া! চাহিতে পারিতেছেন না। জীত্রীনবন্ধীপ- 
চক্রের আজ নবন্বীপের কথা মনে পড়িয়াছে,__ছুখিনী 
জননীর কথা মনে পড়িঘ়াছে._ অনাথিনী বিষ্টুপ্রিয়ার কথ! 
মনে পড়িয়াছে। এতদিন প্রতৃর শ্রীমুখে রুফকথা তিন 
অন্য কথ! কেহ শুনিতে পান নাই। এই চারিমানকাল 
প্রভূ কৃষ্ণকথারসরঙে মগ্ন ছিলেন] অন্ত কথা তাহার 
মনে স্থান পায় নাই । আজ তাহার এই বিপরীতভাব 
দেখিয়া ভক্তবুন্দের কোমল হৃদয় মথিত হইল। আদঙ্ি 
তাহারা স্থম্পষ্ট বুঝিলেন প্রভূ প্রকৃতই কগট সন্ন্যাসী। 
কিছুক্ষণ সকলে নীরব রহিলেন। প্রতৃও কিছু শান্ত 

হইলেন। তিনি অধোবদনে বপিয়। কি তাবিলেন। পরে 
প্রেমাবেগে শ্রবাদপপ্ডিতের গল! ধরিয়া! ক্রন্দন করিতে 
করিতে পুনরায় বলিলেন-_ 

নীলাচলে আছি মুগ তাহার আজাতে। 

মধ্যে মধ্যে আসিমু তার চরণ দেখিতে ॥ 

নিত্য যাই দেখি মুঞ্ তাহার চরণে। 

শ্ুত্তিজঞানে তিহে। তাহা সত্য নাহি মানে ॥ ৰ 

এই বঙ্গিয় প্রভূ প্রেমাবেশে বিহ্বল হইয়! উলিয়। 

পড়িলেন। তাহার মন আঙ্জ অন্যন্ত উত্তেজিত হইয়াছে। 
অন্তি গোপনীয় কথাও আজ তিনি মনে রাখিতে পারিতে- 
ছেন না। ভক্কের নিকট ভগবানের লুকাইবার কিছুই 
নাই। তিনি অকপটে প্রীবাস পণ্ডিতকে আজ ত্বাহার 
মনের কথা বলিতেছেন। লুকাইবার কথা হটে, কিন্ত 
প্রভ্‌ আজ আর কিছুই গোপন রাখিলেন ন|। সর্বসমক্ষে 


নীলাচল হইতে নদীয়ার ছঞ্জবৃন্দের বিদায় । 


সাত্ৃভক প্রভূ শচীমাতার মহিমা কীর্তন করিয়া আত্ম- 
প্রকাশ করিলেন। সকলেই আজ প্রতুর শ্রীমুখেই তীহার 
ভগবতার অপূর্ব কথা শুনিলেন। প্র শ্রীবাদ পণ্ডিতকে 
কছিলেন "পণ্ডিত! শুন একদিনের কথা বলি। এই 
গত বিজয়! দশমী দিনে ছুঃখিনী জননী আমার নবন্বীপে 
বসিয়া কি করিলেন-শুন। তাহার মনতৃষ্টির জন্থ আমিও 
কি করিলাম, তাহাও বলিতেছি শুন। এসকল বড় গন 
কথ|।। তোমরা আমার একান্ত অন্তরঙ্গ ভন, আমার 
লুকাইবার কিছুই নাই। তাই বলিতেছি, নবদ্বীপ 
ঘাইয়! আমার পরম পূজনীয় জ্বননীকে ওসকল কথা বলিয়া 
তাহার প্রত্ভীতি অন্মাইও (১) তিনি আমার মায়ায় আবদ্ধ, 
পুপ্রন্গেহে তিনি একান্ত বিহ্বল । এসকল কথা তাহার 
বিশ্বাস হইবে কি না সন্দেই।” এই বলিয়া প্রভু মধুর 
বচনে বলিতে লাগিলেন,__ 

একদিন শাল্যন্্ ব্যঞ্জন পাচ সাত। 

শাক, মোচাঘণ্ট, ত্র পটোল, নিম্বপাত ॥ 

লেন আদাথণ্ড, দখি, দণ্চ, খগুপার। 

শাল গ্রামে সমর্পিলেন বছ উপহার । 

প্রসাদ লইয়া কোলে করেন ক্রন্দন । 

নিমাইয়ের প্রিয় মোব এসব ব্যঞ্জন॥ 

নিমাই নাহিক ঘরে কে করে ভোজন। 

মোর ধ্যানে অক্চজলে ভরিল নয়ন ॥ 

ঈ্জ যাই মুগ সব করিম ভোজন । 

শৃণ্ত পাত দেখি অশ্রু করিয়া মার্জন ॥ 

কে অন্ন ব্ঞ্জন থাইল শূম্ত কেন পাত। 

বাল গোপাল কিব! খাইল সব ভাত। 

কিবা মোর মনঃ কথায় ভ্রম হয়া গেল। 

_ কিবা কোন জন্ত্ব আদি সকল খাইল॥ 
কিবা আমি ভ্রমে অক্র গাতে না বাড়িল! 
এন্ত চিস্তি পাক পাত্র যাইয়া দেখিল | 








(9 এই বিজয়! দশশীতে হৈল এই রীতি। 
কা্াকে পুষ্টি সার করাইহ দ্রীতি ॥ চৈং ৮: 


১০, 


অন্ন ব্যঞ্চন পূর্ণ দেখি সকল তাজন। 

দেখিয়া সংশয় কিছু চমৎকার মন ॥ 

ঈশান দ্বারায় পুনঃ স্থান লেপাইল। 

গুনরপি গোপালেরে অন্ন সমপ্পি্স ॥ 

এই মত যবে করেন উত্তম রন্ধম। 

. মোরে খাওয়াইতে করেন উৎকণ্ঠা ক্রনান ॥ 
তার প্রেমে আমি আমায় করায় ভোজমে। 
স্তরে মানয়ে সখ বাহ্যে নাহি মানে ॥ 66ঃ চঃ 
এক্ট কথা বলিতে বলিতে প্রেমাবেগে বিহ্বল হইয়! 
পড়িলেন, আর তিনি কথা কহিতে পারিলেন না। জীবাস 
পণ্ডিত ত্বাহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন। তাহার বক্ষে 
ধন প্রাণগৌরাঙ্গকে বক্ষে কবিয়া তিনি প্রাণ জুড়াইলেন। 
নয়নজলে প্রভুর শ্রীমঙ্গ বিধৌত করাইলেন। শ্রীবাস- 
পণ্ডিতের মনে আক্জ শচীমাতার ভাব আসিল। তিনি 
পরম স্নেহভরে প্রতুর শ্রীঅঙ্গে হ্ত বুলাইতে লাগিলেন 
এবং অঝোর নয়নে ঝুরিতে লাগিলেন। | 
এক্ষণে প্রভুর এই অপূর্ব কথাগুলির একটু বিচার 

করিব। প্রভূ ষে স্বয্নং ভগবান, অঙ্থরাগী ভকের অন্ত 
রাগের ডাকে তিনি ঘে স্থির থাকিতে পারেন না, তাহা! 
তিনি নিজ শ্রীমৃথে স্বীকার করিলেন। শচীমাতা 
পরম অন্থরাগভরে শ্তদ্ধ বাৎসল্যভাবে ্রীগৌরান্গ 
ভঙ্গন করেন। তাহারও গৃহে শ্রনারায়ণদেব আছেন, বাল 
গোপান মূর্তি আছেন। তাহাদিগের পৃজা ভোগ সরুকি 
হয়। শ্রুচীমাত! বিজয়াদশমীর দিন উত্তম উত্তম অনব্যঞ্জন 
রন্ধন করিয়। গৃহদেবতার ভোগ দিলেন বটে, কিন্তু তাহার 
সর্যাসীপুত্র নিমাইকে মনে পড়িল। নিমাই যাহা ভাল- 
বাসেন তিনি সেই সেই ভ্বব্যে ঠাকুরের ভোগ দিয়াঞ্ছেন। 
ঠাকুরের তোগ উপলক্ষ্য মাজ। নিমাইর প্রীতির জন্তই তাহার 
মন উৎ্কতিত। "আহা ! নিমাই আমার এই সকল 
শাকব্যঞ্জন, প্রভৃতি ভালবাসিত,--ষদি নিমাই ামার আজ 
এখানে থাকিত, তাহা হইলে নিমাইকে [এই স্ষল জবা . 
খাওয়াইয়া আমার মনে কত সখ হইত” ইহাই শচীমাতার 
ধান। ইহাকেই বলে অঙ্থরাগ ভঙজন। ভাল ভ্তব্য 


৩১৪ 


দেবতাকে তোগ দিয়া অবশ্ত সুখ হয়। প্রাকতচক্ষে তিনি 
খান না, ইহ! দেখিয়। হুঃখ হয়। যদি তিনি খান, আর যদি 
তাহা দেখিতে পাওয়া বায়, তাহ! অপেক্ষা স্থখ আর নাই। 
নিমাইকে শচীষাতা তাহার ইষ্টদেব অপেক্ষাও ভালবাসেন; 
কিন্তু নিমাই যে তাহার ইষ্টদেব, সর্ধদেবতার পুজা স্বয়ং 
স্তগবান, তাহা শচীমাতার মনেই হয় না। কারণ তাহার 
ভজন এশ্বর্যগন্ধহীন। নিমাইকে ভগবান বলিলে তাহার 
মনে মনে রাগ হয়। তিনি মনে করেন ইহাতে ত্বাহার 
পুত্রের অকল্যাণ হইবে। 
আগৌরভগবান স্পষ্টই বলিলেন তাহার ছঃখিনী 

জননী যখন ঠাকুরের ভোগ লাগাইয়। প্রসাদ জ্রোড়ে করিয়া 
পুজের ধানে বসিলেন, মাতৃভক্ত পুত্র নীলাচলে আর স্থির 
থাকিতে পারিলেন না। তিনি নবদ্বীপে আমিলেন,__ 
জননীর মনস্তর্টির জন্ত প্রসাদ ভোজন করিলেন, কিন্ত 
সাক্ষাৎ দেখা! দিলেন না। সুম্্ দেহে এসকল কার্ধ্য 
করিলেন, কিন্তু অন্রাগ ভজ নকারী ভক্তবৃন্দ শ্রীভগবানের 
এইকপ এশ্বর্ষযপূর্ণ কপালাভে সন্তষ্ট হন ন।। তাহারা বলেন 
"খ্রভগবান আসিয়া তাহাদিগের সহিত কথ! কহিবেন। 
তাহাদিগের মুখে অহ্থরাগপূর্ণ কথা শুনিবেন, তাহা- 
দিগের প্রদত্ত ভদ্ষি-উপহার ম্বহত্তে গ্রহণ করিবেন, 
তাহাদের পরম যত্বে সংগৃহীত ভক্ষ্য জ্রব্যাদি সম্মুখে বলিয়া 
ভোজন করিবেন,আর মধুর বচনে কহিবেন “উত্তম হইয়াছে, 
আরও দাও*। ইহাই শ্রভগবানের প্রেমান্গুরাগী ভক্তের 
ভজন-প্রধালী। অঙন্গুরাগের ভাকে শ্রীভগবানকে আসিতেই 
হয়। শচীমাত। পরম অন্থরাগে ডাকিলেন, শ্ীগৌরভগ- 
বানকে যাইতেই হইল, পরম গ্রেহাঙ্থরাগভরে তিনি 
কান্দিতে কান্দিতে মনে করিলেন-- 

*নিমাইর প্রিয় মোর এসব ব্যঞ্জন । 

নিমাই নাহিক ঘরে কে করে ভোজন। 

অমনি তক্তবৎসল গ্রতৃকে ভোজন করিতে আসিতে 

হইল। এ্রভগবানে এইক্প পরম! প্রীতির নাম অন্রাগ 
ভজন । প্রভু বলিলেন 

“তার প্রেমে আমি আমায় করায় ভোজনে*। 





জীত্রীমন্মহা প্রভুর নীলাচল-লীল। ৷ 


শচীমাতা বাৎসল্যক্ষেহে আবদ্ধ হইয়া ভক্তবংসল 
প্রতৃকে নীলাচল হইতে নবন্ধীপে আসিয় তাহার অনস্তষ্টির 
জন্ত ভোজন করিত্চে হইত। প্রভু মাতৃভক্ত শিরোমণি, 
তাহার প্রতি শচীমাতার বাৎসল্যভাব অতুলনীয়। প্রত 
ষ্দিও মাতৃআজ্ঞায় নীলাচলে থাকেন, কিন্তু তাহার 
জননীকে দেখা দিতে নিত্য নবধ্বীপে যান, একথা তিনি 
স্বমুখে বলিলেন । 

“নিত্য ষাই দেখি মুঞ্চি তাহার চরণে*। 
এই ষে প্রভৃর নীলাচল হইতে নিত্য নবদ্ধীপে যাওয়া, 
ইহা লৌকচক্ষে অলৌকিক বোধ হইলেও অবিশ্বাসের 
কোন কারণ নাই। শ্রীভগবান সর্ধজআ সকল সময়েই 
অবস্থিত। ভক্তের ডাকে তিনি স্থির থাকিতে পারেন 
ন!। ভক্তবুন্দ যেখানে শ্রভগব'নের নাম কীর্ঘন করেন, 
সেখানে তিনি উপস্থিত হন (১)। শচীমাতার অন্থরাগের 
ডাকে প্রত নবন্বীপে যাইবেন, ইহা! অসম্ভব কিছু নহে। 
শচীমাত৷ শ্রীভগবানের বৈষ্ণবী মায়ার অভিভূত হইয়া 
কিছুই বুঝিতে পারেন না। তিনি মনশ্চক্ষে সকলি 
দেখিতে পান, ধ্যানস্থ হইলেই প্রিয়তম পুন্রকে সর্বদাই 
সম্থে দেখিতে পান; মনে বাসনা করিলেই সে বাসন। 
তৎক্ষণাৎ পূর্ণ হয়; ইহা তিনি বুঝিতে পারেন। কিন্ত 
বাহ দৃষ্টিতে অন্বন্পপ তাব বোধ হয়। ইহাতে শচীমাতার 
মন বুঝে না। ইহাই শ্রীভগবানের লীলারহস্ত। অন্তরে 
শচীমাতার স্থখ আছে, কারণ তাহার প্রিয়তম পুঞ্রকে 
সর্বদাই অন্তরে দেখিতে পান, কিন্তু বহিদৃ্টিতে দেখিতে 
পান না, ইহাই কাহার হছ্‌ঃখের কারণ। তাই প্রত 
বলিলেন ” 
“অন্তরে মানয়ে স্থখ বাছে নাহি মানে *। 

এ সকল ভঙ্গন-কথ! নিগৃঢ় রহন্তপূর্ণ। শ্রীতগবানের 
লীলাকথায় অকপট বিশ্বাস না থাকিলে ইহার মর 
স্বদয়জ্ম কর] হূঃসাধা। 





(১) নাং বসামি বৈকৃষ্ঠে যোগীদাং হৃদয়ে নচ। 


সন্ত বর গায়ত্ি ভর ভিঠামি নায়দঃ|| 
... মারদীয় পুরাণ। 
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নীলাচল হইতে নদীয়ার গ্তবৃলোর বিদায়। 


্রদ্থ উবাসপঙ্ডিতের ক্রোড়ে বিহ্বল হইয়া পড়িয়া 
আছেন। গোবিন্দ প্রভুর ইঙ্গিতে রাজা প্রতাপরজ্জপ্রদত্ব 
পট্টবস্ত্র খানি হস্তে করিয়! দাড়াইয়া আছেন। নানাবিধ 
জগন্মাথদেবের প্রনাদ গ্রতৃ আনাইয়াছেন। জননীকে 
নবন্ধীপে পাঠাইবেন। কিছুক্ষণ পরে প্রতু আত্মসন্বরণ 
করিয়। শ্রীবাসপত্ডিতের হস্ত ধারণ করিয়। কান্দিতে 
কান্দিতে বলিলেন. 

এই বন্ত্র মাতাকে দিহ এসব প্রসাদ। 
দণ্ডবৎ করি আমার ক্ষমাইহ অপরাধ ॥ 

এই কথা কয়টা বলিতে বলিতে প্রেমাবেগে প্রভুর 
কঠরোধ হইয়া গেল । প্রেমাবেগে তিনি আর কথা 
কহিতে পারিলেন না। 

এখানে শ্রীগৌর-বিষুপ্রিয়া ভজন সম্বন্ধে ছই একটা 
কথ] বলিব। রাজা প্রতাপকুদ্্র প্রতুর একজন অন্থ্রাগী 
ভক্ত । তিনি গ্রত্থৃকে যে বছমূল্য সাড়ী দিয়াছেন, তাহা 
প্রভুর জন্ত নহে। রাজ জানেন প্রত্বর পরমানুন্দরী 
নবীন ঘরণী গৃহে আছেন। তাহার সেবা বহু ভাগ্যে 
লাভ হয়। শ্রগোরাঞ্জভজনে তাহার বক্ষ বিলাসিনীকে 
বাদ দিলে ভজন পরিপূর্ণ হয় না। যুগল ভজন পরিপূর্ণ 
ভজন। এই যে স্ুবর্ণনূত্ গ্রন্থিত বন্ধমূণ্য পটবন্ত্র ধানি 
রাজা প্রভৃকে সেদিন জক্মাষ্টমী উপলক্ষে দিলেন, ইহার 
কারণ, নবদ্বীপের ভক্তবৃন্দ আসিয়াছেন, তাহাদের সঙ্গে 
প্রভু অবস্তই, এই বস্ত্রধানি নবন্বীপে পাঠাইবেন। ইহা 
নবদ্বীপে যাইলে গৌরবক্ষবিলাসিনী শ্রীবিষুপ্রিয়াদেবার 
শ্রীক্ষে উঠিবে, ইহাতে শ্রীগৌরাঙ্গপ্রিয়ার শোভা- 
সৌন্দরধ্য বৃদ্ধি হইবে? শচীমাতা। ইহা দেখিয়া মনে স্ব 
পাইবেন। রাজ গ্রতাপকুত্র প্রতুর অস্থুরাগী ভক্ত, ভক্ত- 
বাঞঙ্াকল্পতরু প্রীগৌরভগবান ভজের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ 
করিলেন। 

আর একটী কথা, জ্রীমতি বিকুপ্রি্জা দেবীর 
মনেও ইহাতে স্থখ হইবে); কারণ তিনি গ্রত্ুর বিরহ. 
জালায় জঞ্জরিত, তাহার প্রাপবন্লভ তাহাকে স্বরণ করি- 
যাছেন, এই বু মূল্য বঙ্জ তিনি তাহার জন্ত পাঠা ইয়াছেন, 
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ইহা মনে করিয়া বিরহবিধুর! প্রিয়াজির প্রাণে আনন্থ 
হইবে। তিনি এব প্ররিধান করুন, আর নাই করুন, 
ধতৃদত্ত উপহার তাহার পক্ষে পরম অমূল্যধন। রাজা 
প্রতাপরুত্্র শ্রীগোরাঙ্গ প্রত্তুর কূপালাভ করিয়াছেন, এক্ষণে 
গৌরবক্ষবিলাদিনী প্রবিষ্ণপ্রিয়াদেবীর জ্চরণ-কপালাতে 
ব্গ্র হইয়া মনে মনে অনেক চিত্ত করিয়া প্রতৃকে 
এই বহুমূল্য বন্তধানি দিয়াছেন। প্রতি বৎসরট জন্মাষ্টমী 
উৎসবে তিনি গ্রতৃকে এই উদ্দেশে একখানি করিয়া বনু 
মূল্য পষ্টসাড়ী দিতেন এবং সেই সাড়ী প্রতু বিষণ 
প্রিয়া দেবীর জন্ত জননীর নাম করিয়া নবন্বীপে পাঠা- 
ইতেন। রাঙ্জা প্রতাপরত্্র নদীয়াযুগলভজনানন্দী, এইরূপে 
শীত্রীগৌরবিষ্ুপ্রিয়া, যুগলভঞ্জনে তাহার মন নিবিষ্ট 
হইল। ইহা প্রস্তর কৃপাতেই হইল। রাজা প্রতাপ- 
রুষ্ধের মত ভক্তিমান্‌ রাঙ্জার ্রীবিস্ু্রিয়তত্ব বুঝিতে 
আর বাকি রহিল না। তিনি তাহার মানসমন্দিরে 
নদীয়াযুগল শ্রী ্রগৌর-বিষু-প্রিয় মূর্তি গরতিষ্ঠ। করিলেন। 
শী্রগৌরাঙ্গন্থদরের বামে শ্রীমতি বিষ্ুপ্রিয়াদেবীকে 
বসাইয়! ধাহার! শ্রীগৌরাঙ্গের যুগল ভজন করেন, তাহা" 
দ্রিগের বড় সৌভাগা। এ মৌভাগয কোটির মধ্যে এক 
জনের ঘটে। শ্রীগৌরাঙ্গের মধুর ভজন তাহার বিশিষ্ট 
রুপাপাততর মহাজনগণ প্রবর্তন করেন। ঠাকুর নরোত্তম 
দাস প্রিয়াসহ আ্ীগৌরাঙ্গ প্রভূর যুগলবিগ্রহ খেতারিতে 
প্রথম প্রতিষ্ঠা করেন। এই উপলক্ষে যে মহাষহোৎসব 
হয় তাহাতে শশ্রজাহ্‌ব। গোস্বামিনী, প্র ্ীঅচ্যতানন প্রত, 
এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রধান প্রধান আচার্ধযবর্গ 
সকলেই যোগ দিয়াছিলেন। ্রীপ্রগৌর-বিষ্ুপ্রিয়ামুগল 
ভজন গৃহী বৈষ্ণবের পক্ষে সর্বমজল প্রদ। জীঞ্ীলক্মীনারা' 
ঘ়পের ভ্থায় গৃহে গৃহে সর্ব গৃহী বৈফবের বাস-মক্দিরে 
নদীয়াযুগলমৃতি প্রতিষ্ঠিত ও পূজিত হইলে সর্ব্ব অমঙ্গল দর 
হইবে, গৃহে চিরশাস্তিরূপ! লক্ষমীদেবী বিরাজ করিবেন । 
কুপাময় পাঠকবৃন্দ! এক্ষণে একবার প্রতৃর “নিকটে 
আন্ুন। তিনি এক্ষণে কথঞ্চিৎ স্থস্থির হইয়াছেন। 
্রবাসপঞ্জিতকে তদবন্থায় রাখিয়া তিনি রাখব পঞ্ডিত্তের 
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প্রতি করুণ নয়নে চাহিয়া কহিলেন “রাঘব! তোমার 
নিষ্ঠা ভক্তি ও শ্ুদ্ধপ্রেষে জামি চিরদিন আবদ্ধ আছি ।” 
রাঘব পণ্ডিত. অধোধ্দনে ঝুরিভেছেন। আত্ম-প্রসংশা 
তাহার ভাল লাগিল না। তিনি মর্দদে মরিয়া রহিয়াছেন। 
প্রভৃকে ছাড়িয়া গৃহে ধাইতে হইবে, ইহা অপেক্ষা ঠাহার 
মরণ মঙ্গল, তিনি ইহাই ভাবিতভেছেন। প্রত যে তাহার 
প্রসংশ। করিলেন তাহা শুনিবার তাহারঅবসর নাই, ভক্ত- 
বৎসল প্রস্থ আমার শতমুখে ভক্তমহিম! কীর্তন করেন । 
তিনি রাৰ পঞ্ডিতের মনোভাব বুঝিলেন। উপস্থিত 
ভক্তবৃন্দের প্রতি করুণ নয়নে চাহিয়া তাহার কষ্ণভক্তির 
বিস্তৃত বিবরণ কহিতে লাগিলেন-- 

ইহার কৃষ্ণসেবাঁর কথা শুন সর্বজন । 

পরম পবিজ্র সেবা অতি সর্বোতম ॥ 

আর জ্্রব্য রঙ্ন শুন নারিকেলের কথা । 

গাঁচ গণ্ডা করি নারিকেল বিকার যথাতথা ॥ 

বাটিতে কত শত বৃক্ষ লক্ষ লক্ষ ফল। 

ভথাপি শুনেন যথা মিষ্ট নারিকেল | 

এক এক ফলের মূল্য দিয়া আনে চারি চারি জন। 

দশ ক্রোশ হৈতে আনায় করিয়া যতন ॥ 

প্রতিদিন পাঁচ সাত ফল তোলাইয়।। 

স্থশীতল করিতে রাখে জলে ডুবাইয়!॥ 

ভোগের সমস্ব পুনঃ ছুলি শঙ্খ করি। 

কষে সমর্পণ করে মুখে ছিত্ত্র করি ॥ 

কচ সেই নারিকেল জল পান করি। 

'ফতু শৃন্ত ফল রাখেন কতৃ জল ভরি । 

জল শৃন্ত কল দেখি পণ্ডিত হরবিত। 
পু ফল তানক্দি শশ্ত কৈল সৎপারে পূরিত | 

শশ্ত সমর্পিয়া করে বাহিরে ধেয়ান । 

শশ্ত খাঞা রুফ্ করে শৃন্ত ভাজন ॥ 

কত শশ্ত খাঞ্া পূর্ণ পাত্র ভরে শাসে। 

শ্রদ্ধা বাড়ে পঞ্চিতের প্রেমসিন্ধু ভাসে । 

একদিন দশ ফল সংস্কার করিয়া । 

তোগ লাগাইতে সেবক আইল লইয়া ॥ 


অবনর নাহি হয় বিলম্ব হইল। 

ফল পাত্র হাতে পেবক হ্বারে রহিল ॥ 

দ্বারের উপর ভিভে হো হাত দিল। 

সেই হাতে ফল ছু'ইল পণ্ডিত দেখিল ॥ 

পণ্ডিত কহে দ্বারে লোক করে যাতায়াতে । 

তার পদধূলি উড়ি লাগে উপর ভিতে॥ 

সেই তিতে হাত দিয়া ফল পরশিলা। 

কুষণ যোগ্য নহে ফল অপবিক্র হৈল! ॥ 

এত বলি ফল ফেলে প্রাচীর লঙ্ঞিয়। । 

এঁছে পবিত্র প্রেমসেব! জগৎ জিনিয়। ॥ 

তবে পবি্র নারিকেল সংস্কার করাইল। 

পরম পবিজ্র করি ভোগ লাগাইল ॥ 

এই মত কল! আত্র নারিকেল কাঠাল। 

বাহ! ধাহ! দুর গ্রামে শুনে, আছে ভাল । 

বনু মূল্য দিয়। আনি করিয়া যতন। 

পবিত্র সংস্কার করি করে নিবেদন ॥ 

এই মত ব্যঞ্জনের শাক মূল ফল। 

এই মত টিঁড়া হুজ্দুম সন্দেশ সকল । 

এই মত পিঠা পান! ক্ষীর ওদন। 

পরম পবির আর করে সর্বোত্তম ॥ 

কাশন্দি আচার আদি অনেক প্রকার । 

গন্ধ বস্ত্র অলঙ্কার সব দিব্য সার॥ 

এই মন্ত প্রেমসেব! করে অনুপম | 

যাহা দেখি সর্ব লোকের জুড়ায় নয়ন ॥ চৈঃ চঃ 

এই কথা বলিয়া ভক্তবৎসগ্ প্রত রাঘব পণ্ডিতকে 

গাঢ় প্রেমালিঙ্কনদানে কতা করিলেন। রাঘব লঙ্ঘায় 
মরমে মরিয়া গেলেন এবং কান্দিয়া আকুল হইলেন। এই 
রাঘব পণ্ডিত প্রতৃর একজন অনুরাগী ভক্ত। প্রতিব্সর 
“রাঘবের ঝালি” নীলাচলে আসিত। তাহার তক্তিমতী 
বিধবা ভগিনী দম্যন্তী প্রভুর জন্য নানাবিধ খান্ত বন্ত 
প্রস্তুত করিয় নীলাচলে পাঠাইতেন। তাহার বিবরণ 
পরে বলিব। রাধব পঙ্ডিতের নিবাস ছিল পাট 
পানীহাটিতে। এই মহাপু্ষের গৃহে, পানিহাটিতে 


নীলাচল হইতে নদীয়ার ভক্তবৃন্দের বিদায় । 


শঞ্রনিত্যানন্দপ্রতূর অভিষেক হয়। রাঘব পণ্ডিতের 
প্ীনিত্যানন-গ্রীতি অতুলনীয়।, ইষ্ঠার বাটির জন্বীর বৃক্ষে 
কদগ্ পুষ্প ফুটিয়াছিল। সেই কদন্ব পুষ্প দ্বারা গ্রীনিত)ানন্দ 
প্রভূর আদেশে তাহার অভিষেক কার্ধয সম্পন্ন হয়। রাঘব 
পণ্ডিতের ভক্কিমতী ভগিনী দময়ন্তীদেবী প্রত্াহ গৌব 
নিত্যানন্দের ভোগ রন্ধন করিতেন। তিনি রদ্ধনে অতি. 
শয় সুনিপুনা ছিলেন । 


রাঘবের গৃহে রান্ধে রাধা ঠাকুরাণী। 

দুর্বাসার ঠাই তিহো প্লাইয়াছেন ববে । 

অমৃত হৈতে তব পাক অধিক মধুবে ॥ চৈ: চঃ 

রাঘবকে ছাড়িয়া প্রত শিবানন্দ সেণেব প্রতি চাহি- 
লেন। শিবানন্দ সেনের বাস কাঞ্চনপাড়া। তিনি 
প্রতুর একান্ত অন্রক্ত ভক্ত । শ্রীগোরাঙ্গচরণ ভিন্ন তিনি 
অন্য কিছুই জানেন না। তিনি গৃহস্থ হইয়াও উদাসীন। 
বিষয় তাহাকে ম্পর্শ করিতে পাবে না। তিনি অনাসক্ত 
হয়! সংসার করেন। ইহার পৃত্র শ্রীপাদ কবিকর্ণপুর 
গোম্বামী। তিনি প্রতুর পদান্ুঠ লেহন করিবাব সৌভাগ্য 
পাইয়াছিলেন। এই কৃপাসিক্ধ মহাকবি শ্রীচৈতন্ত-চরিত 
মহাকাব্য এবং শ্রীচৈতন্তচন্দরোদয় নাটক প্রভৃতি শ্রীগ্রন্ 
( লিখিযা শ্রীগৌরাঙ্গলীলা বর্ণনা করিয়াছিলেন। এসকল 
নীলাকথা যথাস্থানে বর্ণিত হইবে । 
করুপাময় প্রভু শিবানন্দ সেনের প্রতি চাহিয়া! কহি- 

লেন ”“শিবানন্দ ! শরীরের ইচ্ছায় তৃমি দশক্গনকে প্রতি- 
পালন করিতে সক্ষম। তুমি আমাব একান্ত মন্ুগত নিজ 
জন। তুমি প্রতিবংসর আমার এই নদীয়ার ভক্তবৃন্দকে 
সঙ্গে করিয়। নীলাচলে লইয়া আসিবে, এবং পথে তাহাদের 
যাহাতে কোন কষ্ট ন| হয়, তাহা দেখিবে (১)।” শিবানন্দ 
সেন প্রত্তুর চরণে মস্তক নত করিয়া ত্ৰাচার আজ্া 
শিরোধারধ্য করিলেন । সেখানে মুকুন্দের অগ্রজ বাস্থদেব 
দত্ত বসিয়াছিলেন। তিনিও কাঞ্চনপাড়াবাসী, স্ুতরাং 





১। প্রত্তি বর্ষ সব আমার ভক্তগণ নৈঞ । 
গুঙ্িচায়ে আনবে নব পালন করিয়।।। 


৯৪ 


চৈ চঃ 


৩১৩ 


শিবানন্দ সেনের প্রতিবেশী । বাহদেব দত্ত পরম উদার 
চরিত লোক ছিলেন। তাহার “্যত্র আম তন্ত্র ব্যয়” এই 
রীতি ছিল। এক কপর্দকও তিনি সঞ্চয় করিতে জানি- 
তেন না। প্রতু তাহা ভক্তবুন্দের সম্বপ্ধে সকল সন্ধানই 
রাখেন। শিবানন্দ সেন সম্পাত্বশালী গৃহস্থ । বাস্থদেব 
দত্তের গতিবেশী। প্রস্থ শিবাননদ সেনকে কহিলেন 
“শিবানন্দ ! তোমাকে আর একটি কথা বলি শুন, এই 
বাসুদেব দত্তেব প্রতি তুমি কিঞ্চিৎ দুটি রাখিবে।” 
এই বলিয়া ভক্তবংসল পড় কের গ্রণ গাইতে আরগ্ত 
করিলেন যথা শ্ীচৈতন্ত চরি শামুতে-_ 

পরম উদ্রাব ইহ যে দিনে যে আইসে। 

সেই দিনে বায় করে নাহি গাখে শেষে ॥ 

গৃহস্থ হয়েন হো চাহিয়ে সঞ্চয়। 

সঞ্চয় না কৈলে কুচু্ঘ ভরণ না হয়॥ 

ইহার ঘবেব "মায় ব্যয় সব তোমার স্থানে । 

সবথেল (২) 5ঞ। তুমি করিহ সমাধানে ॥ 

শিবানন সেন মহানন্দে "তুব আদেশবাণী শিরো- 

ধার্ধ্য করিয়া লইলেন। দয়াময় প্রত বাস্থদদেষের গুণ 
গাইতে সহম্ন বদন লইলেন। তিনি বাস্থদেব দত্বকে 
গাঢ় প্রেমালিঙ্গম দানে কৃতার্থ করিলেন। 

তবে বাণদেবে প্রত করি আলিঙ্গন। 

তার গুণ কে হঞা সহঅ বদন ॥ ঠ5£ চঃ 

বাস্থদেব দন্ত প্রকুব শ্ীমুখে নিজ গুণকীর্তন শ্রবণ 

করিয়া একেবাবে মরমে মরিয়া যাইলেন, লজ্জায় অধো- 
বদন হইয়া প্রন্থুর শ্রীগরণ ধারণ করিয়। কান্দিতে কান্দিতৈ 
কহিলেন*- 

জগত ভারিতে গ্রতু ভোমার অবতার। 

মোর নিবেদন এক কর অঙ্গীকার ॥ 

করিতে সমর্থ গ্র্থ তুমি দয়াময় । 

তুমি মন কর যদি অনায়াসে হয়। 

জীবেব ছু:থ দেখি মোর হৃদয় বিদরে। 

সর্বজীবের পাপ তুমি দেহ মোর শিরে ॥ 

₹। বাবনিক তামা, অর্থ তত্ব বধারক। 


9১৪ 


জীবের পাপ লঞা মু করি নরক ভোগ। 
সকল জীবের প্রত! ঘুচাও ভব-রোগ ॥ টৈঃ চঃ 
বাস্দেব দত্ত শ্রাগেরাঙ্গ গ্রতুর পরম অনুরাগী ভক্ত। 
প্রতুষে জীবৌদ্ধারের জন্য ভিখারী সঙ্্যাসী সাজিয়াছেন, 
তাহা তাহার ভাল লাগে না। তিনি যে দেশে দেশে 
যাইয়৷ হরিনাম কার্জন করিয়া! জীবের পাপ নাশ করিতে- 
ছেন এবং এই কার্যোর জন্ত অক্লান্তভাবে দিবানিশি 
পরিশ্রম করিতেছেন, ইহা বাস্থদেবেব আব সহ্থ হইতেছে 
না। তিনি প্রভুর তত্ব বুঝিয়াছেন প্রত ষে সর্ববশক্তি- 
মান স্বয়ংভগবান তাহা তিনি উত্তমরূপে বুঝিয়াছেন, 
সর্ধজীবের পাপনাশ কার্ধাগার লইয়৷ প্রত যে নদীয়ায় 
অবন্দীর্ণ হইয়াছেন, তাহাও তিনি জানেন। এই কার্ধাটি 
যে অতীব গুকতব, তাহাও বাস্থদেব জানেন। প্রভূ 
কেন এত কষ্ট ম্বীকার করবেন? কলিহত জীবের 
জন্ত গ্রভৃর দুঃখ ও কষ্ট দেখিয়৷ বাস্থদেবের হৃদয় মথিত 
হইল। তিনি বিশেষ রূপে জানেন প্রতৃ স্বর শক্তিশালী। 
তিনি ইচ্ছা! করিলেই তাহার নিজের কষ্ট এবং জীবের হুঃখ 
সকল একদণ্ডেই বিনাশ করিতে পারেন। গৌরভক্তবর 
বান্ছদেবের প্রাণে এটি অপূর্ব বাসনায় উদয় হইল, মনে 
একটি অদ্ভুত ভাবের উদয় হইল, নেই অপূর্ব বাসনাটি 
এই-- 
"জীবের পাপ লঞা মুঞ্চি করি নরক ভোগ * 
এব্ধপ অপূর্ব বাসনা, কখন কাহারও মনে উদয় হই- 
প্াছেকি? ভক্তি জগতে ইহ। এক মভিনব বস্ত। ভক্ত 
হৃদয়ের এই মভিনব বাদন! একটি সম্পূর্ণ নৃতন বস্ত। 
এক্ধপ বানা বাহ্থদেবের মনে উদয় হইল কেন? তিনি 
দেখিলেন ত্বাহার সর্বন্ধধন জীবনের জীবন, শ্রীগোরাঙ্জ 
প্রতু জীবের পাপনাশ ক্মভার লইয়! বড় বিব্রত হইয়। 
পড়িয়াছেন, তাহার মনে স্থখ নাই, 'পরিধানে বস্ত্র নাই, 
উদরে অল্প নাই, দিবানিশি জীব-ছুঃখে তিনি কান্দি- 
তেছেন, এবং অক্লান্ত পরিশ্রমে জীবের ভব-ঘঃখ মোচন 
করিতেছেন। তিনি গৃহনংসার ত্যাগ করিয়াছেন, 
নদীয়ার ভোগবিলাস তুচ্ছ করিয়৷ পথের ভিখারী হুইয়া- 


উস্ীমন্মস্া প্রভুর নীলাচল-লীরা। ৷ 


ছেন। কলির জীবের পাপরাশি নাশের জন্ত তিনি সর্ঝ 
ত্যাগী হইয়। কঠোর বৈরাগ্যধশ্ম আচরণ করিতেছেন। 
ইহা বান্থদেবের মত অন্করাগী ভক্তের প্রাণে সহ হইল না। 
তিনি প্রতৃর চরণ কমলে নিপতিত হইয়! কান্দিতে কান্দিতে 
অকপট হৃদয়ে একটি অপূর্ব প্রার্থন। করিলেন __ 

“সর্ব জীবের পাপ তুমি দেহ মোর শিরে”। 

বাস্থদেব জানেন প্রভূ সর্বশক্তিমান। তিনি কাহার 
প্রার্থনা পূর্ণ করিতে পারেন । শ্রীভগবানের কষ্ট দুর 
করিবার জন্ত এই যে সর্ধ জীবের পাপভার বহন করিয়া 
অনন্ত নরক যস্ত্রন। ভোগ, -ইহা বাস্থদেবের মত তক্তের 
পক্ষে অতি তুচ্ছ কথা । শ্রীভগবানের কপার পরিশোধ 
করিবার জীবের এই একমাত্র উপায় বুঝিয়া ভক্তচূড়ামণি 
বাস্থদেব দত্ত প্রন্থুর চরণে এই অতি অদ্ভুত প্রার্থনাটি করি. 
লেন। এনপ অদ্ভুত প্রার্থনা শ্রভগবানের নিকট কেহ 
কখন করেন নাই,_-কেহ কখন করিতেও পারিবেন না। 
যদ্দি কেহ কখন এবপ প্রার্থনা করিয়া থাকেন, বা করেন, 
তাহা মুখে মাত্র, কাজে নহে। এস্থলে বাহ্থদেবের এই 
অদ্ভুত প্রার্থনাটি একেবারে কৃপটতাশুন্ত। কারণ ভিনি 
এই প্রার্থনা শ্রীভগবানের সাক্ষাতে করিতেছেন। 
শ্ঈগৌরাঙ্গগ্রতৃকে তিনি স্বয়ংভগবান বলিয়। জানিয়। 
তাহার নিকট কপটতা প্রদর্শন করিতে পারেন না। শ্রমগৌর- 
ভগবানও এবপ কপট ভক্তের প্রশ্রয় দিতেন না। 

বাস্থদেবের এই অদ্ভূত প্রার্থনা শুনিয়া গ্রতৃর কোমল 
হৃদয় একেবারে ভ্্রবীভূত হইয়া গেল। ভিমি পরম স্গেহভরে 
বাস্থদেবের প্রতি করুণ নয়নে কিছুক্ষণ চাহিয়৷ রহিলেন। 
তাহার নয়নধারায় বক্ষ ভালিয়া গেল । ভক্বুন্দ বাস্থদেবের 
এহ অপূর্ব বর প্রার্থন! শুনিয়। স্তস্ভিত হইলেন। তাহার! 
বাস্থদেব দত্তের গৌরাঙ্গাছগরাগের কথ। বিশেষ জানিতেন। 
তিনি ঘে এতদূর উচ্চধিকারী, তাহ! তাহারা পূর্বে বুঝিতে 
পারেন নাই। প্রত শ্রীঅ্গে অপূর্বব পুলকাবলী দুষ্ট হইল, 
নয়ন দিয়া প্রেমনদী বহিতে লাগিল, প্রেম।বেগে 
কীপিতে কাপিতে গদগদন্থরে বাস্থদেবকে তিনি কি কহি- 
লেন শুসুন,-- 


নীলাচল হইতে নদীয়ার ভক্তবৃন্দের বিদায় । 


*তোমার বিচির নহে তুমি যে প্রহনাদ। 
তোমার উপরে কৃষের সম্পূর্ণ গ্রসাদ। 

. কুষ্ণ সেই সত্য করে যেই মাগে ভূত্য। 
ভৃত্যবা পূর্ণ বিনা নাহি অন্ত কত্য॥ 
্রক্মাণ্ড জীবের তুমি বাঞ্ছিলে নিম্তার। 
বিনা পাপ ভোগে হবে সবার উদ্ধার । 
অসমর্থ নহে কৃষ্ণ ধরে সর্ব বল। 
তোমারে বা কেন ভূঞ্জাইবে পাপফল।॥ 
তুমি যার হিত বা, সে হইল বৈষ্ণব । 
বৈষ্ণবের পাপ কৃষ্ণ দূর করে সব ॥ চৈ: চঃ 


এই বলিয়া গ্রতৃ ব্রহ্ষনংহিতার একটা গে্লোক পাঠ 
করিলেন যথা_- 
যত্থিন্র গোপমথবেক্জ্র মহো্ব কর্ম 
বন্ধান্ুব্ূপ ফলভাজনমাতনোতি । 
কর্মানি নি্্যহতি কিন্তু চ ভক্তিভাজাং 
গোবিনমাদি পুরুষং তমহং ভজামি ॥ (১) 


তাহার পর ৰলিলেন-_ 


তোমার ইচ্ছা মাত্রে হবে ব্রন্মাণ্ড মোচন। 
সর্বমুক্ত করিতে রুষ্ঃের নাহি কিছু শ্রম। 
এক উড়,্বর বৃক্ষে লাগে কোটা ফলে। 
কোটা ব্রহ্ষাণ্ড ভাসে বিরজার জলে ॥ 
তার এক ফল পড়ি যদি নষ্ হয়। 

তথাপি বুক্ষ নাহি জানে নিজ অপচয় ॥ 
তৈছে এক ব্রদ্ধাণ্ড যদি মুক্ত হয়। 

তবু অল্প হানি কৃষের মনে নাহি লয়॥ 
অনন্ত এশ্ব্্য কৃষোর বৈকৃঠাদি ধাম । 
তার গড়খাই কারণান্ধি যার নাম। 





অর্থ। যিনি ইন্্রগোপ ( শৃগ্র রক্তবর্ণ কীট বিশেষ ) অথবা দেবরাজ 
সকলফেই নিজ কর্নানুরূপ ফল প্রদান করিয়। থাকেন, কিন্তু ধিনি 
উীহায় তক্তগণের সর্ববিধ কর্ধু নিঃশেষ রূপে বিনাশ করেন, সেই আদি 


পুত গোকিন্দকে আমি তজন1 করি। 


৩১৫ 


তাতে ভাসে মায়| লঞ্ঞা অনস্ত ব্রন্মাণ্ড। 
গড়খাইতে ভাসে ষেন রাইপূর্ণ ভাগ ॥ 

তার এক রাই নাশে হানি নাহি মানি । 

এছে এক অণ্ড নাশে রুষ্ের নাহি হানি। 

সব ত্রহ্ষাণ্ড সহ যদি মায়ায় হয় ক্ষয়। 

তথাপি না মানে রুষ্ণ কিছু অপচয় ॥ 

কোটা কামধেনুপতির ছাগী যৈছে মরে। 
ষড়েশ্বধ্যপতি কষ্ধেব মায়া কিবা করে ॥ 5: চঃ 


এই বলিয়৷ প্রভু পুনবায় আব একটি শ্রমস্তাগবতের 
গ্লোক পাঠ করিলেন । যথা. 
জয় জয় জহাজামর্জত দদৌষগৃভীতগুণাং 
ত্বমসি ফদাত্মনা সমবরুদ্ধ সমস্ত ভগ: । 
অগজগরোক সামখিলশক্তাববোধক তে 
কচিদ জয়াত্মনাহচরতোহনুচবেরিগম: ॥ (১) 


গ্রতু বাস্থদেব দত্বকে বুঝাইলেন *শ্ীরুষ্চভগবান ভক্ত- 
বাঞ্ছ৷ পূর্ণ করেন। এই কার্ধ্য ভিন্ন ঠাহাব অন্ত কাধ্য 
নাই। তুমি ক্রহ্ষাণ্ডের জীবের নিস্তার প্রার্থনা করিলে, 
ইহাতেই তাহার! বিনা পাপভোগে উদ্ধার হইবে। তৃমি 
ভক্ত চুডামণি | তোমাৰ মনবান্। শীকুষ্ণ পূর্ণ করিবেন । 
তিনি সকলি কবিতে পারেন। সর্বশক্কিমানের পক্ষে 
কোন কার্ধাই অসম্ভব নহে। তবে তোমার মত ভক্ত- 
চুড়ামণিকে তিনি কট দিতে পারেন না। তুমি যে প্রার্থনা 
করিলে, এরূপ প্রার্থনা শ্রীরষ্ণেব নিকট কেহ কখন করে 
নাই। গ্ররুষ্খ অনস্ত ব্রহ্ষাণ্ডের অধিপতি; তাহার 
অনন্ত উশ্বর্ধয | তিনি সর্ধ কারণ--কারণ, সর্ব শক্তিমান। 


শীাপাপ্পাচজরারার ভাস 


(১) অর্থ । হে অক্গিত | তোমাব জয় জয়। স্থাবর জঙ্গম বাহাদের 
শরীর) সেই জীবগণের বিদ্যা তুমি বিনাশকর | পেই অবিষ্ঠা। বিনাশে 
তোমার কিছুই ক্ষতি মাই। যেহেতু তুমি শ্বয়পতৃত পয়মাছনা শঙ্তি 
দ্বার! পূর্ণৈশ্র্য প্রাপ্ত হইয়াছ। ভূমি স্বম্বরূপে সকল জীবের দিখিল 
শক্তির উদ্বোধক। অতএব তৌমর ত শরবিচ্যার কোন প্রয়োজন মাই। 
যে সময়ে, অর্থাৎ স্থি সময়ে যখন তুমি মায়ার সহিত ক্বীড়। কর, অথ 
সত্যজ্ঞানাদি রসম্বরূপে বিচ্যমান থাক, সেই সময় শ্রুতিগণ তোমাকে 
প্রতিপাদন করে। 





পা্থাজস্ট পিসি ছিপ পাশ পা বি এ ই 





৩১৬ 


তোমাকে তিনি কেন কই দিবেন? এই ক্ষুদ্র কাধের জন্ত 
শ্ীকষ্ক তোমার স্গত ভক্রচুড়ামণির মাথার উপর 
সর্বজীবের অনন্ত পাপরাশি চাপাইয়! দিতে প্রস্তত নহেন। 
তোমার এই সদিচ্ছ! ও গ্রার্থনার বলেই তাহাদিগের পাপ- 
রাশি ধবংশ হইবে, তাহাতে অভমাত্র সংশয় নাই” | 
বাস্থদেৰ দত্ত প্রতৃর চরণে লুটাইয়৷ পড়িয়া দুই হস্তে 
তাহার রাতুল চরণপল্প দুইটা বক্ষে ধারণ করিয়া গঝোর 
নয়নে ঝুরিতে লাগিলেন । সর্বর ভক্বুন্দ পরমানন্দে হরি 
হুরি ধ্বনি করিতে লাগিলেন । 
প্রত অতঃপব কূলীনগ্রামবাসী ভকুবুন্দের প্রতি শ্রুত 
দিপাত করিলেন। সত্যারাজ খান, রামানন্দ বন্থু। গুণ- 
রাজ খান, প্রভৃতি ভক্ষবৃন্দের প্রতি চাহিয়া তক্তবৎসঙ্গ 
প্রভূ কহিলেন ওহে সত্যরাজ। ওহে রামাননা! পূর্বে 
তোমাদের বলিয়াছি প্রতি বংসর তোমরা শ্রাশ্ীজগন্জাথ- 
দেবের রথের জন্ত পট্টডোরী লইয়া নীলাচলে আদিবে ! 
তোমাদের বংশাবলীকে আদেশ করিবে, যেন এই সেবা- 
কর্মটি তাহারা চিরদিন করে। বহু ভাগ্যে এই সেবাভার 
তোমর! পাইলে । গুণরাজ খান যে শ্রাকুষ্তবজয় শ্রগ্রন্থ 
(১) লিখিয়াছেন, তাহা আমি পাঠ করিয়াছি । তাহাব 
একস্থানে লিখিত আছে,_- 
“্নন্দনন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ' । 
(আমি)-এই বাক্যে বিকাইন্ু তার বংশের হাত। 
তোমার কা কথা তোমার গ্রামের কুন্কুর। 
সেহো৷ মোর প্রিয়,অন্য জন বহু দুর ॥ চৈ: চ: 
কুলীনগ্রামবাসী দিগের প্রতি প্রন্থব কিন্প আন্তরিক 
প্রীতি, তাহ। স্তাহার এই শেষ কথাটিতেই বেশ বুঝা যায়। 
কুলীনগ্রামবাদী ভক্ুগণ প্রতৃব বড় প্রিগ্ন। প্রত্তুর প্রেম 
পূর্ণ, স্বেহ বিগলিত: হ্ৃংকর্ণরসায়ন মধুব কথাগুলি শুনিয] 
কুলীন গ্রামবাসী সর্ব্ব ভক্তবুন্দের হৃদয় ভ্দিরসে আপ্লুত 
(হইল। তাহার! সকলে মিলিয়। গ্রহণ চবণনলে লুটাইস্বা 


প্পপপপ ০ শাীীশপ পািপসসসটি 


(১)1 এই প্রীগ্রস্থ এখন পধ্যস্ত আমার হস্তগত হয় নাই। অনেকে 
বলেন এই গ্রন্থ বাঙ্গল।র প্রথম কাব্যগ্রন্থ । ইহার প্রচার প্রয়োজন। 
ঘি কাহারও মিকট থাকে, অনুসন্ধান দিলে কৃতার্থ হইব । গ্রস্থকার। 











উন্রীমন্মহা প্রভুর নীলাচল-লীলা। 


পড়িয়া কান্দিতে লাগিলেন । রামাননা বস এবং সত্যরাজ 
থান ইহাদ্িগের মধ্যে প্রধান । এই হ্ঙ্ধোগে তাহার! প্রভুর 
নিকট কিছু উপদেশ প্রাথী হইলেন। রামানন্দ বন্ধু, প্রশ্ন 
করিলেন, 
গৃহস্থ বিষয়ী আমি কি মোর সাধনে । 
শমুধে আজ! কর প্রভূ নিবেদি চরণে ॥ 
প্রত সহাস্তবদনে উপদেশ করিলেন, যথা-_ 
প্রভু কহে কৃষ্ণদেবা, বৈষ্ণব সেবন । 
নিরগর কর কৃঞ্ণচনাম সঙ্কীর্ভন ॥ 
সত্যবাঞ্জ থান করযোড়ে উত্তর করিলেন “প্রত হে! 
বৈষ্ণব কি করিয়া চিনিব? বৈষ্ণবের সামান্ত লক্ষণ কিছু 
বিবরণ করুন ॥ 
সঙ্ভারাজ বলে ঠবষ্চর চিনিব কেমনে । 
কে বৈষ্ণব কহ তার সামান্য লক্ষণে॥ চৈঃ চঃ 
প্রতু সহাশ্ত বদনে উত্তর দিলেন | ষথ৷ শ্রীচৈতত্ত 
চরিতামূতে-_ 
প্রত কহে যার মুখে শুনি একবার। 
₹নাম, সেই পৃজ্য শ্রেষ্ঠ সবাকার ॥ 
দীক্ষা পৃবশ্চর্য্যা বিধি অপেক্ষ। না করে। 
জিহ্বাম্পর্শে আচগ্ডালে পবারে উদ্ধারে ॥ 
আনুসঙ্গে ফল করে সংসারের ক্ষয়। 


চিত্ত আকর্ধিয়। করে কৃষ্ণ ঘেমোদয়॥ 

এক কুষ্ধনামে করে সব পাপ ক্ষয়। 

নববিধ ভক্তিপূর্ণ নাম হৈতে হয়। (১) 
অতএব যার মুখে এক কৃষ্ণনাম। 

সেই ত বৈষ্ণব তার করিহ সম্মান ॥ টৈঃ চঃ 


পপি 


(১) আকৃঞ্ি: কৃতচেতদাং স্ব ফনসা মুচ্চাট নং চাংহস1-- 
মাচাণ্ডালমমুকলে।কহূলতে| বশ্বশ্চ মুক্তিতরিয়ঃ | 
নে| দীক্ষাং ন চ সৎক্রিয়াং ন চ পুরশ্চযাযামনাগীক্ষতে 
মস্ত্রোধ্রং রসনাম্প গেব ফলতি শ্রীকৃকনানাত্বকঃ ॥ 
| পদ্যাবল্যাং। 
অর্থ। এই শ্্রীকৃষ্নান স্বয়প মন্ত্র কোনপ্রকার তাস্ত্রিকী ব। বৈণিকী 
মদাচার কিন্বা! পুরশ্ত্ধ্যাদি বিধির অপেক্ষা! করেন না, কেবলফার রসদ! 


নীলাচল হইতে নদীয়ার সক্তযন্দের বিদায় । 


গ্রত্ূর উপদেশ, যিনি একবার মাএ কৃষ্ণনাম করিবেন, 
তিনিই পুজ্য, তিনিই সর্বাপেক্ষা শেষ্ঠ, তাহাব সম্মান ও 
সংকার করিতে হইবে । বৈষ্ণবসেবা সম্বন্ধে ইহ! অপেক্ষা 
উচ্চ উপদেশ আর নাই। কৃষ্ণনামেব পরম মহিমীবোধক 
ইহা অপেক্ষা উচ্চ আদর্শ আর দেখা যায় না। 

ইহার পর প্রভূর শুভ দৃষ্টিপাত পড়িল শ্রীধণ্ডের ভক্ষ 
গণের উপর । ইহাদিগেব মধ্যে মুকুন্দ প্রধান। ইনি 
ঠাকুর নরহরির জ্যেষ্ঠ, এবং বঘুনন্দনেব পিতা। মুকুন্দ 
চীকিৎসা ব্যবসায়ী, গৌড়ের বাদসাহের গৃহ চীকিৎ- 
সক। তিনি বড়লোক, বনুলোকে তীহাকে জানে, সন্মান 
করে। ঠাকুর নরহবি তাহার কনিষ্ঠ, ইনি আবাল ব্রহ্ষ- 
চারী। সংসারে থাকেন মাত্র কিন্তু প্রাণটি তাহার জীবন 
সর্বশ্ধন শ্রীগৌবাঙ্গের চরণে পড়িয়া থাকে । “নরহবিব 
প্রাণগৌর” নরহ্ৃরির প্রাণনাথ। রঘুনন্দন অতি শিশু- 
কাল হইতে কৃষ্ণভক্ত। তিনি সকলেরই প্রিয়। তাহার 
যখন পঞ্চম বর্ধ বয়স, তখন তিনি অন্ুরাগভরে শ্রীক্ণ- 
ভগবানকে লাড়, খাওয়াইয়্াছিলেন। জাগ্রত বালগোপাল 
মূর্তি তাহাদিগের গৃহে বহুদিন হইতে পুজিত ও সেবিত 
হইয়া আপিত্বেছেন। বালক রথুনন্দন একদিন তীহাকে 
লাড়ভোগ দিয়াছিলেন। তিনি রঘুনন্দনেব প্রেমে মৃগ্ধ 
হইয়া সেই প্রেম উপহার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া ভোজন 
করিয়াছিলেন । এখন পর্যন্ত সেই লাড়, হস্তে শ্ররুষ্ণভগ- 
বান ঞ্রিথণ্ডে বিরাগ করিতেছেন । এসম্বন্ধে বিস্তারিত 
কাহিনী আছে। 

প্রতু মুকুন্দের প্রতি চাহিয়া কহিলেন “মুকুন্দ | বল 
দেখি, তুমি রঘুনন্দনের পিতাঁ,কি বঘুনন্দন তোমার পিতা । 
এবিষয়ে আমার সংশয় আছে, তোমাব মুখে প্রকৃত কথা 
শুনিলে আমাব এই সংশয় দূর হয়” (১)। ভক্তচুড়ামণি 
মুকুন্দ প্রভুর কথার মর বুঝিলেন। তিনি প্রেমানপে 


শগর্শ মাত্রই ফজিত হুইয়। থাকেন। এই কৃষনাম ম্বতাবতই মহৎ 
নকলের চিত্ত আকৃ্ণকারী, মহা পাপ সমূহের উচ্চাটনকা রী, চণ্ডাল অবধি 
বাফশক্তিসম্পন্ন জীব মাত্রের সুলভ এবং মোক্ষ দম্পত্তির বশীকাঁরক । 
(১) মূকুন্দ দাসেরে পুছে শ্রীশচীনলন । 
তুমি পিজা, পুত্র তোমার কি রঘূনদ্দন || 
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বিগলিত হইয়া উত্তর করিলেন “গ্রতৃ হে! আঁষি রঘুনন. 
নের পুত্র, তুমি একথা নিশ্চয় জানিও, কারণ এই রঘুনন্মন 
হইতেই আমাদের সকলের মনে কৃষ্ণতক্কির উদয় হইয়াছে 
(১)। এই কথ শুনিয়া গ্রতৃর যনে বড় আনন্দ হইল, তিনি 
মধুর হাসিয়। কহিলেন '“মুকুন্দ ! তুমি যথার্থ কথাই বলি- 
য়াছ। যাহার নিকট হইতে কৃষ্ণভক্তি লাভ হয়, তিনিই 
গুরু; অতএব রঘুনন্দনই তোমাদের গুরু, নুধু পিতা 
নহে ।” সর্ধ ভক্তবৃন্দ গতর এই কথা গুনিষ্বা প্রেমানন্দে 
হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন । রঘুনন্দন লজ্জায় অধোবদন 
হইয়া! প্রভুর জ্ীচবণকমল দর্শন করিতেছেন, আত্মগ্রশংস। 
গুনিয়া তাহাব মনে বিষম আত্মশানি উপস্থিত হইয়াছে। 
তাহাব মুখের ভাব দেখিয়। প্রত্তু মৃদু মধুর হাসিতেছেন। 
রঘুনন্দনকে এরপভাবে রাখিয় প্রভু শতমুখে মৃকুন্দের 
প্রশংসা করিতে আরম্ত করিলেন। যথা প্রীচৈতন্ত- 
চরিতামুতে -- 

ভক্তগণে কহে শুন মুকুন্দের প্রেম। 

নির্শল নিগুঢ় প্রেম ষেন দগ্ধ হেম॥ 

বাহে রাজবৈদ্য হৈয়া করে রাজসেবা। 

অন্তরে কৃষ্ণপ্রেম ইহা জানিবেক কেবা ॥ 

এই কথা বলিয়া প্রভূ মুকুন্দের কৃষ্ণপ্রেমের একটি 

কাহিনী বলিলেন । যথা-_- 

একদিন ম্নেচ্ছ রাজার উচ্চ টুঙ্গিতে। 

চীকিৎসার বাত কহে তাহার অগ্রেতে ॥ 

হেনকালে এক মযুর পুঙ্ছের আড়ানি। 

রাজ শিরোপরে ধরে এক সেবক জানি ॥ 

শিখিপুচ্ছ দেখি মুকুন্দ প্রেমাবিষ্ট হৈলা। 

অতি উচ্চ টুর্গি হৈতে ভূমিতে পড়িল! ॥ 


কিব! রঘুনদন পিত। তুমি ত্তাহার তনয়। 
নিশ্চয় করিয়া! কহ যাউক সংশয় || চৈ চঃ 
(১) মুকুন্দ কছে রঘুনন্দন মোর পিত| হয়। 
. আমি তার পুত্র এট জমার নিশ্চয় || 
আম! সবার কৃষঝভক্তি রখূনন্দন ছৈতে। 
অতএব রঘুনন্দন পিত। জামার নিশ্চিতে ॥ চৈ তঃ 
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রাজার জান যাজবৈদোর হইল মরণ। 

আপনে নামিয়। রাজ! করাইল চেতন। 

রাজ। বোলে ব্যথ! তুমি পাইলে কোন ঠাঞজি| 

্‌ মুকুন্দ বোলে অতি বড় বাথ নাহি পাই॥ 

রাজ! কহে মুকুন্দ তুমি পড়িল কি লাগি। 

মুকুম্দ কহে রাজা মোর ব্যাধি আছে মৃগী ॥ 

মহা বিদ্ধ রাজ! সেই সব বাত জানে । 

মুকুদ্দেরে হৈল তাঁর মহা দিদ্ধ জানে ॥ চৈঃ চঃ 

মুকুন্দের সম্বন্ধে এই কাহিনীটি বলিয়াই প্রতৃ পুনরায় 

রখুনন্দনের প্রতি চাহিরেন। রধঘুনন্দন লজ্জায় অধোবদন 
হইলেন। পাছে প্রতু পুনরায় তাঁহার সন্বদ্ধে আরও কিছু 
প্রশংসার কথা বলেন। প্রভু কিন্তু তাহাই করিলেন। 
তিনি প্রেমানন্দে বিভোর হইয়া কহিলেন “ভক্ততৃন্দ। 
লকলে শুন, এই যে রখুনন্দন, ইহার প্রতি শ্রীকফের 
কপাব কথা আমি কি বলিব? শ্রীথণ্ডে ঠাকুর মন্দিরের 
দ্বারে একটি পুষ্করিণী আছে। তাহাব তীরে একটি কদদ্ব- 
বুক্ষ আছে। তাহাতে বারমাস ফুল ফুটে। রখুনন্দন 
প্রতিদিন ছুইটি করিয়। কা্পুপ্প পান। তাহা দ্বারা 
শ্রীকফণ পূজা করেন” (১)। রঘুনন্দন লজ্জায় একেবারে 
মরমে মরিয়া যাইলেন। তিনি প্রতুর চরণে লুটাইয়া 
পড়িয়া! কান্দিতে কান্দিতে কহিলেন প্প্রত্‌ হে! আমাকে 
আর এরূপ করিয়া বধ করিবেন ন1। শ্রীচরণাঘাতে 
একেবারেই বধ করুন”। এই কথা শুনিয়া তক্তবৎসল প্রত 
ঈষৎ হাসিয়া মুকুন্দের %তি পুনরায় চাহিলেন। মৃকুন্দের 
মনেও ভয় হইল, পাছে প্রত স্তাহার মন্বন্ধে পুনরায় আরও 
কিছু গ্রশংসাবাকা বলেন। প্রভূ কিন্ত এবার অন্ত কথা 
তুলিলেন। তিনি মুকুন্দের গ্রতি চাহিয়। হাপিয়া কহি- 
লেন” মুকুম্দ। তুমি ধর্ম কর্ম সাধন জন্ত ধনোপার্জন 
করিতে থাক। রঘুনন্দনকে কৃষ্কসেবা করিতে দাও, 


(১) রঘুনন্দন সেবা! করে কৃফেছ মন্দিরে । 
দ্বারে পুষ্ষরিণী তার বান! ঘাট তীরে ॥। 
কদঘের বৃক্ষ এক ফুটে বার মাসে। 
নিত্য ছুই কুল হয় বৃষ্ধ অধতংসে || চৈ: চঃ 


হজীমন্মছা প্রভূর নীলাচল-লীল! । 


কারণ রুষসেবা ভির অন্ত কার্যে তাহার মন নিবিষ্ট হইবে 
না। নরহরি বিবাহ করে নাই, আমার ভক্তগণের সঙ্গে 
সেথাকৃুক। তোমরা তিন ভাই, এই তিন কার্ধ্য কর। 
তুমি সংসার প্রতিপালন কর (২)। তিন ভাই মস্তক 
পাতিয় গ্রতৃর আজ্ঞা! শিরোধাধ্য করিয়া! লইলেন। নর. 
হরির প্রাণ গৌরপ্রেমের উৎস। ইহ্থীরা জাতিতে 
বৈদ্য। শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভৃূর কৃপায় ইঙ্টারা অগংপৃজ্য। 
ভ্ীধপ্ডের ঠাকুর বংশীয়গণ ভজনে সিদ্ধ হইয়াছেন । নর- 
হরি ঠাকুরের গৌরাঙ্গ-প্রেমের কথ বিস্তারিত পরে বলিব। 


নদীয়ার ভক্তগণের সহিত সার্বভৌম ভট্টাচার্ধার ত্রাত। 
বাচষ্পতি ভট্টাচার্ধ্য আসিয়াছেন। ইনি নবদ্বীপের প্রধান 
নৈয়ায়িক পণ্ডিত, প্রভুর একাস্ত ভক্ত | ছুই ভ্রাতায় মিলিয়া 
এখানে নীলাচলে শ্ীগৌরাঙ্গভজন করিতেছেন । সার্ধ- 
ভৌম ভট্টাচাধ্য গৌরভঙ্ হইয়াছেন, ইহাতে বাচষ্পতির 
মনে বড় আনন্দ। দুই ভ্রাতায় দিবানিশি গোৌরকথা 
কহেন। সার্বভৌম ভট্টাচার্য তাহার ভ্রাতার নিকট 
প্রতুর নবন্ধীপ লীলা কথ! শ্রবণ করেন, কারণ তাহার ভাগ্যে 
প্রভুর নবন্বীপলীলারঙ্গ দর্শন ঘটে নাই | ছুই ভাই নদী- 
যার তকুবৃন্দের মধ্যে বসিয়া আছেন। সার্বভৌম ভট্টা- 
চা প্রতৃকে বিদায় দিতে আসিয়াছেন । 
প্রভূ এক্ষণে এই ছুই ভ্রাতার প্রতি প্রেমনয়নে চাহি- 
লেন। প্রেমানন্দে অমনি তাহাদিগের স্বদয় নত) করিতে 
লাগিল। কারণ প্রভুর কৃপাৃষ্টির ভিখারী £ সকলেই। 
প্রত ছুই ভ্রাতাকে সন্বোধন করিয়৷ মধুর বচনে কহিলেন - 
দার জল রূপে কৃষ্ণ প্রকট সম্প্রতি । 
দরশনে ম্বানে করে জীবের মুকতি ॥ 
দারুত্রক্ষরূণে সাক্ষাৎ শ্রীপুরুষোতম | 
ভাগীরথী সাক্ষাৎ জলব্রক্ধ ম॥ 





(২) মুকুন্দেরে কছে পুন মধুর বচন। 
তোমার যে কার্ধয ধর্দে ধন উপার্জন || 
রধুনদানের কাধ্য ভ্রীকৃক সেবন। 
কৃফসেব! বিন! ইহার অন্তর নাহি মদ | 


নীলাচল হইতে নদীয়ার ভক্তবৃন্দের বিদায় । 


সার্বভৌম কর দাক্ষব্রক্ম আরাধন। 
বাচষ্পতি কর জলব্রদ্মের সেবন ॥ চৈঃ চঃ 
সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য তাহার ভ্রাতাসহ প্রতুর চরণে 

পতিত হইয়া পরম প্রেমভরে বহুক্ষণ আত্ম নিবেদন করি. 
লেন। বাঁচস্পতি প্রত্ুকে ছাড়িয়া যাইতে হইবে, এই 
ভাবিয়া কান্দিয়া আকুল হইলেন। করুণাময় প্রতু ছুই 
আ্রাতার অঙ্গে শ্রীকর স্পর্শ করিয়া তাহাদিগকে মিষ্ট বাক্যে 
তুই করিলেন। 


এবার প্রতুর শুভদৃষ্টি পড়িল তাহার একান্ত ভক্ত 
মুরারি গুপ্তের উপর । মূরারি গ্রপ্ত প্রতৃর অগ্তরঙ্গ ভক্ত । 
তিনি রামোপাদক বৈষ্ণব। মহাজনগণ তীহীকে হন" 
মানের অবতার বলেন. একথ। প্রতৃই স্বয়ং শ্রীমুখে বলিয়া- 
ছেন যথা 
“সাক্ষাৎ হচ্ছমান তুমি শ্রীরাম কিস্কর*। ঠচ: চঃ 


এই মুরারি গুপ্রের কৃপায় আমর! প্রগৌরাঙ্গলীলা, 
কথা জানিতে পারিয়াছি। ইনি স্থব্রূপে একখানি 
অতি সহজ সংস্কৃত ভাষায় করচা লিখেন। ইহার নাম 
"মুরারির করচা” ! এই করচা অবলঘ্বনে ঠাকুর লোচন দাস 
তাহার শ্রীচৈততন্তমঞ্গল গ্রন্থ লিখিয়াছেন, ঠাকুর বৃন্দাবন দীস 
তাহার শ্রীচৈতন্ভাগবত প্রগ্রন্থ লিখিয়াছেন, রুষ্ণদাস 
কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার পরম মল জচৈতন্ত;রিতামৃত 
জীগ্রন্থ লিখিয়াছেন। মুরারি গুপ্ব ্রীগৌবাঙ্গ-প্রেমে 
ভগ-মগ। শ্রীগৌরাঙ্গপ্রত্ব তাহাকে উপলক্ষ্য করিয়া 
কহিলেন প্ভক্বৃন্দ ! সকলে শুন; এই যে মুরারি গুপ্, 
ইহাকে আমি বিশেষ পরীক্ষা করিয়া বারবার দেখিয়াছি, 
ইহার ইষ্টে একনিষ্ঠত! অতুলনীয়। আমি ইহীকে শরীর 
তজনের জন্ত কত লোভ দেখাইদাছিলাম। আমি ইহাকে 
কি বলিয়াছিলাম গুন,_ 


“স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ সর্বাংশী সর্বাশ্রয়। 
বিশুদ্ধ নিশ্দল প্রেম সর্ব,র সময় ॥ 





নয়হরি রই আমার ভক্তগণ সনে। 
এই তিন কাধ্য সদ! কর ডিন জনে ॥ চেংচঃ 


৩১৯ 
বিদগ্ধ, চতুর, ধীর রসিক শেখর । 
সকল সদ্গুণবৃন্দ রত্ব রত্বাকর॥ 
মধুর চরির কৃষ্ণের মধুর বিলাস। 
চাতুর্য্যে বৈদগ্ধে করে ধেহে! লীলারাস ॥ 
সেই কৃষ্ণ ভজ তৃমি হও কৃষ্ধাশ্রয়। 
কষ বিনা উপাসন। মনে নাহি লয় ॥৮ ৈঃ চঃ 
আমি খন মুরারিকে এইরূপে শ্রীরুষ্চভগনে লোড 
দেখাইলাম, তখন আমার কথায় ভাহার মন কিছু ফিরিয়। 
গেল। তিনি আমাকে বলিলেন *প্রতৃ 1! আমি তোমার 
আজ্ঞাকারী দাস। তোমা হইতে আমি স্বতন্ত্র নহি”। 
এই বলিয়া মুরারি চিন্তিত অন্তকরণে গৃহে যাইলেন। 
সমস্ত রাত্রি কান্দিয়া কাটাইলেন। তাহার মনে শাস্তি 
নাই। তিনি একক্তমনে প্রার্থনা করিলেন__ 
কেমনে ছাড়িব আমি রঘুনাথের চরণ । 
আজি রান্ধে প্রভু মোর করাহ মরণ ॥ ঠচ£ চঃ 
পরদিবস প্রাতে আসিয়া! আমার চরণ ধারণ করিয়া 
কান্দিতে কান্দিতে কহিলেন, 
“রঘুনাথের পায়ে মুঞ্জি বেচিয়াছি মাথ।। 
কাড়িতে না গারো মাথ। মনে পাঙ বাথা ॥ 
শ্ররঘূনাথ চরণ ছাড়ান না যায়। 
তোমার আজ! ভঙ্গ হয় কি করি উপায়। 
তাতে মোরে এই রুপা কর দয়াময়। 
তোমার আগে মৃত্যু হউক যাউক সংশয়* ॥ 5: চ১ 
মুরারির ইষ্টে একনিষ্ঠতা দেখিয়া আমি মনে বড় 
আনন্দ পাইলাম, কিন্তু তাহার অবস্থা দেখিয়া বড় ছঃখ 
হইল। আমি তখন তাহাকে গাঢ় প্রেমালিঙ্গন দান করিয়া 
আমার মনের কথা খুলিয়া বলিলাম,-__ 
সাধু সাধু গপ্ত! তোমার স্থদৃঢ় তজন। 
আমার বচনে তোমার না টলিল মন ॥ 
এই মত সেবকের প্রীতি চাহি প্রতু-পায়। 
প্রতৃ ছাড়াইলে পদ ছাড়ান না যায় ॥ 
তোমার ভাবনিষ্ঠা জানিবার তরে । 
তোমারে জাগ্রহ আমি কৈস্ু বারে বারে ॥ 


২৬ 


সাক্ষাৎ হন্থমান তৃমি প্রীরাম কিন্কর। 
তূমি কেন ছাড়িবে তার চরণ কমল ॥ 
সেই মুরারি গুপ্ত এই মোর প্রাণ লম। 
ইহার দৈগ্ত শুনি মোর ফাটয়ে জীবন 1৮ চৈঃ চঃ 


" মুরারি গুপ্ত এক পারে বসিয়া বদন লুকাইয়া প্রতুর 
কথ৷ শুনিতেছিলেন এবং আত্মগ্লানি-বিষে জজ্জরিত হইয়া 
ছট্‌ ফট করিতেছিলেন। তিনি ছুটিয়া আসিয়া ছিন্নমূল 
তরুর স্তায় গ্রতৃর পদতলে পতিত হইয়া উচ্চস্বরে 
কান্সিতে লাগিলেন। তাহার ক্রন্দনে সর্ধবভক্তগণের হৃদয় 
বাধিত হইল। প্রভূ ত্ৰাহাকে শ্ীকরে ধরিয়া উঠাইয়া 
হাদয়ে ধরিয়া প্রেধাবেশে দৃঢ়ালিঙ্গনৈ বন্ধ করিলেন। 
মুরারির অশ্রজলে গ্রত্ুর প্রেমাস্রজ্জল মিলিত হইয়া 
প্রেমের বন্তা প্রবাহিত হইল। তাহাতে তক্তবৃন্দ আক£ 
ডূবিজেন। 


এইকপে প্রত সর্ঘভক্তগণের গুণ গাইয়। গাইয়া একে একে 
সকলকে প্রেমালিঙ্গন দান করিয়া বিদায় দ্িলেন। নদীয়ার 
সকল ভক্তবৃন্দ কান্দিয়া আকুল হইলেন, ভক্তবিচ্ছেদে 
গ্রত্ুর মন বড়ই বিষ হইল । 
প্রভুর বিচ্ছেদে ভক্ত করয়ে রোদন । 
ভক্কের বিচ্ছেদে গ্রভৃর বিষ হৈল মন ॥ চৈঃ চঃ 


প্রতৃর শ্রবদন মলিন বোধ হইল, তাহার নয়নদ্য় 
দিদা রদনমিত প্রেমাশ্রধারা প্রবাহিত হইতেছে। 
নর্বভকগণ একে একে তাহার চরপণধুলি লইতেছেন, 
আর তিনি একে একে সকলকে প্রেমালিঙগনদানে কুভার্থ 
করিতেছেন এই যে বিদায়কালীন মর্্রঘাতী করুণ দৃশ্য 
ইহা বড়ই ক্বদয়বিদারক। নীলাচলের ভক্জগণ ইহা' 
দেখিতেছেন, রাজা প্রত্তাপকদ্রও ইহা স্বচক্ষে দেখিতেছেন, 
আর কান্দিয়া নয়নজলে বক্ষ ভাদাইতেছেন। ইহার 
পূর্বে এরূপ করুণ দৃশ্য কেহ কখন দেখেন নাই। প্রত 
স্থিরভাবে ঈাড়াইয়৷ রহিলেন, নদীয়ার তষ্চগণ একে একে 
কান্দিতে কান্দিতে তাঁহার শ্রীঠরপধূলি গ্রহণ করিয়া 
নবস্বীপে ফিরিয়া চলিলেন। তাহারা ছুই পদ যাইতেছেন, 


জীদিমল্মসাপ্রভূর নীলাটল-লীল! 


পুনরায় ফিরিয়া গ্রতৃর শ্রীবদন দেখিতেছেন। তাহাদিগের 
পদ যেন আর উঠিতেছে না। “জয় শ্রীগ্রীনবন্ধীপচন্দ্রে 
জয়” | “জয় শচীনন্দনের জয়”! রবে দিগন্ত কম্পিত 
করিয়! নদীয়ার ভক্তবুন্দ প্রভৃব বাসা হইতে শ্রপ্রীজগন্লাথ- 
দেবের গ্রীমন্দিরের দ্বার দিয়! শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিয়া রাজপথে 
বাহির হইলেন। রাজা প্রতাপরুদ্র তীহাদ্দিগের পথের 
কষ্ট নিবারণার্থ সকল প্রকার স্থবন্দোবস্ত করিয়া! দ্িলেন। 

প্রতৃর সঙ্গে নীলাচলে রহিলেন শ্রীনিত্যানন্ন প্রতু, 
গদাধর পণ্তিত, হরিদাস ঠাকুর, জগদানন্দ, দামোদর ও 
শঙ্কর পণ্ডিত, গোপীনাথ আগচার্ধা,ম্বরূপ দামোদর গোসাঞ্ছি, 
কাশশ্বর পণ্ডিত, আর বাহৃদেব ঘোষ। ঞ্নিত্যা নন্দ গ্রতৃর 
প্রিয় ভৃত্য রামদ্দাস ও গদাধরদাসও রহিলেন। ইহার পরম 
দয়াল শ্রীনিতাইটাদকে ছাড়িয়া গৃহে যাইতে পারিলেন না। 

গদাধরপপ্ডিত ক্ষেব্রসন্নলাস গ্রহণ করিয়া যমেশ্বর 
টোটায় শ্রশ্ীগোপীনাথদেবের সেবা লইপ্লেন। তিনি 
আর প্রত্ৃকে ছাড়িয়া কোথাও যাইবেন না, এই জন্য ক্ষেত্র- 
সম্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। কারণ প্রতু জননীর নিকট প্রাতি- 
শ্রুত আছেন, নীলাচল ছাড়িয়া কোথাও ষাইবেন ন]। 
“গদাপরের প্রাণনাথ* তাহার প্রিয়তম গর্দাধরকে 
নিকটে রাখিলেন। 

ইহা ভিন শ্রুপাদ পরমানন গোলাঞ্ঞি, ত্রদ্ধানন্দ ভারতী 
গোসাঞ্ছি, সার্বভৌম ভট্টাচার্য, গোবিন্দ প্রভৃতি সকলেই 
প্রতুর সহিত নীলাচলে রহিলেন। রাজা প্রতাপরুজ্ঞ 
সগোষ্ঠী শ্ীগৌরাঙ্গ ভজন করিতে লাগিলেন। স্বয়ংভগবান 
শ্রগৌরাঙ্গ স্বনার হারনাম মহামন্ত্রে সগোগী রাজা প্রতাপ- 
রুদ্্রকে দীক্ষিত করিয়াছিলেন । শ্রীকুষ্ণচৈতন্ত প্রভু তাহাদের 
সচল জগন্জাথ। তিনি দিবানিশি শ্রীগৌরাঙ্গচরণ ধ্যান 
করেন। সার্বভৌম ভট্টাচার্য ও রায় রামানন্দ নিত্য 
রাজার নিকট ষাইয়। গৌরকথা বলেন । শ্রানীলাচলের ভক্ত- 
গণের মুখে এখন গৌরকথা ভিন়্ অস্ত কথা নাই, শ্ীগৌরাজ 
দর্শন ভিন্ন অন্ত কাজ নাই। রাজা প্রতাপরুদ্র নরেজ- 
মরোবরতীরে যে ভাগবত পাঠ হয়, তাহা নিত্য শ্রবণ 
করিতে ষান। গদ্দাধর পণ্ডিত ভাগবতপাঠক, জ্রীগৌর- 


সার্ববতৌম-গৃহে প্রভুর ভোজনোগসব, অমৌ-উদ্ধার । 


নিত্যানন্দ শ্রোতা, সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি ভক্তগণও 
নিত পাঠ শুনিতে সেখানে যাইতেন। 

নদীয়ার ভক্তগণকে বিদায় দিয়া প্রভূ বিষপ্নমনে নিজ্গ 
মন্দিরে বসিয়া আছেন। আজ তাহার মন বড়ই অপ্রসন্ন, 
মুখে কোন কথা নাই। ভক্তবৃন্দ ও ্রীনিত্যানন্দপ্রতৃ 
নিকটে বসিয়া আছেন; সকলেই বিমর্ষ, সকলেরই দৃষ্টি 
গ্রতুর শ্রীবদনচন্দ্রের প্রতি । সেদিন আর কৃষ্ণকথাপ্রসঙ্ 
হইল না। প্রত মালা লইয়া! সংখ্যানাম জপে বগিলেন। 
ভক্তবৃন্দ তাহাকে পাম করিয়া বিষপ্ণ মনে গৃহে 
ফিরিলেন। 


ভ্বাদশ অধ্যার। 


ক 


সার্বভৌম-গৃহে প্রভুর ভোজনোত্মব, 
অমোধ-উদ্ধার। 


12 
নীলাচলে ভোজন তৃমি কর বায়ার বার। 
এক এক তোগের অন্ন শত শত ভার ॥ 
দ্বারকাতে যোল সহম মহিষী মন্দিরে । 
অষ্টাদশ মাতা আর যাদবের ঘরে ॥ 
ব্রজে জ্যোঠা, খুঁড়া, মামা, পিসার্দি গোপগণ । 
সখাবুন্দ, সবার ঘরে দ্বিসন্ধা। ভোজন ॥ 
গোবর্ধন যজ্ঞে অন্ন খাইলে রাশি রাশি । 
তার লেখে এই অল্প নহে এক গ্রাসী॥ 
তুমি ত ঈশ্বর মৃঞ্ি ক্ষুদ্র জীব ছার। 
এক গ্রাস মাধুকরী কর অঙ্গীকার । 
(প্রতৃর প্রতি সার্বভৌম ভট্টাচার্ষের উক্তি ) 
প্রীচৈতন্তচরিতামৃত । 


ভক্কের জয় সর্বজ্জ। ফড়েশ্বর্ধ্যপূর্ণ স্বয়ং ভগবানের 

নিকটও ভক্তের জয়। ভজ্ের অকপট ভক্তিতে ভগবান 

সর্বতোভাবে বশীভূত । "্অহং তৃক্ত পরাধীনঃ* ইহা 
হও 


৩২১. 


ত্বাহার গীতা বাক্য। একাস্তিক ভক্ি দ্বারা ভক্ত যখন 
শ্রভগবানের প্রেমপুজা করেন, ভক্তবশী ভগবান তখন 
আর স্থির থাকিতে পাবেন না। ভক্তের প্রতি তাহার 
অগার দয়া, অসীম করুণা | ভক্কের ভগবান সম্বন্ধ মানেন । 
ভক্তের অযোগ্য আত্মীয় স্বজনের প্রতিও শ্রীভগবানের 
দয়ার অবধি নাই । তাহার] ভক্তিহীন হউক, আর দয়ার 
অপান্রই হউক, ভক্তবৎ্সল ভগবান, তাহার ভক্তের নিজ, 
জন বলিয়া তাহাদিগকে কপা করেন। সার্বভৌম ভট্টা- 
চার্যেের অযোগ্য জামাত। অমোঘকে শ্রীগৌরভগবান কি 
রূপে উদ্ধার করিয়াছিলেন, সেই অপূর্ব লীঙাকাহিনী 
এক্ষণে বর্ণিত হইবে । সার্বভৌম ভট্টাচার্যোর জামাতা! 
অমোঘ প্রভুর একজন নিন্দকারী €জ্জন পাষণী বলিয়! 
খ্যাত ছিলেন। কবিরাগ্গ গোস্বামী লিখিয়াছেন-- 
সার্বভৌম গৃহে ভূগ্রন্‌ স্বনিন্দকমমোঘকম্‌। 
অঙ্গীকুর্ববন্‌ স্কুটাং চক্ষে গৌর; স্বাং ভক্ুবশ্ত তাং ॥ 

অর্থাৎ শ্রীগৌরাঞ প্রভু সার্বভৌম ভট্রাচার্ধ্য গৃহে ভোজন 
কালে স্বনিন্দাকারী সার্বভৌম-জামাতা অমোঘ নামক 
্রাঙ্মণকে অঙ্গীকার করিয়া তাহার ভক্তবশ্ততার পূর্ণ পরিচয় 
দিয়াছিলেন। 

নদীয়ার ভকবুন্দ নবদ্বীপে চলিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে 
*তৃকে নিমন্ত্রণ করিয়। ভাল করিয়া ভিক্ষা করাইবার 
অবসর বুঝিয়! সার্বভৌম ভট্টাচার্ধ্য একদিন প্রভুর বাসায় 
যাইয়। সভয়ে করযোড়ে নিবেদন করিলে ন,-- 


«এবে মোর ঘরে ভিক্ষা কর মাস ভরিশ। 


প্রভৃকে দই একদিন নিমন্ত্রণ করিয়া! তাহার মনে স্ুথ 
হইবে না, তাই এক মাসের নিমন্ত্রণ করিলেন। নদীয়ার 
ভক্তগণের জন্ত এই চারি মাস কাল সার্বভৌম ভট্টাচার্য 
তাহার মনের বাসনা! পূর্ণ করিতে পারেন নাই। এক্ষণে 
শুভ স্থযোগ বুঝিয়৷ গ্রভূকে তিনি নিজগৃহে এক মাসের 
জন্ত ভিক্ষা করিতে অনুরোধ করিলেন। প্রভু যতি-ধর্ম 
গ্রহণ করিয়াছেন,_.তিনি সন্্যাসী | সন্ন্যাসীর পক্ষে কাহারও 
গৃহে একদিনের অধিক ভিক্ষা! গ্রহণ করিতে নাই। প্রত 


পক 


৩২২ 


উত্তর করিলেন “ভট্টাচার্য ! তোমার এই অন্থরোধ জমি 
স্বীকার করিতে পারি না, কারণ ইহাযতি-ধর্মের বিরোধী" । 
সার্বভৌম ভট্টাচার্য তখন বিষ বদনে কহিলেন “তবে 
প্রত! বিশঙ্গিন আমার গৃহে ভিক্ষা কর” । প্রত পুনরায় 
হাসিয়া কহিলেন “ভট্টাচাধ্য ! ইহাও সঙ্গ্যাসীদিগের 
উচিৎ নহে*। সার্বভৌম ভট্টাচার্য কি করেন, আরও 
পাচ দিন ঘাটাইয়! পঞ্চদশ দিনের ভিক্ষার কথা বলিলেন । 
প্রভূ কহিলেন *না, তোমার নিকট একদিনের নিমন্ত্রণ 
অঙ্গীকার করিলামণ। সার্বভৌম ভট্টাচার্য প্রভুর এই 
নিদারুণ বাক্যে 'মর্্দপীড়িত হইয়া তাহার চরণে ধরিয়] 
নিবেদন করিলেন প্রভু হে ! তোমাকে দশ দিন আমার 
কুটারে ভিক্ষা করিতেই হইবে, ইহাতে তুমি আর কোন 
কথা বলিও না”। প্রত অনেক কষ্টে আরও পাচ দিন 
ধাটাইয়৷ মোটে পাচ দিনের নিমন্ত্রণ স্বীকার করিলেন। 
সার্বভৌম ভট্টাচার্য এ বিষয়ে আর কোন কথা কহিতে 
পারিলেন না। কিন্ত গ্রতৃর চরণে আর একটি নিবেদন 
করিলেন। এই নিবেদনটির মুলে নিগৃঢ় রহস্য আছে, তাহ 
পরে প্রকাশ পাইবে। এক্ষণে সার্বভৌম ভট্টাচার্যের 
নিবেদনটি কি তাহা শুনুন । যথা-- শ্রীচৈতন্চরি তামৃতে,_ 

তবে সার্বভৌম করে আর নিবেদন। 

তোমার সঙ্গে সন্ন্যাসী আছয়ে দশ জন॥ 

পুরীগোসাঞ্জির পাচ দিন ভিক্ষা মোর ঘরে। 

পূর্বে আমি করিয়াছি তোমার গোচরে ॥ 

দামোদর স্বরূপ এই বান্ধব আমার। 

কু তোমার সঙ্গে যাবেন কত একেম্বর । 

আর অষ্ট সন্নযাসীর ছুই ছুই দিবসে। 

এক এক দিন এক এক জন পূর্ণ হৈল মাসে ॥ 

বহুত সন্ন্যাসী যদি আইগে এক ঠাঞ্জি। 

সম্মান করিতে নারি অপরাধ পাই। 

তৃমি নিজ ছায়া সঙ্জে আনিবে মোর ঘরে। 

কভু সঙ্গে আসিবেন স্বরূপু দামোদরে। 
কপাময় পাঠকবৃন্দ! এক্ষণে সার্বভৌম ভট্টাচার্য 
মিষেদনটি কি বুঝিলেন ত? তিনি প্রসুকে বলিলেন 


শ্রীশ্রীমন্মহা প্রভুর নীলাচল-লীলা। 


"ভুমি নিজ ছায়া সঙ্গে আসিবে মোর ঘরে” । 


অথাৎ তুমি একাকী আপিবে । গ্রভৃর সঙ্গে জীনিত্যানন্ 
প্রত, ্ীপাদ পরমানন্দ পৃরীগোসাঞ্ি, ব্রহ্মানন্দ ভারতী 
গোসাঞ্ছি, স্বরূপ দামোদর প্রভৃতি দশ জন সন্্যাসী আছেন । 
প্রকে ধাহার! নিমন্ত্রণ করেন, তাহার সঙ্গে ইাদিগেরও 
নিমন্ত্রণ হয়। ইহাই নিয়ম, এবং ইহাই প্রভুর ইচ্ছা। 
কিন্তু সার্বভৌম ভট্টাচার্ধ্য একাকী প্রত্কে মনের মতন 
সামগ্রী দিয়! প্রাণ ভরিয়া ভিক্ষা করাইবেন, তাহার সঙ্গে 
কেহ আসিলে, তিনি ভোজন সক্কোচ করিবেন, ইহা! সার্ব- 
ভৌম ভ্রচারধ্য বিশেষ জানেন। সেই জগ্ত তিনি প্রত্তৃকে 
বুঝাইয়া দিলেন । তাঁহার সঙ্গী সঙ্ন্যাসীদিগকে তিনি পূর্বে 
নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, এবং পরেও করিবেন, কিন্ত এক্ষেত্রে 
তিনি প্রত্থকে একা চান। ভক্তবৎসল প্রত ভক্ষের 
মনোভাব বুঝিয়! সার্বভৌম ভট্টাচার্যের গৃহে সেই দিন 
নিমন্ত্রণ অঙ্গীকার করিলেন (১)। ভট্টাচার্যের আর 
আনন্দের অবধি রহিল না। তিনি প্রতুর চরণ বন্দনা, 
করিয়া তাহার নিকট বিদায় লইয়া ছুটিতে ছুটিতে গৃহে 
আসিলেন। সার্বভৌম-পত্ধী রন্ধন-কার্ষে সুনিপুনা, পরমা- 
ভক্তিমতী, ই্রত্রমহাপ্রতুর চরণে তাহার অচলা তক্তি। 
ঠাহার মত ন্বেহময়ী রমণী নীল!চলে দ্বিতীয় কেহ ছিলেন 
না। তিনি স্বামীর মুখে অগ্ঠ তাহার গৃহে প্ীশ্রীমহা- 
গ্রত্র নিমন্ত্রণ-বার্তা শ্রবণে পরমানন্দ লাভ করিলেন । 
অত্যন্ত ব্যস্ত সমস্ত হইয়। তিনি পাকের আয়োজন করিতে 
লাগিলেন। তাহার স্বামীর আজামত সমস্ত আয়োজন 
হইল। সার্বভৌম ভট্টাচার্ধোর গৃহে কোন দ্রব্যেরই অভাব 
নাই। তিনি শ্য়ং রন্ধনশালায় আছেন । প্রতুর প্রিয় 
যে সকল শীক, ব্যঞ্চন তাহাই রন্ধন হইতেছে। সার্বভৌম 
ভট্টাচার্য স্বয়ং পাক করিতেছেন (২)। কারণ তাহার 





পসরা এপার আর ও বি জাল চস উল আবে 


(১) প্রতুর ইঙ্গিত পাঁঞ। আনন্দিত মন 
সেইদিন মহাপ্রভুর কৈল নিমন্ত্রণ 1 চৈ চ: 
আপনি ভট্টাচার্ধা করেন পাকের সর্ব কর্ণ । 
হাটির দাত। বিচক্ষণ জাদে পাকের মর্্ ॥ চৈ) ৮৪ 


রঙ 


শি 


সার্্বতৌম-গৃহে প্রভুর ভোজনোগুসব, অমোঘ-উদ্ধার। 


ঘন জাজ বড় আনন্দ,_ প্রভূ একাকী আসিয়া ভোজন 
করিবেন। সার্বভৌম ভট্টাচার্যের পৃত্র চন্দনেশ্বর এবং 
কন্যা ফাটি, সর্ব বিষয়ে সহায়তা করিতেছেন। গৃহে 
ধুমধাম পড়িয়া গিয়াছে । সচল জগন্নাথের আজ সার্ব- 
তৌম-গৃহে ভোগ লাগিবে। 

সার্তৌম ভ্টাচার্ধের গৃহে গৃহদেব1 নারায়ণ 
আছেন। চির দিন তাহার গৃহে শ্রঙ্গীনারায়ণ দেব পৃজিত 
ও সেবিত হইয়া আসিতেছেন। কিন্তু যে দিন হইতে 
ভট্রাচার্ধয শ্রগৌরভগবানের চরণে মস্তক বিক্রীত করিয়াছেন 
সেই দিন হইতে তাহার গৃহে ্রগৌরাঙ্গপূজারও তাহার 
ভোগের ব্যবস্থা হইয়াছে। ধে পাকগৃহে নারায়ণ দেবের 
ভোগ হয়, তাহার সহিত শ্ীগৌরাঙ্গের ভোগের কোন 
সম্পর্ক নাই। স্বতন্ত্র ভোগের ঘর নির্মিত হইয়াছে,--তাহার 
মধ্যে প্রতৃর জন্ত স্বতন্ত্র ভোগের বন্দোবস্ত করা হইয়াছে । 
এই নূতন গৃহে প্রভুর ভোগ হয়। এই নিভৃত গৃহের 
একটি দ্বার পাকগৃহের সহিত সংলগ্র। সেই দ্বার দিয়া 
প্রতৃকে পরিবেশন কর! হয়। বাহিরে একটি দ্বার আছে। 
সেই ্বার দিয়। প্রভূ ভোগগৃছে গমন করেন। গৃহাভ্যন্তরে 
বসিয়া গ্রভূর ভোজনবিলাসলীলারঙ্গ হয়। (১)। 
সার্বতৌম ভট্টাচার্য গ্রভৃকে স্বরংভগবানজানে তাহার 
জন্ত এইরূপ স্বতত্ত্র ভোগরাগের ব্যবস্থা করিয়াছেন। 
অনিবেদিত অন্ন ব্যঞ্জনে গ্রভৃর ভোগ হয়। কেবল অন্্- 
ব্যঞ্জনের উপর তৃলসী মঞ্জরী দেওয়। হয়। ইহাঁও গ্রতৃর 
সন্ভোষের জন্ত। গুভূর শ্রীহস্তে আচমনীয় দেওয়া হয়। 
সার্কতৌম ভট্টাচার্যের তুল্য নৈতিক ব্রাহ্ষণ পণ্ডিত তৎকালে 
ভারতূবুর্ধে কেহ ছিলেন কি না সন্দেহ । সর্ববিগ্ঠায় তিনি 
পারদর্শী ছিলেন। এই জন্ত মহারাজা! গঞপতি প্রতাপ- 
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(১) পাশালার দক্ষিণে ছুই তোগালয় । 
এক ঘরে শালিগ্রামের ভোগ ণেবা হয় ॥ 
আর ঘর মহাপ্রভুর ভিক্ষার লাগিয়!। 
নিভৃতে করিয়াছেন নুতন করিয়। || 
বান্থে এক দ্বার তর প্রভূ গ্রবেশিতে। 
পাকশালার অন্ত দ্বার অয পরিবেশিতে ॥ চৈ চঃ 


৩২৩ 


রুদ্র তাহাকে নিজ রাজসভার প্রধান পণ্ডিতরূপে নিযুক 

করেন। এই সার্কবভৌম ভট্রাচার্ধ্য প্রতৃকে প্রথমে তীহার 

নিকট বেদান্ত পাঠ করিতে বলেন, প্রতুর বয়ঃক্রম তখন 

চব্বিশ বৎসর মাত্র। এক্ষণে তাহার সাতাইস বৎসর 

মাত্র বয়ংক্রম। তিনি নবীন সঙ্গ্যাসী। তাহার প্রীজন্- 

খানি যেন ননী দিয়! গড়া বর্ণ,কধিত কাঞ্চন অপেক্ষাও 

উজ্জল, রূপের অবধি নাই। সর্বব অঙ্গ অপূর্ব জ্যোতিপৃরণ, 

শ্ীবদনের অপরূপ শোভায় কোটি চন্দ্র লজ্জ! পায়,--্রামুখের 
বাণীতে অমৃতেব নদী প্রবাহিত হয়। সার্বভৌম ভট্টাচার্য 

বৃদ্ধ হইয়াছেন । তাহার বয়ঃক্রম এক্ষণে ৬* বৎসরের অধিক 
হইবে । এই সর্বদেশপুজ্য, সর্বলোকমান্য, সর্বশান্্রবিৎ 

পরম নিষ্ঠাবান বৃদ্ধ ব্রাঙ্গণ প্রতৃকে স্বদভগবান বলিয়! 

তাহার পৃথক পূজা করেন, ভোগ দেন, তাহার স্তবস্তৃতি 

রচনা করিয়। ধ্যান বন্দনা করেন। শ্রীগৌরগবানের 
অবতার-তত্বের ইহা অপেক্ষা উৎকষ্ট গ্রমাণ আর কি হইতে 
পারে! এ সকল কথার আলোচন। এ স্থানে নিস্্রয়োজন । 
প্রসঙ্গ ক্রমে যৎ্কিঞ্চিং লিখিত হইল। লীলাকথার রসঙঙগ 
হইল, তজ্জন্য কপাময় পাঠকবৃন্দ ক্ষমা করিবেন। 


সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য ও তাহার ভক্তিমতী গৃহিণী গ্রতুর 
ভোগের জন্ত কিরূপ আয়োজন করিয়াছেন, কোন কোন 
দ্রব্য রন্ধন করিয়াছেন, তাহা পৃজ্যপাদ কবিরাজ গোস্বামী 
বিস্তারিত লিখিয়া গিয়াছেন। কৃপাময় পাঠকবৃন্দ! প্রত্ৃর 
ভোগের সামগ্রীর বিস্তৃত বিবরণ শুনিয়। কুতার্থ হউন। 
যথা শ্ীচৈতন্ত চরিতামূৃতে, _ 


বত্রিশ কলার এক আহটিয়া পাত। 

তিন মোন প্রমাণ তগুলের তাতে ভাত ॥ 
পীত সুগন্ধি ঘ্বৃতে অন্ন সিক্ত কৈল। 
চারিদিকে পাতে দ্বৃত বহিয়। চলিল॥ 
কেয়াপত্র কলার খোলা ডোঙ। সারি সারি। 
চারিদিকে ধরি আছে নানা বান ভরি ॥ 
দশ প্রকার শাক নিম্ব সৃকুতার ঝোল। 
মরিচের ঝোল, ছেন। বড়া, বড়ী, ঘোল॥ 


৩২৪ 


দুগ্ধ তুম্বী, হুগ্ধ কুম্মা্ড বেসারি লাফরা। 
মোচাঘণ্ট, মোচ।ভাজা, বিবিধ শাকরা ॥ 
* বুদ্ধ কুত্াণ্ড বড়ীর বাঞ্জন অপার। 
ফুলবড়ী ফল মূলে বিবিধ গ্রকার। 
নব নিশ্ব পত্র সহ অষ্ট বার্তাকী। 
ফুলবড়ী পটোল ভাজা! কুম্মাগ্ড মানচাকী ॥ 
ত্র্ট মাস, মুদগ স্থপ অমৃত নিন্দয়। 
মধুরাম্, বড়াম্লাদি, অমন পাচ ছয়। 
মুদঙ্গবড়|, মাসবড়া, কলাবড়া মিষ্ট। 
_ক্ষীরপুলি নারিকেল, আর ঘত পিষ্ট ॥ 
কাজিবড়া, ছুগ্ধচিড়া, ছৃপ্ধলকলকী। 
আর ধত পিঠী কৈল কহিতে না শকি । 
দ্বতসিক্ত পরমান্ন মুৎকুণ্ডিকা ভরি । 
ঠাপাকলা ঘন দুগ্ধ আর তাহা ধরি ॥ 
রলাল! মথিত দধি সন্দেপ অপার । 
গৌড়ে উৎ্কলে যত ভক্ষ্যের প্রকার ॥ 
সার্বভৌম ভট্টাচার্য ও তাহার ভন্কিমতী গৃহিণী 
ভ্বিপ্রহরের মধ্যে এই সকল রন্ধন করিয়াছেন। প্রাতে 
প্রভৃকে নিমন্ত্রণ করিয়া আপিয়া ভট্রাচাধ্য-দম্পতি গ্বয়ং 
রগ্ধনে বসিয়াছেন। ছুইজনে মিলিয়া এই সকল আয়োজন 
ও রদ্ধন করিয়। শ্রীগৌরভগবানের জন্য উত্তম ভোগ প্রস্তত 
কারলেন। একথানি স্থন্দর চিত্রবিটিত্রিত পিড়ার উপরে 
নৃতন ধৌত বস্ত্র পাতিয়া দিব্যাসন প্রস্তত করিলেন। ই 
পার্খে স্থগন্ধিপূর্ণ শীতল জলপুর্ণ ঝারি রাখিলেন। থরে 
থরে অন্বব্যগুনার্দি সকল থাস্থপ্রন্য সাজাইলেন। অন্ন 
বাঞ্জনের উপরে কোমল তৃলপী মধ্ুরী দিলেন। শ্রী্ীজগ- 
ক্বাথদেবের উত্তম প্রসাদ অমৃত গুটিকা ও পিঠা পান! 
আনাইলেন। কিন্তু এই সকল প্রসাদ পৃথক করিয়। ধরিলেন, 
কারণ ইছা নিবেদিত (১)। সার্ধভৌম ভট্টাচার্যের এই 


(১) আআদ্ধ। করি ডা চার্ধ! সব করাইল। 
গুত্র পীঠোপরি সুক্ষ বসন পাতিল ॥ 
দুই পাশে সুগন্ধি শীতল জল বারি। 
অন্ন ব্যঞ্রনোপরি দিল তুলসী মঞ্জরী | 


শ পপ ৯ আচ ০ 





শরীশ্রীমশহা প্রভুর নীলাচল-লীল! । 


কার্যে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়, তিনি প্রীগৌরভগবানের 
ভোগ সম্পূর্ণ স্বতগ্রভাবে দিতেন । গৌরমন্ত্রে তিনি দীক্ষিত 
ছিলেন এবং গৌরমন্ত্রে শ্রীগৌরাঙ্গ পুজা করি- 
তেন। স্বতন্ত্রভাবে শ্রগৌরভগবানের পৃথক ভোগ দিতেন। 
গ্রহদেবতা। নারায়ণের সেবা গৃহে নৈমিত্তিকভাবে তিনি 
রাখিলেন বটে, কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গভজনই জীবনের সার 
করিলেন। যথ। শ্রীচৈতন্তচরিতা মুতে, 

সার্বভৌম হৈল প্রভুর ভক্ত একতান। 

মহাপ্রভু বিনা সেব্য নাহি জানে আন্‌ ॥ 

প্রীকুধচৈতন্ত শচীস্থৃত গুণধাম। 

এই ধ্যান এই জপ লয় এই নাম ॥ 

প্রভুর (প্রকট লীলায় এইবপ ব্যবস্থা অনেক তক্তই 
করিয়াছিলেন। এখন অগরকটে কোন কোন মহাপুরুষ 
গৌরমন্ত্রই স্বীকার করেন না! 

ভোগের যখন সমস্ত উদ্যোগ হইয়াছে, মধ্যাহুকত্য 
সমাপন করিয়া প্রভু একাকী পার্বভৌ গৃহে আগমন 
করিলেন। ভক্ত+ৎসল প্রভু ভক্তের মন জানিয়! একাকীই 
আঙিলেন (১)। সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য প্রতৃকে বলিয়া- 
ছিলেন স্বরূপ দামোদর গোসাঞ্জিকে সঙ্গে আনিতে পারেন। 
প্রত কিন্তু তাহাকেও আনিলেন না। ভক্তের মনতুষ্টির 
জন্য তিনি একেশ্বর আসিলেন। প্রত নিজন ছাড়িয়া 
একাকী এপর্যন্ত কোথাও ভিক্ষা করেন নাই। নীলাচলে 
এই প্রথম ভকবংসল এ্রতু এইভাবে তীহার ভক্তের 
মনবাঞ্ধ! পূর্ণ করিলেন। 

সার্বভৌম ভট্টাচার্য স্বয়ং জীগৌরভগবানের_পারপ্রক্ষা- 
লন করিয়া দিলেন। প্রত সহাম্ বনে ভোগগৃহ্ে গরবেশ 
করিলেন। ভোগের সঙ্জ। দেখিয়। তিনি যেন বিশ্মিত 
হইলেন। মহা সন্তষ্ট হইয়া সার্বভৌম ভট্টাচারধাকে 
কহিলেন,-- 


টির ডিটিউটিটিটিতি ও সি ১১৬ 
অমৃত গুটিক! পিঠা! পান! আনাইল। 
জগন্নাথের প্রলা সব পৃথক ধরিল ॥ চৈঃ চঃ 
(১) হেনকালে মহাপ্রভু সধ্যায় করির়।। 
এফ। সে আইল! তার ভ্বায় জানিয় || চৈং চঃ 


সার্ববভৌম-শৃহে প্রভুর ভোজনোগুসব, অমৌঘ-উদ্ধার। 


«অলৌকিক এই সব অন্ন ব্যগুন। 

ছুই প্রহর ভিতরে কেমনে হৈল রন্ধন । 

শত চুলায় শত জন পাক যদি করে। 

তবু শীজ্ব এত ব্যঞ্জন রান্ধিতে না পারে ॥ 

কষে ভোগ লাগাঞ্চাছ অনুমান করি । 

উপরে দেখিয়ে যাঁতে তুলসী মঞ্জুরী ॥ 

ভাগাবান তুমি, সফল তোমার উদ্ভোগ। 

রাধাকফে লাগাঞ্াছ এতাদশ ভোগ॥ 

অন্নের সৌরভ বর্ণ অতি মনোরম । 

রাধ1 কৃষ্ণ সাক্ষাৎ ইহা! করিয়াছেন ভোজন ॥ 

তোমার বন্থত ভাগ্য কত গশংনিব। 

আমি ভাগ্যবান ইহার অবশেষ পাব |” চৈঃ চঃ 

গ্রতৃু কলির প্রচ্ছন্ন অবতারের মন্‌ কথাই বলিলেন । 

তিনি ভক্তের নিকটে এইরূপে আত্মগোপন করিতেন, 
কিন্ত সময় ও স্থযোগ বুঝিয়া আত্মপ্রকাশও করিতেন। 
সার্বভৌম ভট্টাচার্ধ্যকে তিনি নিজ এখর্ধ্য ষড়তৃজ মুর্তি 
দেখাইয়াছেন, তাহার নিকট আত্মপ্রকাশ কবিয়াছেন, 
তিনি বুঝিয়্াছেন প্রতৃর প্রকৃত তত্ব কি,-তিনি কি বস্ত। 
তাই তাহাকে পরতত্ব ত্বয়ংভগবান বলিয়া পূজা, ভোগ 
প্রভৃতি দিতেছেন, তাহার নাম জপ করিতেছেন, তাহার 
রূপ ধ্যান করিতেছেন। প্রভু এক্ষণে যে সকল কথা 
বলিলেন, তাহাতে সার্বভৌম ভট্টাচার্যের চিত্তে তাহার 
ভগবত্ব। সম্বন্ধে কোনরূপ বিকারই উপস্থিত হইল না। 
তিনি গ্রতৃর চতুরতা বুঝিয়। হাসিতে লাগিলেন। এসকল 
কথার কোন উত্তরই দিলেন ন।। ইহা দেখিয়! পুনরায় 
প্রতু বলিলেন, "ভট্টাচার্য্য ! শ্রীরুষ্ণের ভোগ অতি উত্তম 
হইয়্াছে। এক্ষণে প্রীকুষ্ণের আসন পীঠ উঠাইয়া রাখিয়া 
আমাকে ভিন্ন পাত্রে কিঞ্চিৎ প্রসাদ দাও” (১)। এইবার 
সার্বভৌম ভট্টাচার্ধা উত্তর করিলেন । উত্তর না করিলে 
জার চলিল ন।। কারণ তিনি প্রভুর জন্ত আসন 
পাতিয়াছেন, তাহার জন্তই উত্তম করিয়া পরিপূর্ণ ভোগ 


০ কর” ওরাও ৩৫ 


(১) কৃষের আমন পীঁঠ রাখ উঠাইয়]। 
মোরে প্রসা দেহ ভিন্ন গাত্র করিয়। || চৈ: চঃ 


৩২৫ 


বাড়িয়াছেন, তিনি আসনে বলিবেন, বসিয়া অক্রবাঞ্জনাদি 
ভোজন করিবেন--হবে উট্টাচার্যোর মনে সখ হইবে। 
কারণ শ্রী বিনি, শ্ীগৌরভগবানও তিনি,্ইহা 
সার্বভৌম ভট্টাচার্য বিশেষ করিয়া যাচিয়। লইয়াছেন। 
তাহার মনে কোন সংশয়ই নাই। তষ্টাচার্ধয তখন প্রতুর 
কথায় কি উত্তর দিলেন শুজুন, - 

উট্রাচার্ধ্য কহে “প্রভূ না কর বিশ্বয়। 

যেখাইবে তার শক্ত ভোগ সিদ্ধ হয়॥ 

না মোর উদ্ভোগে না গৃহিণীর রন্ধনে । 

ধার শক্ত সিদ্ধ অন্ন সেই ইহা! জানে” ॥ চৈঃ ৮£ 

সার্বভৌম ভ্টাচার্ধা শীন্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত। তিনি একটি 

গু কথা কহিলেন । তিনি বলিলেন ধিনি ভোজন করিবেন 
তাহার শক্তিতে শ্রীবিগ্রহের ভোগ সিদ্ধ হয়। এস্থলে 
সার্বভৌম ভট্টাচার্যোর মনের ভাব এইরূপ। প্রতূর 
ভোঞনের নিমিত্ত ভোগ প্রস্তুত হইয়াছে । প্রত ভোজন 
করিবেন, ঈশ্বর ভাবেই হউক, আর ভক্কভাবেই, হউক, 
তিনি ভোজন করিবেন বলিয়াই তোগের এত উত্তমতা, 
এত দফলতা। ইহা তিনি শ্বমুখেই পূর্বে বলিলেন । 
এই বিষয়ে ছুইটি তত্ব আছে। শ্রাভগবানের ভোগ, 
শীভগবানের নামেই সিদ্ধ। শ্রীভগবানের নামে ভক্কি- 
পূর্বক ভোগ দিলে তিনি তাহা ভোজন করেন, আর সেই 
জন্থই প্রসাদ এত স্বন্বাছু হয়। কারণ, ইহা অপ্রাকৃত বন্ত,--. 
তাহার অধরামৃত। ইহা হইল, প্রথম তত্ব। দ্বিতীয় তত্বটি 
এই । ভক্কের মুখে ভগবান ভোজন করেন,-_-ইহ। শাস্্র- 
বাক্য। ভক্ত যখন শ্রীভগবানের নিবেদিত প্রসাদ ভোজন 
করেন, তাঁহার শর্রিতেও ভোগ সিদ্ধ হয়। কারণ ঠাহার 
ভোজনেই ই্ভগবানের ভোজন। আর শ্রশগবানের 
ভোজনেই সর্ব ভক্ষ্যন্রব্য বিশেষ স্বাছুতা পুর্ণ হয়। ইহা 
তাহার অপার মহিমার পরিচয় এবং রূপার নিদর্শন। 
সার্বভৌম ভট্টাচার্য গ্রতৃকে যাহা বলিলেন, তাহ। শুনয়। 
প্রভূ হাসিলেন। কিন্তু সার্বভৌম ভট্টাচার্ধ্য প্রতৃকে যখন 
আনে বপিয়া ভোজন করিতে বিশেষরূপে অনুরোধ 
করিলেন, তখনও তিনি কহিলেন, *এ যে ্ীকফের আসন, 


ও 


ইহ! পৃজা, আমি ইহাতে কি করিয়া! বসিব 1” ভট্টাচার্য্য 
তখন কহিলেন, প্প্রতু হে! অপরাধ গ্রহ" করিও ন1। 
তোমার নিকট শাস্ত্রকথা বলিতে লঙ্জা বোধ করে। 
ঠাকুরের প্রসাদী অন্নব্ঞ্জন, এব্‌ং বিবার আসন, এই ছুইই 
তাহার প্রসাদ বলিয়া গণ্য, তুষি গ্রসাদা্র ভোজন করিবে, 
আর আসনে বসিতে অপরাধ কি?” ( ১) সার্বভৌম 
তট্টাচার্ধা লজ্জা প্রতৃর সন্দুখে এসম্বদ্ধে শাস্ত্রীয় বচনটি পাঠ 
করিতে পারিলেন না। গ্রতু কিন্ধু তাহার হইয়া 
শ্রীস্কাগবতের নিযলিখিত ক্লোকটি (২) পাঠ করিয়া 
কহিলেন”. 

---ভাল কহিলে শাস্ত্র আজ্ঞা হয়। 

রুষ্ণের সকল শেষ ভৃত্য আব্বাদয় ৪” চৈঃ চঃ 

এই বলিয়া প্রত আসনে উপবেশন করিয়া শ্ীভোগের 


প্রতি শুভপৃক্টিপাত করিয়া কহিলেন, প্ভ্টাচার্ধ্য ! এত প্রসাদার 


কি মান্ষে খাইতে পারে? তৃমি এ কি করিয়াছ?” 
সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য এক্ষণে প্রতৃর নিকটে এক পারে 
দ্বারে বসিয়াছেন। তিনি কহিলেন, “গ্রতু হে! তুমি 
আদার নিকটে আর চতুরতা করিও না। তোমাকে 
আষি চিনিয়াছি। তুমিই কপা কবিয়া তোমার নিজততৃ 
আমাকে বুঝাইয়া দ্গিয়াছ। তুমি এই নীলাচলে 
বায়াকধার ভোঞন কর। এক এক ভোগে শত শত 
মোন অক্বব্যঞ্জন থাকে । তৃমিই দ্বারকাতে যোড়শ সহশ্র 


ঘহিষীর মন্দিরে ছিসন্ধ্যা ভোজন করিয়াছ, তুমিই গোবর্ধন 





(১) এইস আসনে বসি করহ তোজন। 
প্রভু কছে পুজা) এই ভফের আমন ।। 
ভষ্ট কছে অরপীঠ সঙগান প্রসাদ । 
জন্প খাইবে পীঠে বসিতে কাহ1 অপরাধ । চৈঃ চঃ 
(১) দ্বপোপবুক শ্রগ গণ বাসোইলস্কার চর্চিতাঃ। 
উচ্ছিউভো জিমে! দাস! ভব মায়াং জয়েম ছি ॥ 
ৰ শ্মন্তাগবত। 
অর্থ। হে তগবন। জাপনার উপযুক্ত মান্য গন্ধ রুগ্র ও 
অলঘ্ায়ে জলস্কৃত এবং আপনার উচ্ছিই ভোজ্য দাস জামর| অনান্বাসে 
আপনার মায়! জর করিতে সমর্থ হইব। 


শ্রীশীমনাছা গ্রভুর নীজাচল-লীল! । 


হজ্জে রাশিকুত অক্নবাঞ্জন ভাঙ্গন করিয়াছ। এই সকলের 
তুলনায় আমার কুটারের তোমার যে এই সামান্ত 
ভোগ, ইহা ত তোমার পক্ষে এক গ্রাস মাত্র। তৃষি 
সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর; আর আমি তোমার দাসান্্দাস 
ক্ষুদ্র জীব। গ্রতু হে! ভূত্যের কুটারে আজ কপ! করিয়৷ এক 
গ্রাস মাধুকরী কর*।প্প্রতু আর কথাটি কহিতে পারিলেন 
না। তিনি সার্বভৌম ভট্টাচার্যের মুখের দিকে চাহিয়! ঈষৎ 
হাসিয়া ভোজনে বসিলেন। ভট্টাচার্য পরম্বানন্দে পরিবেশন 
করিতে লাগিলেন। সার্কভৌম-গৃহিণী ও তাহার কন্ত। 
ষাটি গৃহাভ্যন্্রে দাড়াইয়। প্রভুর ভোজনলীলারন্গ দর্শন 
করিতে লাগিলেন। সার্দভৌম ভট্টাচার্য প্রতুকে 
পরিবেশন করিতেছেন, আবার ষষ্টি হস্তে ভোগগৃহের দ্বার 
রক্ষাও করিতেছেন। কারণ তিনি জানেন তাহার 
জামাতা অমোঘ মহ পাষণ্ী। তিনি কুলীনের গৃহে 
তাহার একমাত্র কন্ত। দান করিয়াছেন। জামাতা কুলের 
অহস্কারে স্ফীতবক্ষ কপোতের ন্যায় সর্বদা উন্নত মস্তকে 
পথে চলেন, কাহাকেও তিনি গ্রাহা করেন না। আপনাকে 
সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করেন। নীলাচলে বড়লোক শ্বগ্ডরের 
আশ্রয়ে থাকিয়া তাহার অন্নধবংস করিতেছেন। তাহার 
কোন হর্্ই নাই। বিশ্বনিষ্ুক অমোধ পাছে এই সময়ে 
আসে, এই ভয়ে সার্বভৌম ভট্টাচার্য ভোগগৃহের 
দ্বারদেশে ষষ্টি হন্তে করিয়! বসিয়া আছেন। কিন্তু 
মধ্যে মধো গ্রতৃকে পরিবেশন করিতে যাইয়। তাহার 
অপূর্ব ভোঞনলীলারঙ্গ দর্শন করিম্বা অনামনস্ক 
হইতেছেন (১)। এই আবসরে বিশ্বনিন্থক অমোঘ 
সেখানে অকস্মাৎ আসিয়া উপস্থিত হইল। আসিয়াই 
প্রভুর ভোগ দেখিয়! কহিল-_ ও 

এই অক্নে তৃধ হয় দশ বার জন। 

একেল। সন্ত্যাসী করে এতেক ভোজন | চৈ চঃ 
0) হেনকালে অমোঘ নাম ভট্টাচার্যের জাসাত|। 

কুলীন নিক ঠেঁহে। বাটি কন্তার ভর্ত| | 


তোজন দেখিতে চাহে আগিতে ম! পারে। 
লাঠি হাতে ভটা চার্য আছেন দুয়ারে | চৈ$ চঃ 


সার্বতোম-গৃহে প্রতুর তোজনোহসব, অমোধ-উদ্ধার । 


সার্বভৌম ওট্টাচার্ধা জামাতার প্রতি চাহিবামান্ত সে 
দৌড়িয়া পলায়ন করিল। ভট্টাচার্য তাহার পশ্চাতে 
লাঠি লইব়া মারিতে ছুটিলেন, কিন্ত তাহার লাগ পাইলেন 
না। প্রভুর নিকট ফিরিয়া! আসিয়া! মনঃছুঃখে তিনি 
ছুব্বত্ত জামাতাকে অভিসম্পাত করিতে লাগিলেন, আর 
দশ সহ গালি দিতে লাগিলেন । অমোঘের নিন্দা এবং 
ভষ্টাচার্য্যের গালি ও অভিশাপবাক) শুনিয়! দয়াময় প্রতৃ 
হাসিতে হাসিতে ভোজন করিতে লাগিলেন । ভক্তিমতী 
সর্ব্বভৌম-গৃহিণীর ভগৌরাঙচরণে একনিষ্ঠা ভক্তি | তিনি 
অন্তরাল হইতে জামাতার মুখে গরুর নিন্দাবাদ শুনিয়। ছু:খে, 
লজ্জায় ক্ষোভে, ও দ্বণায় শিরে করাঘাত করিয়া বুক 
চাপড়াইতে চাপড়াইতে কান্দিতে কান্দিতে কহিতে লাগি- 
লেন শ্যাটি আমার বিধবা! হউক ।” ভক্তবৎসল প্রত ইহা 
স্বকর্ণে শুনিলেন। উট্টাচার্ধ্য ও তাহার ভক্তিসতী গৃহিণীর 
দুঃখ এবং মন:কষ্ট নিবারণ করিবার জন্ত প্রত অধিকতর 
মননিবেশ সহকারে ভোজন করিতে লাগিলেন। তাহা- 
দিগকে তুষ্ঠ করিবার জন্য অল্নব্যঞ্জন চাহিয়া লইলেন। 
অমোঘ যে তাহার নিন্দ। করিয়াছে, ইহা তিনি একেবারে 
গ্রাই করিলেন ন| (১)। 

প্রতুর ভোজন-বিল।স সমাপন হইলে ভুদ্রাচার্য্য তাহাকে 
আচমন করাইয়। অন্ত গৃহে আসনে বসাইলেন। তৃলসী 
মঞ্ুরী, ও লবঙ্গ এলাচি প্রস্তুতি মুখস্তদ্ধি দিলেন। প্রতুর 
প্রীঅঙ্গে হ্ুগন্ধি চন্দন বিলেপন করিলেন। সার্বভৌম 
তষ্টাচার্ষ্যের মনে আজ বড় অশান্তি। প্রতৃকে নিজ গৃহে 
আনিয়। জামাতাকে দিয়া তাহার নিন্দা করাইলেন, এই 
আত্মগানিতে তিনি জলিয়। পুড়িয়া মরিতেছেন। তিনি 
মরমে মরিয়া আছেন । প্রতৃকে বিদায় দিবার সময় তিনি 
তাহার চরণে দীঘল হইয়! লুটাইয়া পড়িলেন এবং কান্দিতে 
কান্মিত্ে কহিলেন_ 


শপ পল্লী 


ভেছে! বদি প্রসাদ দিতে হৈল আনসন। 

অমোঘ আমি অগ্প দেখি করয়ে নিন ॥ চৈ: ৮৫ 
(১) গনি ধাটির মাতা শিরে বুকে হাত মারে। 

হাডিরাঙি হউক ইহ বলে বায়ে বারে।। 


শ্স পল ০ ওকি পা 





“নিন্দা করাইতে তোষ। আনিঙ্থ নিজঘরে। 

এই অপরাধ প্রভু ক্ষমা কর মোরে" ঠ৮ঃ 

ভক্তবৎসল প্রত্তৃ তাহাকে প্রেমভরে উঠাইঙা প্রেষা- 
লিঙজনদানে কৃতার্থ করিয়া কছিলেন “তষ্টাচার্যা! তোষাকর 
জামাত! ত আমার নিন্দা করেন নাই, তিনি ত সহজ এখং 
স্পষ্ট কথাই বলিয়াছেন, ইহাতে তাহার কিন্বা তোমা 
কোনই অপরাধ হয় নাই” (১)। এই কথা বলিয়াই প্রত 
নিজ বাসায় চলিলেন। ভর্টাচার্ধ্য তাহার সঙ্গে সঙ্গে 
চলিলেন। প্রত নিষেধ করিলেন না। সার্বভৌম তষ্টাচার্ধয 
ইহাতে বুবিলেন, প্রতুর কথাটি তাহার মুখের কথা মাত্ত-. 
অন্তরের কথ! নহে। প্রভু স্বয়ং ভগবান, তাহার আবার 
নিন্দা কি? আর নিন্দা করিলেই বা তিনি ছুঃখিত 
হইবেন কেন? নাধুগণের পক্ষে যখন নিন্দা ও স্ততি'উত- 
য়ই তুলা বস্তু, তখন শ্রীভগবানের পক্ষেও তাহ! নিশ্চিত। 
তবে শ্রভগবান যখন নরবপু পরিগ্রহ করিয়া নরলীলায়জ 
করেন, তখন তিনি ইচ্ছা করিয়া লীলার উদ্বেশ্তে নর- 
প্রক্কতি গ্রহণ করেন। প্রত আনামাসেই সার্বভৌষ-গৃহে 
বসিয়া তাহাকে ও তাহার গৃহিণীকে সাম্বনা দিতে পারি 
তেন। তিনি জানেন ইহার্দিগের মর্মান্তিক কষ্ট হইয়াছে। 
জামাতার ব্যবহারে সার্বভৌম-দম্পতি বিশেষ মনকষ্ট 
পাইয়াছেন। এরূপ ক্ষেত্রে সাধারণ লোকে'যাহ! করে, 
প্রস্থ তাহা করিলেন না। মনের ব্যথ। পাইলে লোকে 
সাধারণতঃ উপবান করে। সার্বভৌম-দম্পতিও তাহাই 
করিলেন। সর্ব প্রভূ ইহা জানিতেন। লীলারলের 
গাড়ত্ব প্রতিপাদন করিবার জগত শ্রগৌরতগবান বিদায় 
কালে এই কথা বলিয়া সার্বভৌম-গৃহ হইতে নিজ বাগায় 
চলিয়৷ গেলেন। সার্বভৌম তট্রাচার্ধ্য হখন তাহার সঙ্গে 
সঙ্গে চলিলেন, তখন তাহার সঙ্গে কোন কথাই বলিলেন 
না। ৰাসায় যাইয়। সার্বতৌম তট্রাচার্ধা প্রভূর চরণে 


পান এ টিকে 


দোহার ছুখ দেখি প্রভু দু ছ। প্রবোধিরা।) 

ছৌঁহার ইচ্ছাতে' ভোজন কের তুই হৈঞ। | চৈ চা 
(১) প্রতু কছে নিন! নহে' সহজ কহিলি। 

ইহাতে তোমার কিবা! অপরাধ ছেল।। চৈ; চঃ 





৮ 
নিপতিভ হইয়া বছপ্রকারে আত্মনিন্দটা করিতে লাগিলেন 
(২)। আত্বপ্লানি-বিষে তাহার হৃদয় জর্জরিত হইয়াছে । 
বাসায় যাইয়া প্রভূ তাহাকে মি বাক্যে সাস্তনা করিয়া 
গ্ুছে পাঠাইলেনগ ভট,চার্ধয ছুই হস্তে প্রভুর শ্রীচরণের 
ধুলি গ্রহণ করিয়া কান্দিতে কন্দিতে গৃহে ফিরিলেন। 
গৃহে আসিম়। গৃহিণীকে সক্ষোভে কহিলেন, 
.. চৈতন্ত গোসাঞ্চির নিন্দা শুনিলা যাহা হৈতে। 

তারে বধ কৈলে হয় পাপ প্রায়শ্চিত্ত ॥ 

কিনব! নিজ প্রাণ যদি করি বিমোচন । 

ছুই ষোগা নহে, ছুই শরীর ব্রাঙ্গণ ॥ 

পুনঃ সেই নিশ্বৃকের মুখ না দেখিব। 

পরিত্যাগ কৈল তার নাম না লইব॥ 

ষাটিরে কহ তারে ছাড়ক সে হেল পতিত । 

পতিত হইলে ভর্তা! ত্যজিতে উচিত ॥ (১) 

কপাময় পাঠকবুন্দ! সার্বভৌম ভট্টাচার্যের কথাগুলি 
একটু স্থির চিত্তে বিচার করুন। তাহার বথা গুলিতে 
তাহার গৌরানৈকনিষ্ঠতার পূর্ণ পরিচয় দিতেছে । তিনি 
বলিলেন “যিনি গ্রগৌরাঙ্গ প্রভুর নিন্দ। কর্ণে শ্রবণ করেন, 
তাহার আর ছার জীবন রাখ! কর্তব্য নহে, আর যাহার 
স্বার এই ঘোরতর পাপকন্দ অনুষ্ঠিত হয়, তাহারও জীবন 
ধারণ কর! উঠিত নহে। এ্রীগৌরাঙ-নিন্দৃকের প্রাণ সংহার 
করা কর্তব্য, ন! হয় গৌরাঙ্গনিন্ন। শ্রবপরূপ মহাপাপের 
প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ নিজ প্রাণ উৎসর্গ কর। বিধেম়। সার্ধ- 
ভৌম ভট্টাচার্য্য বড় বিষম কথ। বলিলেন। কিন্তু তিনি 
শান্জজ পণ্ডিত ) এস্থলে স্রাঙ্গণ বধের পাপের ভয় করিলেন । 


ছি 


প্রভুর নিন্দাকারা জামাতার মুখ দর্শন করিবেন না বলিয়া 


পি থাপ ৩ পিসি বা এ এ আর 





* (১) এত বলি মহাপ্রভু চলিল| গুবনে। 
তটাচার্্য গার ঘরে গেল] তাঁর সনে || 
প্রত পদ্ধে পড়ি বহু আত্মনিন্দ। কৈল। 
তায়ে শান্ত করি প্রন বরে পাঠাইল || চৈং চঃ 
(১ সম্ধঠা-ৎলোলুপ! দক্ষ! ধর্াজঞ। প্রি সত্যবাক্‌। 
অগরমন্। শুচিঃ সি! পি দ্বপতিতং তলেৎ | 
শ্রীমস্তাগবত। 


শ্রীশ্ীম গ্রহা প্রভুর নীলাচল-লীল। ৷ 


গ্রতিজ। করিলেন । ইহাতেও তাহার মনের ছুংখ গেল 
না। তিনি গৃহিণীকে কহিলেন "্যাটিকে বল' তাহার 
পতি ত্যাগ করুক, কারণ সে পতিত। পতিত স্বামী 
স্বাধবী স্ত্রীলোকের পক্ষে ত্যজ্য,__ইহা শান্তর বাকা”। ইহাও 
বড় বিষম কথা । নিজ কন্যাকে এরূপ কথ। বলা বড় 
সহজ কথা৷ নহে। সার্ধভৌম-গৃহিণীও বলিয়াছেন “ঘাটি 
আমার বিধবা হউক।” কন্তাও জামাতার প্রতি এইরূপ 
ব্যবহার পিতা মাতার পক্ষে সচরাচর দৃষনীয়। কিন্ত 
সার্বভৌম ভট্টাচার্যের মত সর্বলোকপূজা পরম বিজ্ঞ 
পণ্ডিত, এবং তাহার গৃহিণীর মত শ্ষেহময়ী ও ভক্িমতী 
স্ত্রীলোক, অনায়াসে সর্ব সমক্ষে এই সকল কথা বলিলেন। 
ইহার কারণ তাহাদের জীবনসর্বদ্থ ভজনধন শ্ীগৌরা্গ 
প্রতুকে তীহাদিগের অষোগ্য জামাতা নিন্দা করিয়াছে । 
সে নিন্দা তাহাদিগকে কর্ণে শবনিতে হইয়াছে। প্রভুর 
নিন্দা শ্রবণরূপ মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে, 
তাই তাহারা এইবপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া উপবাসী 
রহিলেন। প্রশ্ুর প্রসাদ পর্যন্ত ত্যাগ করিলেন। ইহা- 
তেও তাহাদিগের মনঃকষ্টের অবধি রহিল না। 


এদ্দিকে সার্বভৌম-জামাতা অমোঘ সেই যে পলায়ন 
করিয়াছিলেন, সে রাত্রিতে আর গৃহে আসিলেন না। 
প্রাতঃকালে তিনি বিস্থচিকা রোগাক্রান্ত হইলেন। 
সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য তাহ। শুনিলেন। ইহাতে তাহার 
মনে বড় আনন্দ হইল । তিনি সকলকে কহিলেন “আমার 
বড় ভাগ্য, দৈব আমার সহায় হইল; বড় ভাল হইল, 
জীত্ীমহাগ্রতুর নিন্দুকের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হাতে হাতে 
ফলিল” (১)। এই কথ! বলিয়া সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য 
ছুইটি শাস্ত্র বচন আবৃত্তি করিলেন (২)। 





(১) সেই রাত্রে অমোধ কাহা! পলাইয়া গেল। 
প্রাতঃকালে তারে বি্চিক! ব্যাধি ছৈল ।। 
অমোধ মরে গুনি কছে ভট্টাচার্য্য । 
সহায় হৈয়া দৈব কৈল মোর কার্ধ্য || চৈ ৮ঃ 

(২) মহতা হি প্রযস্তেন সন্নহ্য গজবাজিতিঃ | 
অন্মাতিরদনুতেযং গন্ধ অদনৃতিতং || মহাভারত 





সার্বভৌম প্রত ভোজনোৎসব, অনোি-উদধার | 


পর দিবস প্রাতে গোপীনাথ আচার্য প্রতৃদর্শনে তাহার 

বাসায় গিয়াছেন। ইনি সার্বতৌম ভট্টাচার্যের ভক্লিপতি। 
তাহার বাসাতেই থাকেন। করুণাময় সর্ব প্রভূ তাহাকে 
ভট্টাচার্যের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। গোপীনাথ 
আচার্য কহিলেন “ভট্টাচার্য ও তাহার গৃহিশী উপবাস 
করিয়া আছেন। অমোঘের বিস্ৃচিকা ব্যাধি হইয়াছে । 
তাহার জীবন সংশয় । ইহা শুনিয়া ভক্তবংসল প্রত আার 
স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি গোপীনাথ আচার্ধ্যকে 
সঙ্গে কারয্বা একেবারে আমোঘের নিকটে ছুটিয়া চলিয়। 
আমিলেন। দয়ার অবতার তকবৎসল প্রত কি আর 
স্থির থাকিতে পারেন? ভক্তিহীন ছৃষ্টমতি আমোঘ 
বিষম বিশ্চিকা রোগাক্রান্ত হইয়া অচেতন অবস্থায় পড়িয়া 
আছে। দয়াময় প্রত তাছার বক্ষে প্রীকর স্পর্শ করিয়া 
মধুর বচনে কহিলেন__ 

“সহজে নিশ্খল এই ব্রাহ্মণ হদয়। 

কুষেের বলিতে এই যোগা স্থান হয় ॥ 

মাৎসর্ধ্য চণ্ডাল কেন ইহ! বসাইলে। 

পরম পবিষ্ত স্থান অপবিত্র কৈলে ॥ 

সার্বতৌম সঙ্গে তোমার কলুষ হৈল ক্ষয়। 

কলুষ ঘুচিলে জীব কৃষ্ণ নাম লয় | 

উঠহ অমোঘ, তুমি লও কৃষ্ণ নাম। 

অচিরে তোমারে রূপা করিবে ভগবান ॥* টি: চঃ 

প্রতুর কি মধু হইতে মধুর স্থমি্ট কথা! কথা বলি- 

বার ওঙ্িই ব! কি! করুণামাধা তাহার প্রীমুধের উপদেশ- 
বাক্যই বা কিমধুর! ইহা পড়িলে বা শুনিপে যেন প্রাণ 
শীতল হয়. জুড়াইয়। যায়। এত মধুমাখ। কথা, এমন সকরণ 
বাণী অধম রাচার কলিহত জীবকে আর কেহ কখনও 


তখাহি-_ 
আহুওর্রিয়ং বশে! ধর্দা লোকা নাশিৰ এব চ। 





হস্তি শ্রেগাংসি লর্বনি পুংপে। মহদতিক্রমঃ || ছ্ীভাগবত । - 


অর্থ। দাধৃ্নের ধিদ্বেব কেবল মাত্র মৃত্যুর হেতু নহে । তাহাতে 
অশেষ পুরুষ সম্পর বাক্তিরও অযু! জী, বণ+, ধর্ঘ, ন্বর্গাদি লোক কল্যাণ 
এবং সর্বাপ্রক।র শ্রেরঃ বিনঃ হইর! থাকে । | 


১ 





৩২8 
বলেন নাই,_এমন সহৃপদ্দেশ, পতিত পাধস্তী জীবকে ছার 
কেহ কখন দ্বেন নাই। করুণাময় প্রতু পাবণ্তী অযোয়ের 
বক্ষে শ্রীহত্ত দিয়া স্বেহমাখাঁযধুর বচনে কঠিলেন " মমোখ ! 

তুমি ব্াহ্মণকুমার,-সহজেই তোমার হৃদয় নির্খল। 

তোমার হৃদয় শ্ীকঞ্চতগবানের বসিবার উপযুক আপন) 

তুমি এই পরম পবিভ্ত্ স্থানটিতে মাংসধ্যরূপ চণ্ডালকে. কেন 

বসাইলে? এস্বানটিকে তুমি অপবিত্র করিলে কেন? 

তোমার স্তর সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য পরম তাগবত। তাহার 

সঙ্গপ্তণে তোমার সকল পাপনাশহইল। পাপনাশন৷ 

হইলে কেহ কুষ্ণনাম গ্রহণ করে না। অমোধ ! তুমি উঠ, 
কফ রুষ্ণ কহ, তোমাকে শ্রীকু্। কপ! করিবেন।” প্রতুর 
শ্রীকরম্পর্শলাভে অমোঘের চেতনা হইল, তাহার কৃণায় 
অমোঘের এই দুরারোগ্য ব্যাধি তৎক্ষণাৎ দুরীত্ভৃত হইল). 
সে “কৃষ্ণ কষ” বলিয়। লক্ষ দিয়া উঠিল,-_উঠিয়। পরেমোন্সত্ত- 
ভাবে উচ্চ হরিধ্যনি করিষ্বা প্রতৃর সম্থুখে নৃত্য করিতে 
লাগিল। অশ্রু, কম্প,পুল্ক, কাদদ্ব,স্তস, স্বেন, স্বরভঙগ প্রভৃতি 
প্রেমভক্তির লক্ষণ নকল অমোঘের অঙ্গে দৃষ্ট হইল। প্রত 
ইহা দেখিয়া হাসিতে লাগিগেন (১)। গোপীনাথ আচার্ধা 
প্রতুর সঙ্গেই আছেন। তিনি অমোধের প্রতি প্রতৃর এই 
অপার কপার কথা মনে করিয়! প্রেমানন্দে কাদিয়া আকুল 
হইলেন। অমোঘ কিছুক্ষণ প্রেমাবেগে নৃত্যকীর্ডন করিয়া 
প্রভুর চরণে নিপতিত হইয়া অতিশয় দৈন্ত ও আর্তি সহ- 
কারে ত্বাহার কুকর্খের জন্য কান্দিতে কানদিতে ক্ষমা 
প্রার্থন। করিল। তাহার ক্রন্দনে গতর কোমল হৃদয় স্ব 
হইল। ইহাতেও অমোঘের মনের আত্মপ্নানি দূর হইল 
না। তখন সে মনংক্ষোভে আপনার গালে সজোরে 
আপনি চড় মারিতে লাগিল এবং এবং কান্গিতে কান্দিতে 
কহিতে লাগিল “আমি এই ছার মুখে প্রভুর নিল্মা করি- 
স্নাছি, এ মুখ আর তাহাকেও দেখাইব না”। অমোধের 





(১) গুনি কৃঝ কৃক বলি অযোধ উঠিল।। 
প্রেমোগ্বাদে মস্ত হঞ্া নাচিতে লাগিল! ॥। 
কম্পাঞজ, পুলক, তত, ছে, দ্বার । 
প্রভূ হাসে দেখি তার প্রেদের তরঙ্গ ॥ চৈ ৮ 


৩৩৬ . * শ্রীক্রীমন্মহা প্রভূ নীলাচল-লীলা । 


পাল ফুলিয়! উঠিল,-+বিধম আক্জঠানিবিষে তীহার সর্ব অজ 
জর্জরিত হইয়াছে, তাঁহার জীবনে ধিক্কার হইয়াছে। তখন 
গোপীনাথ আচাধ্য সন্ষেহে হাতে ধরিয়া অমোঘকে নিরস্থ 
করিলেন (১)। প্রতৃও পুনরায় তাহার অঙম্পর্শ 'করিয়। 
তাহাকে আশ্বাস বাক্ো তু করিয়া কহিলেন “অমোঘ ! 
সার্বাভৌম সম্বন্ধে তুমি আমার -স্েহপাত্র। তোমার শ্বশু- 
রের গৃহের দাসদাসী, এমন কি বিড়াল কুকুরটি পর্যান্তও 
আর্থার প্রিয়। তোমার কোৌর্নই অপরাধ নাই) তুমি 
এখন গৃহে যাইয়া কষ্ণনাম কর” (২)। এই বলিয়া! প্রত 
অমোধকে সঙ্গে করিয়া সার্বভৌম গৃহে আসিলেন। গোপী- 
নীখ দ্থাচার্য্যও প্রতৃর সঙ্গে জাসগিলেন । সার্বভৌম ভর্টা- 
চার্ধয এবং তীহার গৃহিণী পূর্বদিনের উপবাসে কাতর 
শরীরে বিষন্ন বদনে গৃহে বসিয়। হা হতাশ করিতেছেন, 
এমন পময়ে হঠাৎ প্রত সেখানে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। 
প্রতুকে দেখিয়াই সার্বভৌম ভ্টচোরধ্য উঠিয়া একেবারে 
তীহার চরণ ধারণ করিয়া ভূমিবিলুঠ্টিত হইম্। অঝোর- 
নয়নে কানিতে লাগিলেন । কৃপানিধি প্রভু তাহাকে 
শ্রীহত্তে ধরিয়। উঠাইয়। গাঁ প্রেমালিঙ্গন দান করিলেন । 


গ্রতু দেখি সার্বভৌম ধরিল। চরণে । 
গ্রত্থু ঠারে আলিঙিয়া বলিল! আসনে ॥ চৈ: চঃ 


তাহার পর তিনি দ্িব্যাসনে উপবেশন করিয়া ডট্টা- 
চার্ধঃকে মধুর বচনে সঙ্গেহে কহিলেন-_. 
-্প্সিজমোঘ শিশু, কিবা! তার দোষ। 
কেন উপবাস কর, কেন তারে রো । 


(১) প্রতুর চয়ণ ধরি করেন বিনয় | 
| অপরাধ ক্ষম মোর প্রডু দয়াময় ।। 
এই ছার মুখে তোমার করিগু নিন্দনে। 
এত বলি জাপনার গালে চড়ায় আপনে ॥ " 
চড়াইতে চড়াইতে গাল ফুলাইল। 
ছাতে ধরি গোপীনাথাভার্য; দিষেধিল || চৈঃ চঃ 


সার্বভৌম গৃহে দাসদাসী যে হুকুর। 
নেখে। মোর প্রি অন্থজন বন্দুয়।। চৈ; ৮: 


ং 


সা 


- ৪উউঠ, স্থান কর, দেখ জগগ্নাথ-মুখ। 
শীঞ্জ আসি ভোজন কর তবে মোর সুখ ॥ 
তারৎ রছিব অমি এথায় বসিয়া! । 
যাবৎ না পাইবে তৃমি প্রসাদ আলিয়া ॥ চঃ ৮8 
ভক্তবংসল শ্রীগৌরভগবান তক্তদুঃখে কাতর হইয়া যে 
কথাগ্তলি বলিলেন, -তাহাতে সার্ববভৌমের সদয় গলিয়া 
গেল, তিনি গুণনিধি পতৃর গুণের কথা স্মরণ করিয়া 
কান্দিয়া আকুল হইলেন। ভক্তের জন্ত শ্রীগভবান কিরূপ 
কষ্ট স্বীকার করেন, ভক্ত উপবাসী থাকিলে তিনি কতদূর 
উদ্বিগ্ন হন, কত মন:কষ্ট পান, প্রত্বুর কথাতেই তাহা 
প্রকাশ পাইল । সার্বভৌম ভট্টাচার্য গোপীনাথ আচা- 
ধ্যের মুখে তাহার অষোগ্য ছৃবৃত্ত, অবৈষণব জামাতার প্রতি 
প্রতৃর অধাচিত অপার কপার কথা সকলি শুনিলেন) 
শুনিয়া তিনি অধিকতর প্রেমবিহ্বঙ্লভাবে প্রতৃকে কহি- 
লেন প্পরতৃহে! কৃপানিধে! অমোঘ নিজ কর্মমদোষে 
মরিত, ভালই হ্ইত্ত, তুমি তাহাকে বাচাইলে কেন?" 
করুণাময় প্রভূ কহিলেন “ভট্টাচার্য! অমোঘ তোমার 
পুতস্থানীয় বালক। পিতা কি বালকপুজ্ের দোষ গ্রহণ 
করেন? তৃমি ত্বাহাকে পুত্ররূপে প্রতিপালন করিতেছ, 
তাহার দোষ গ্রহণ তোমার কর্তব্য নহে। যাহা হউক সে 
এক্ষণে বৈষ্ণব হইয়াছে, কৃষ্ণনাথ করিতেছে, তাহার অপ- 
রাধ ভঞ্জন হইয়াছে । এক্ষণে তুমি তাহাকে রূপা কর” (১) 
সর্বতৌম ভট্টাচার্য অমোথ সম্বন্ধে আর কোনও কথা না 
বলিয়া গ্রতৃকে কহিলেন "প্রতৃহে! চল তোমার সঙ্জে 
আমি জগন্নাথ দর্শনে যাই । আ্বান করিয়! পরে এখানে 
*আমিব*। দয়াময় গ্রভৃ ইহাতে স্বীকৃত হইলেন বটে, কিন্ত 
গোপীনাথ জচারধ্যকে আজ্ঞ। করিলেন “আচার্য ! তুমি 


(১) প্রভূ পে ধরি ভট কহিতে লাগিল]। 
ময্রিত অমোঘ তারে কে জীয়াইল! || 
প্রভু কহেন অমোঘ হর তোমার বালক। 
বালক দোষ না লয় পিত1, তাহাতে পালক ॥ 
এধে বৈকষ হৈল তার গেল অপরাধ। 
তাহার উপরে এবে করছ প্রসাদ || চৈ: চঃ 


সার্ববভৌম-গৃহে প্রভুর ভোজনোগ্ষব, 'অমোঘ-উদ্ধার। 


এখানে থাকিবে । ভট্টাচার্য্য জগন্নাথ দর্শন করিয়া আসিয় 
প্রসাদ পাইলে আমাকে সংবাদ দিবে" (৯)। 

এই বলিয়। প্রভূ সার্বভৌম ভট্টাচার্ধ্যকে সঙ্গে লইয়া 
জগন্নাথ দর্শনে গমন করিলেন। উভয়ে মিলিয়! মনের 
সাধে প্রীশ্রীনীলাচলচক্জ্রের মুখচন্দ্র দর্শন করিয়া পরমানন্দে 
নৃত্যকীর্ভন করিলেন। ন্বান করিয়৷ ভট্টাচাধ্য গৃহে ফিরি- 
লেন, গ্রতৃ নিজ বাসায় যাইলেন। বিদায়কালে ভট্টাচার্য্য 
যখন গ্রভৃর চরণ বন্দনা করিলেন, প্রত তখনও কহিলেন 
“ভট্টাচার্ধা [তুমি উপবাসী আছ,-_গৃহে যাইয়া গ্রসাদ পাও। 
অমোঘকে আর কিছু বলিও না”। ভট্টাচার্য্য প্রভৃর কৃপা 
বাক্য শুনিয়! প্রেমাবেগে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন । তিনি 
গ্বহে আসিয়া চসাদ পাইলেন, তাহার ভক্তিমতি গৃহিণীও 
প্রসাদ পাইলেন । অমোঘ প্রতৃর কৃপায় নবজীবন লাভ 
করিলেন । সেইদিন হইতে তিনি গ্রতৃর একান্ত ভক্ত 
হইলেন। কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন,_ 


সেই অমোঘ হইল গ্রতৃর ভক্ত একাস্ত। 
প্রেমে নৃত্য কৃষ্ণ নাম লয় মহা শাস্ত ॥ 
ভক্তবৎসল প্রভুর এই লীলারঙ্গটি যিনি ভক্তিশ্রদ্ধা- 
পূর্ববক পাঠ বা শ্রবণ করেন, তিনি অচিরে চৈতন্তচরণ লাভ 
করেন।. ইহা কবিরাজ গোস্বামীর কথা। 


শ্রচ্থা করি এই লীলা গুনে যেই জন। 
অচিরাতে পায় সেই চৈতন্ত চরণ 
প্রভু এক্ষণে প্রীনীলাচলে কয়েকটি অস্ত্র ভক্ত লইয়া 
পরমানন্দে আছেন। ্রীনিত্যানন্দ প্রত সমগ্র নীলাচল 
প্রেমানন্দে পরিভ্রমণ করেন। তাহার অপূর্ব্ব বালাভাব 
দেখিয়! নীলাচলবাসী সকলেই যুগ্ধ। কোথাও তাহার নিদ্দিষ্ট 
বাসা নাই; সকল স্থানেই তিনি আছেন। তাহার 
বালম্বভাবে সর্বলোক মুগ্$। তিনি যখন পথে বাহির হন 
হার সঙ্গে অগণ্য বালক দুষ্ট হয়। বালকদ্দিগকে তিনি 


হরিনাম গান শিক্ষা'দেন, তাহাদিগের সঙ্গে গৌরকীর্তন 


. (১) প্র্তু কহে গোপীনাথ ইহা ঞ্ি রহিবা। 
ইহ প্রসাদ পাইলে বার্বা আধাকে কহিবা।। চৈ: ৮: 


৩৩১ 


করেন এবং অপূর্ব ভঙ্জী করিয়া নৃত্যবিলাস করেন। 
ভিক্ষা করিয়! তাহাদিগকে মিষ্টান্ন ভোজন করান। যখন 
প্রনিতাইচাদ জগক্লাথ দর্শনে যান, তখন মনিরের সেবক. 
বৃন্দ-ভয়ে অস্থির হন। কারণ তিনি কখন বলরামকে ধরিতে 
যান, কখন জগন্জাথদেবকে ক্রোড়ে তুলিতে যান। 
শ্রনিতাইঠাদের অসীম বল,--কেহ, তাহাকে ধরিয়া 
রাখিতে পারেন না। যখন তিনি প্রভুর সম্থথে যান, 
তখন তিনি বড় ভাল মান্ছষের মত থাকেন, প্রত ত্বাহাকে 
দেখিলেই আসন পরিত্যাগ পূর্বক গাস্রোখান করিয়া 
বন্দনা করেন,_-আর অবধৃত প্রীনিত্যানন্দ প্রভূ কেবল 
হাসেন,_কিছুই বলেন না। নিত্য তিনবার তিনি প্রত 
দর্শনে আসেন । নবদ্ধীপে তিনি ষেক্ধপ গ্রত্ৃকে প্রকাশ 
করিয়াছিলেন, শ্রীনীলাচলেও তাহাই করিতে আরস্ত 
করিলেন। 

ভজ গৌরাঙ্গ, কহ গৌরাজ, লহ গৌরাঙ্গ নাম। 

যেজন গৌরঙ্গ ভজে সেই আমার প্রাণ ॥ 

ষাহাকে ' দেখেন তাহাকেই শ্রীনিতাইঠাদ এই কথাঈ 
বলেন। ইহা! ভি নীলাচলে তাহার অন্ত কার্ধ্য ছিল নাঃ 
প্রভু ইহা শুনিলেন। তিনি ্বয়ং নীলাচলে অধিষ্ঠান 
করিতেছেন, আর গৌড়দেশে তাহার অভাবে জীব সকল 
হাহাকার করিতেছে, বন্থলোক হরিন।মামৃতপানাশায় উদ্‌গ্রীৰ 
হইয়া. রহিয়াছে! -আনিত্যানম্্প্রভুকে গৌড়দেশে পাঠাই" 
বার জন্ত, প্রত একদিন তাহাকে স্মরণ করিলেন | কারণ, 
প্রতুর মনে বড় বাথা।' সর্বজীব মধুর হরিনাম পাইল 
না,_ভীহার দ্বারা এ কার্ধ্য সম্পূর্ণরূপে সম্পর হইল ন!। 
শ্রীনিত্যানন্দ তাহার প্রধান সহায় 1 মনের ছুঃখ তাহাকে 
না বলিয়! আর কাহাকে বলেন? তাই প্রত তীহার একাধারে 
ইচ্ছা ও ক্রিয়াশজি শ্রীনিতাইটাদকে স্মরণ করিলেন। 
অমনি অবধৃত শ্রীনিত্যানন্প্রতু আসিয়া! গৌর ভগবানের 
সম্মুখে করষোড়ে দ্াড়াইলেন ৷ সথানন্দ শ্ীনিতাইঠাদের 
সহাম্ত বদন দেখিয়া দয়াময় প্রভুর মনে একটা অপূর্ব ভাবের 
তরঙ্গ উঠিল,_সে ভাবটিতে মধুও আছে, ছু'খও আছে। 
ক্ষণকালের জন্ত প্রভুর কসল বদন বিষর্জী বোধ হইল। 


৬৩২ শ্রীজ্রীমশ্হা প্রভুর দীলাচল-লীলা। 


প্রতৃ জানেন হ্ীনিতাইটাদ তাহাকে ছাড়িয়া এক তিলার্ধ- 
কালও কোথাও থাকিতে পারেন না। তাহার আদেশে 
ঞ্রনিত্যানম্দকে জীনীলাচল ছাড়িয়া গৌরশৃন্ত গৌড়দেশে 
যাইতে হইবে,-সটহা হানার পক্ষে গ্রাণবধ। প্রতৃর আদেশ 
ভিনি অবহেলা করিতে পারিবেন না,__জ্ীগৌরতভগবান 
ইহ! ভাবিয়াই বিষ হইলেন। কি করিয়া তিনি একথা 
প্রনিতাইচাদকে কহিবেন ? সদানন্দ ভ্রীনিত্যাননদ একথা 
গুনিলেই নিরানম্দ-সাগরে মগ্ন হইবেন; করুণাময় প্রতূ এই 
ভাবিয়া ব্যাকুল হইলেন। অনেক "ভাবিয়! টিজতিয়া সেদিন 
প্রভূ আর কিছু বলিলেন না। মনের কথা মনেই 
রাধিলেন। শ্রীনিতাইঠাদের সহিত একত্রে বসিয়! 
বহুক্ষণ কু্কথ! কহিলেন । সর্বাজ শ্রীনিতাইচার্দের মনে 
কিন্ত স্বখ নাই; তিনি সকলি বুঝিতে পারিয়াছেন। 
বিদায়কালে তিনি প্রতৃকে সজল নয়নে পরম প্রেমগদগদ- 
ভাবে কহিলেন প্রভূ হে! তোমার নিত্যানম্দ সকলি 
সহ করিতে পারে, কিন্তু তোমার বিরহ সঙ্গ করিতে হইলে 
তাহার গ্রাণ যাইবে । একথা তৃমি মনে রাখিও।” প্রত 
আর কোন কথা কহিতে পারিলেন না। 


আদি 


জরয়োদশ অধ্যায় । 
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প্রভুর আদেশে শ্রীনিত্যানন্দ- 
প্রভুর গৌড়ে আগমন । 


71৬8 
প্রত কহে নিত্যানন্গ, সবজীব হৈল অন্ধ, 
| কেহ ত না পাইন হরিনাম । 
“ এক নিবেদন তোরে, নয়ানে দেখিবে যারে 
রুপা করি লওয়াইবে নাম ॥ 
কুতপাপী ছরাচার, নিন্মৃক পাষগ আর, 
কেহ ষেন বঞ্চিত ন! হয়। 
শষন বলিয়া ভয়, জীবে ধেন নাহি হয়, 
মুখে ঘেন হরিনাম লয় ॥ 


ফুমতি তাকিক জন, পড়ুরা অধমগণ, 
জন্মে জন্মে ভকতি বিমুখ । 

কৃষগ্রেম দান করি, বালক পুরুষ নারী, 
খণ্ডাইবা সবাকার ছুঃখ ॥ 

সন্ীর্তন প্রেমরসে, ভাসাইবা গৌড়গেশে 
পূর্ণ করি সাবাকার আশ। 

হেন ক্কুপা অবতারে, উদ্ধার নহিল যারে 


কি করিবে বলরাম দাস ॥ (১) 

প্রভূ শ্রীনিতাইচাদকে বিদায় দিয়! বিষ্বদনে বসিয়! 
মালাজপ করিতেছেন, স্বরূপ দামোদর গোসাঞ্ঞি প্রতুর 
পালে বসিয়া জাছেন, গোবিন্দ নিকটেই আছেন। 
প্রভুর শ্রীবদনের প্রতি চাহিয়াই স্বরূপ গোসাঞ্ি বুঝিলেন, 
প্রত্ৃর স্বদয়ে গভর ভক্তবিরহ দংখ-সাগরের প্রবল তরজ 
উঠিয়াছে। নদীয়ার ভক্তবৃন্দকে তিনি যেদিন বিদায় দিয়া 
বাসায় আসেন, সেদিন গ্রতুর শ্রীৰদনের ভাবটি ঠিক এই 
রূপই হইয়াছিল। স্বরূপ গোসাঞ্জি প্রত্ুর একাস্ত অন্তর 
ভক্ত, গোবিন্দ তাহার একান্ত অস্করক্ত সেবক,--উভড়ে 
উভয়ের মুখের প্রতি চাহিলেন। উভয়ের মনের ভাব 
উভয়ে বুঝিলেন। প্রতৃকে তাহার] কিছু বলিতে সাহস 
করিলেন না' গ্রতৃও কিছুই বলিলেন ন|। স্বরূপ গোসাঞ্ি 
এবং গোবিন্দের মনে কিছু বিষম চিস্তা হইল; কারণ 
তাহারা জানেন প্রতৃর।মন অ প্রসঙ্গ হইলেই তিনি কোন 
এক কাণ্ড করিয়া বসেন। প্রত থে কি কাণ্ড করিবেন, 
ইহাই তাহাদিগের চিন্তার বিষয়। 

প্রভূ নামজপ করিতেছেন, এমন সময়ে একজন 
নীলাচলবাসী বিষুভন্ত বিপ্র আসিয়া তাহাকে বন্দন। 
করিয়া ভিক্ষার নিমন্ত্রণ করিলেন। তাহার সঙ্গে আরও 
কয়েকজন বিপ্র ছিলেন। তীহা্গিগেরও অভিপ্রায় প্রতৃকে 





(১) এই প্রাচীন পারদ্বটি জীবাধম গ্রস্থকারের পূর্ব পুরুষ 
প্রীনিত্যানন্দ প্রভুর যন্ত্রশিষা, শীপাঠ দোগাছিয়। নিবাসী পুজ্যপাদ দ্বিজ 
হলরাম দাস ঠাকুরের রচিত | বলরাষ দাস ঠাকুর একজন প্রাচীন পদ 
বর্ত1! ছিলেম। তাহার সংক্ষিপ্ত পুণ্য চরিত ও পদীবলী প্রকাশিত 
হইয়াছে। | 


প্রভুর জাদেশে--জ্রীনিত্যামন্গ প্রভুর শোৌঁড়ে আগমন । 


ভাহাদিগের গৃহে এক এক দিন নিমন্ত্রণ করেন। বৈষণব- 
গণকে দেখিয়া প্রভুর মন প্রফুল্ল হইল তাহার বিষঞ্ 
বদন স্থপ্রসম্প বোধ হইল । রঙ্গিয়! প্রভূ এত ছুঃখের 
মধোও এই বিপ্রদিগকে লইয়া একটি অপূর্ব লীলার 
করিলেন। শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর গ্রতৃর এই লীলারঙ্গটি 
শীচৈতন্থ ভাগবতে লিখিয়া গিযর়াছেন। প্রভু কৌতৃক 
করিয়া ত্রাঙ্ষণদিগকে কহিলেন,-_ 


“চল তুমি আগে হও গিয়া লক্ষেস্বর | 
তথা ভিক্ষা মামার, যে হয় লক্ষেশ্বর ॥* চৈ: ভাঃ 


অর্থাৎ "তুমি আগে লক্ষ মুদ্রার অধিকারী হও, তবে 
আমাকে নিমন্ত্রণ করিও |” গ্রতৃর এই কথা শুনিয়। দরিদ্র 
বিপ্রগণ বড়ই চিন্তিত হইলেন। তাহারা করষোড়ে 
তাহার চরণে নিবেদন করিলেন। প্প্রভৃ হে! লক্ষপতির 
কি কথা? আমাদের কাহারও গৃহে সহ যুদ্রাও নাই । 
আমর! দরিপ্র গৃহন্ত ব্রাঙ্মণ | তৃমি যদি আমাদের নিমন্ত্রণ 
না গ্রহণ কর, আমাদের গৃহস্থালী পুড়িয়া ছারথার হইয়া! 
যাউক।” এই বলিয়া বিগ্রগণ মনেব ছুংখে কান্দিতে 
লাগিলেন (১)। দয়াময় প্রত তখন কৌতুক রঙ্গ ছাড়িয়া 
মনের কথাটি প্রকাশ করিয়া বলিলেন। তিনি 
বলিলেন শুনুন ।,... 


প্রভূ বোলে “জান, লক্ষেশ্বর বলি কারে। 
প্রতি দিন লক্ষ নাষ ষে গ্রহণ করে।॥ 
সে জনের নাম আমি বলি লক্ষেশ্বর ॥ 
তথা ভিক্ষা আমার,--না ষাই অন্য ঘর ॥” চৈঃ ভাঃ 
প্রদ্থর কথ! শুনিয়! বিগ্রগণের চিন্তা দূর হইল, তাহা" 
দের যনে বড় আনন্দ হইল। তাহারা করষোড়ে প্রভুর 
চরণে নিবেদন করিলেন, _ 





(১) শুনিয়া! ব্রাহ্মণ সব চিন্তিত অন্তর | 
বিপ্রগণ স্তুতি করি বোলেন গোদাঞ্রি। 
লক্ষের কি দায় সহশ্রেকে। কারে! নাঞ্ি ॥ 
ভূমি না করিলে তিক্ষা গার্হদ্য আমার । 
এখনই পড়ি! হউক ছারখার || চৈ ভাঃ 


পা 
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লক্ষ নাম লৈব প্রত তুমি কর ভিক্ষা 
মহা ভাগা এমত করাও তৃমি শিক্ষা ॥ চৈ: ভাঃ 
করুণাময় প্রন করুণ! করিয়া কলিহত জীবকে কি 
উপলক্ষে কিরূপ ধন্মোগদেশ দিতেন,_কিরূপ আঁশ্র্যা- 
ভাবে তাহাদিগের চিত্তকে ধন্বকার্ষো নিয়োজিত করিতেন 
তাহার প্রকৃত প্রমাণ এই লীলারঙ্গটিতে পাওয়া গেল। 
এই যে বিপ্রগণের প্রতি তাহার উপদেশ-বারী, ইহাতে 
কিন্ধুপ শুভ ফল হইল, শুন্ছন। সমগ্র নীলাচলবাসী লক্ষ 
হরিনাম জপ করিতে গারস্ত করিল। কারণ গ্রথমতঃ 
ইহা প্রতৃর আদেশ, দ্বিতীয়তঃ ইহা ন! করিলে প্রীক্চচৈতত্য 
মহা প্রভূ তীহাদ্দিগকে গৃহে ভিক্ষা করিবেন না। প্রত্ৃকে 
ধিনি তাহার গৃহে একদিন ভিক্ষা করাইতে পারিতেন, 
তিনি পরম সৌভাগা মনে করিতেন। পরম কৌশলী 
শ্রগৌর ভগবান এইরূপ কৌশলজান বিস্তার করিয়া যুগধর্ম্ম 
হরিনাম মহামন্ত্রের গ্রচার করিতেন এবং তর্থারা জীবো- 
গ্জারকার্ধা সম্পর করিতেন। শ্রীচৈতন্তভাগবতকার 
লিখিয়াছেন,-- 
প্রতিদিন লক্ষ নাম সর্ধ বিপ্রগণে ৷ 
লয়েন ঠৈতত্চন্দ্র ভিক্ষার কারণে ॥ 
প্রতুর শ্রীমুখে ভক্তিকথা ভিগ্ন অন্ত কথ! নাই, তিনি 
আন্কথা মুখে বলেন না। ধাহার মুখে তিনি কুষ্ণকখা ব! 
ভক্কিকথা না শুনিতে পান, প্রত তাহার যুখদর্শনও 
করেন না। 
ভক্তি লওয়াইতে প্রীচৈতন্ত অবতার ।- 
ভক্তি বিন! জিজ্ঞাসা না করে প্রভু আর ॥ 
প্রত বলে ধে জনের ক্ৃষ্ণডক্তি আছে। 
কুশল মঙ্জল তার নিত্য থাকে কাছে॥ 
যার মুখে ন্তক্তির মহত্ব নাহি কথা। 
ভার মুখ গৌরচন্জ না দেখেন সর্বথা॥ 6: ভাঃ 
প্রত্ত বিপ্রগণকে মিই বাকো তৃঃই করিয়। বিদা 
দিপেন। তাহারা প্রভুর চরণ বন্দনা! করিকা চলিয়া 
গেলেন। প্রত একাকী তাহার নিভৃত কুটারে বসিয়া 
পূর্ধববৎ মালা জপ করিতেছেন, জার মনে মনে প্রীনিতযা- 
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নন্দ প্রভৃকে শ্ররপ করিতেছেন। এমন সখয় পরম দয়াল 
জীনিতাইচাদ নৃতা করিতে করিতে প্রভৃর সন্ুখে আসিয়। 
দাড়াইলেন। তীহাকে দেখিয়া প্রভূ সসম্রমে উঠিলেন, 
এবং তীহাকে স্ততি বন্দ+| করিয়া নিকটে আসনে বষাই- 
লেন ছুই ভ্রাতায় যখন একত্র হইলেন, তখন স্বরূপ 
গোসাঞ্চি এবং গোবিন। বুঝিলেন, জাঙ্জ কিছু গুস্থ কথা 
হইবে ; তীহারা সেখান হইতে উঠিয়া গেলেন। প্রত 
তখন খ্ীনিতাইঠাদের ছুটি হাত ধরিয়া! ণরম করুণ বচনে 
কহিলেন-_ 
“গুন নিত্যানন্দ মহামতি । 

সত্বরে চলহ তুমি নবন্ধীপ গ্রতি॥ 

প্রতিজ! করিয়াছি আমি নিজ মুখে । 

মূর্খ নীচ দরিস্ত্র ভাসাব প্রেমসথখে 

তূষিও থাকিল যদি মুনি ধর্ম করি। 

আপন উদ্ধাম ভাব সব পরিহরি ॥ 

তবে মুর্খ নীচ যত পতিত সংসার। 

বোল দেখি আর কেব! করিব উদ্ধার ॥ 

ভর্তিরস দাতা তুমি, তৃমি সন্বরিলে। 

তবে অবতার ব| কি নিমিত্ত করিলে ॥ 

এতেক আমার বাকা যদি সত্য চাও। 

তবে অবিলম্বে তুমি গৌড়দেশে যাও ॥ 

মূর্খ, নীচ, পতিত, ছুঃখিত যত জন। 

ভক্তি দিয়া কর গিয়া লবার মোচন ॥* চৈ: ডাঃ 

জীনিত্যানন্দপ্রতৃর বালচপলত! ভীব দূর হইল, তাহার 

মদানন্দ জীমুখের ভাব নিরানন্দ বোধ হইল । তিনি পরম 
গল্ভীরভাব ধারণ করিয়া আধোবদনে প্রসৃর এই কঠোর 
» আদেশবাণী শুনিলেন। কোন উত্তর করিলেন না। 
প্রতৃ তখন পুনরায় কহিলেন প্রীপাদ! আমার মনের 
ব্যথা! তেমাকে বলি শুন। জীব হরিনাম লইল না। আছি 
হরিনাম বিলাইৰ বলিয়া কলির জীবের নিকট প্রতিশ্রুত 
আছি। এইজন্ত বড় সাধ করিয়া আমি এই জবহার 
গ্রহণ করিয়াছিলাম। আমার সাধ অপূর্ণ রহিল। তৃমিই 
আমার প্রধান সহায়। জীবের নিকট আমি খণে আবদ্ধ; 





শ্রীশ্রীমন্তহা প্রভুর নীলাচল-লীলা। 


তুমি আমাকে খপমুক্ক কর। আমি আপনার প্রেমে 
অপনি মুগ্ধ হইয়! গ্রেমদানে অক্ষম হইয়াছি। জীবের ছুঃখ 
গেল না, হাহাকার গেল না। তুমি ইহার প্রতিবিধান 
কর। গৌড়দেশের লোক বড় কৃতাকিক। পাণ্ডিত্যা্তি 
মান, জাতাভিমান, জ্ঞানগর্ববব তাহাদিগ্ের বড় অধিক; 
অতএব তৃমি গৌড়দেশে ঘাও। তুমি ভিন 
অন্ত কেহ গৌড়দেশে হরিনাম প্রচার করিতে 
পারিবে না” (১)। 


শ্নিতাইাদ এবার উত্তর করিলেন, কিন্তু নয়নের 
জলে তাহার বক্ষ ভাসিয়া গেল। গ্রতৃকে ছাড়িয়া তাহাকে 
গৌড়দেশে যাইতে হইবে, ইহা! তিনি মনেও ভাবেন নাই। 
তিনি অবধূত সন্্যাসী,_প্রভৃও সন্ধ্যা গ্রহণ করিয়াছেন, 
ছুইঞজনে একত্র থাকিবেন, কখনও গৌরবিরহজালা সহ 
করিতে হইবে না, ইহা তাহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। এখন 
দেখিলেন বিধাত। তাহার গৌরাঙ্গ -সঙ্গ-স্থখে বাদী হই- 
লেন। প্রতৃই তাহার বিধাতাঁ। বিদাতাকে সম্তুখে 
পাইয়! ভীহাকে ছু'কথা শুনাইয়া দিবেন, মনে মনে স্থির 
করিলেন। বিধাতার উপর শ্রীনিতাইচাদের বড় রাগ 
হইল। কিন্তু তিনি দেখিলেন, তাহার বিধাতাটির নয়ন ছল 
ছল, শ্রীবদন বিষ, মনে দারুণ বাথা। তখন শ্রীনিতাই- 
চাদের রাগ দর হইয়া গেল। কি করিলে গ্রত্বর মনের 
ব্যথা যায়, কি করিলে তাহার বিষঞ্র বদন প্রসন্ন হয়, তাই 
ভাবিয়া অবধূত শ্রীনিত্যানন্দপ্রত্ত আনল হইলেন। 
তাহারও নয়নঘয় দিয় দরদরিত অশ্রধার৷ পতিত হইতে 
লাগিল। দুই ভ্রাতায় বসিয়। বন্ৃক্ষণ অঝোর নয়নে ঝুরি- 


(১) একটি প্রাচীন পদে প্রভুর এই যনবাথ। বণিত আছে বখ|-__ 

আমার মন যেন আজ কয়ে রে কেমন, আমার ধর নিতাই। 

নিভাই, জীবকে ছরিনাষ বিভ্ভাতে,। উঠিল ঢেউ প্রেমনদীতে, 
সেই তরঙ্গে আমি এখন ভালিয়। বাই। 

যে ব্যখ! আমার অন্তরে, এখন বাধিত ফেব কব কারে, 
জীবের ছুঃখে আমার ছিয়। বিদরিয়! হায়।। 

আমার সঞ্চিত ধন ফুরাইল, জীব উদ্ধার নাহি হলো 
খখের দায়ে আমি এখন বিকাইকস যাই ॥ 


রঙ 


প্রভুর আদেশে-_ শীনিত্যানন্দপ্রতুর গৌড়ে আগমন । 


লেন। তাহাদিগের নয়নজলে ধরাতল সিক্ত হইল। 
সেখানে ৫প্রম-নদী প্রবাহিত হইল। প্রতৃর মনছু:খ দর 
করিবার জন্ত শ্রীনিতাইটাদ প্রাণ দিতে পারেন, তাহার 
শ্রচরণে কণ্টক বিদ্ধ হইলে অবধূত গ্রনিত্যানন্দের বুকে 
যেন শেল বিদ্ধ হয়। প্রভূকে ছাড়িয়া গৌড়দেশে যাই বেন, 
ইহা ত তুচ্ছ কথা 1 ইহাতে 'যণি প্রভুর মনে হৃখ হয়, 
আর ইহাতে যদি তাহাকে প্রাণে মরিতেও হয়, তাহাও 
তাহার পক্ষে ভাল। গৌর-বিরহানলে তিনি আজীবন 
পুঁড়িয়া মরিবেন, তাহাও ভাল, তবু ত প্রতুর দুঃখ দূর 
হইবে এইকপ মনে মনে স্থির করিয়া, তিনি কান্দিতে 
কান্দিতে প্রতৃকে কহিলেন "প্রত হে! তুমি যে আদেশ 
করিলে, তাহা! আমি শিরোধার্ধা করিলাম । এই আদেশে 
তোমার নিতানন্দ প্রাণে মরিল, কিন্ত তাহাতে তাহার 
কিছুমাত্র ছুঃখ নাই। তোমার আদেশ-বানী আমার 
পক্ষে বেদবাক্য হইতেও শ্রেষ্ঠ । আমি গৌড়দেশে চলি- 
লাম। তোমার আর্দেশ যথাযথরূপে গালন করিব। 
জীব-উদ্ধার করা তোমার কারধ্য। তোমার কার্ধ্য তৃমি 
করিবে। আমি উপলক্ষ্য মাত্র। তুমি যে বলিলে এ 
কার্য তোমার দ্বারা হইল না,_-এ কথা আমি বিশ্বাস 
করি না”। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভূর কথা শুনিয়া প্রেমা- 
নন্দে প্রত তাহার কঠদেশে স্থবলিত বাহুযুগল বেষ্টন করিয়া 
প্রেমাবেগে কান্দিতে লাগিলেন, দুইজনে এই অবস্থায় 
বন্ুক্ষণ রহিলেন। উভয়ের নয়ন জলে উভয়ে স্নাত হই- 
লেন। প্রভূ কিছু প্রর্তিস্থ হইলে, শ্রীনিতাইচাদ তাঁহার 
রাঙ্গাচরণ ছইখানি ছুই হস্তে জড়াইয়া ধরিয়া কান্দিতে 
লাগিলেন। প্রভুর বাহজ্ঞান নাই । তিনি কিছুই বলিতে 
পারিলেন না। নিষ্জন গৃহে লোকচক্ষুর অগোচরে এই 
করুণ নৃশ্ত সংঘটিত হইল। কেহ কিছু জানিতে পারিল ন|। 
নিভৃতে বসিয়৷ ছুই ভ্রাতায় এই বে গ্রপ্ত মন্ত্রী করিলেন, 
তাহ! কলিহত জীবের দঙ্গলের জন্ত। অধম পতিত কলি 
জীবের উদ্ধারের জন্তু পতিতপাবনাবতার গৌরনিত্যানন্দ 
ছইজনে মিলিয়া এই বে কাদিসেন,--ইহাতে জী বর্জগতের 
অশেষ কল।াণ নাধন হইপ। জীবোদ্ধার কার্ধয ইহাতেই 


সম্প় হইল। ভগবানের ইচ্ছা হইবামান্ তাহার 
ঈদ্সিত কার্য সকল সম্পর হয়। কলিহত জীবের জন্ত 
এই যে ছুই প্রতৃর প্রাণ কাদিয়া উঠিল, ইহাতেই তাহাদের 
উদ্ধার সাধন হইল । 
কিছুক্ষণ পরে হইজনে হ্ৃষ্থির হইয়া বসিলেন। এডকণ 

কান্দিয়। কান্দিয়া ছুইজনের নয়ন অন্ধের মত হইয়া” 
গিয়াছিল। শ্রীবদন তুলিয়া! কেহ কাহারও প্রতি ঢাহিতে 
পারিতেছিলেন না। এক্ষণে গৌরনিত্যাননের. চায়ি- 
চক্ষের মিলন হইল। উভয়ে উভয়ের বদন প্রসন্ন দেখি, 
লেন। কাবণ প্রতু শ্ীনিতাইটাদের মনের তাব বুঝিয়া" 
ছেন, প্রনিতাইঠাদও গ্রতুর মনের ভাব বুবিয়াছেন।- 
ছইজনের মনের ব্যথা ছইঞ্ন বুঝিয়াছেন। . প্রতৃ তাহার 
মনের ব্যথার ব্যথী পাইয়াছেন। শ্রীনিতাইঠাদও তাহার' 
মনের ব্যথার ব্যথী পাইয়াছেন। দ্বতরাং কাহারও মনের 
মধ্যে কোন গোল নাই। কাজেই তাহাদের ০ 
প্রসন্ন বোধ হইল । 

শরনিত্যানন্দ প্রভু তখন করধোড়ে প্রতুর চরণে নিষেদন 
করিলেন প্প্রভু হে! তোমার জাদেশে আমি ত গৌড়দেশে 
চলিলাম। একটি কথা জিজ্ঞাসা করি বল দেখি? গৌড়- 
দেশে তোমার ছখিনী জননী ও জন্মভূমি দেখিতে কবে 
তোমার শুভাগমন হইবে?” প্রভূ মৃহাসিয়া উত্তর 
করিপেন শশ্রপাদ ! তুমি যখন গৌড়দেশে চলিলে, তখন 
আমাকে একবার বাইতেই হইবে । কৃপা করিয়া তৃষি আমাকে 
আকর্ষণ করিবে। তোমার কপা হইলে, তবে জামার 
ভাগ্যে জননী ও জন্মভূমি দর্শন লাভ হইবে ।স্্রনিতাইটা্ 
প্রতৃর দৈন্ত কথায় মরমে মরিয়া গেলেন। তিনি আর কোন 
কথ! কহিতে পারিলেন ন|। প্রভূ আমার দৈন্কের অবতার । 
এমন দীনতাপূর্ণ, সরল ও মধুময় বাক্য কেহ কখন শুনিয়া 
ছেন কি? শ্রানতাইচাদ প্রতৃকে আর একটি রখ 
জিজ্ঞাসা করিবেন মনে মনে ভাবিতেছেন, আর তাহার 
অরুণ নয়ননব় অকরপূর্ণ হইয়া আলিতেছিল। কঠন্বর রুদ্ধ 
হইয়। আনিতেছিল। সর্বজ প্রতু তাহার মনের ভাব বুঝি 
নিতাইটাদের গলদেশে তাহার স্থবলিত ৰাস্ষুগল বেইন 


খত 


করিয়াগসঙ্গেহ,অধুবচনে কুহিলেন -ক্শ্রীপাদ | তৃমি প্রীতন্কাথ- 
গেব দর্শন করিতে শ্ীনীলাঠলে মধ্যে মধো আসিবে সেই" 
স্থত্ধে আমাকে দর্শন দিয়া কৃতার্থ করিবে, কিন্তু ঘন ঘন 
আলিও ন!। তোষার উপর, এক্ষণে গুরু ভার পড়িল, 
আীংবাদ্ধারকার্ধা : সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম । এই' স্ুরদেশ 
যা্ায়াতে 'খৃধায় ' সময়ক্ষেপ করিও না।* শ্রীনিত্যানন্দ 
প্রভৃও ইহাই ভাবিতেছিলেন। তাহার মনে হইত্েছিল, 
প্রভূ গৌড়দেশে যাইতে আজ! করিলেন, নীলাচলে 
আলিতে- নিষেধ ত নাই? বৎসরে ছুইবার আপিয়া 
প্রভৃককে দেখিয়া ধাইব, নীলাচল আর ঘর করিব, ইহাতে 
তাহার দ্ধাণত্তি কি?- চতুরচুড়ামণি প্রতৃ শ্রীনিতাই- 
চাদের মন” বুবিক্া তাহার অন্তরের কথা হইটির উত্তর 
দিলেন। গ্রতৃ গল্ভীরভাবে বলিলেন, “নীলাচলে আসিতে 
ভোমার নিষেধ নাই। কিন্তু যখন তখন আসিতে 
পারিবে. না; ইহাতে জীবোদ্ধার কার্য্যের ক্ষতি হইবে ।” 
গ্রনিত্যানন্দপ্রভূ জানেন তাহার প্রতৃটি কি বন্ত, প্রভূ 
জানেনগ্রনিত্যাননদ কি বন্ত। চতুরে স্থচতুরে ইঙ্গিতে মনের 
কথ। হইল, গ্রশ্ন হইল, তাহার মীমাংসাও হইল। 
তাহার পর দিনই শ্নিত্যানন্দ প্রভূ গৌড়দেশে বাত্র। 
করিলেন (১)। কারণ প্রতৃর আজ্ঞা হইগাছে, ঠাহার 
পক্ষে আর ক্ষণকালও নীলাচলে বাপ কোনক্রমেই উচিত 
নছে। প্রত্ুর রক্স্াস গ্রহণের দিন হইতে তিনি তাহার 
নন্ধে. নীলাচলে আসিয়াছেন। প্রতুর এই চারি বৎসর 
কাল দক্ষিণ দেশ পরি ভ্রমণে গিয়াছে । অনধিক ছুইবৎসর 
কান হইল ভক্তবৃন্থ সহিত প্রত নীলাচলে নৃত্য কীর্তনানন্দ- 
রসে মগ্র রহিলেন। তৃতীয় বৎসরে নদীয়ার 'ভ বৃন্দ 
প্রতৃর্শনে প্রথম নীলাচলে মাগষন করেন (১)। তীহা- 
দির্গকে বিদায় দিবার 5ই তিন মাস পরেই প্রতু ্রীনিতাই- 
টাদকেও বিজায় দিলেন ।' 
(১) আজা পাই নিত্যানন সেইঙ্ষণে। 
উলিলেন গৌড়দেশে লই নিগণে ॥॥ চৈ$ তাঁঃ 


: (১) তৃতীয় বৎসরে সব গৌড়ের তক্তগণ | 
"  শীজাচলে চলিতে দধায় হেল মল | চৈ ট: 





-- শ্রীশ্রী মন্মহা প্রভূ নীলাচল-লীলা। 


ইঈনিত্যানন্দপ্রতুর সঙ্গে চলিলেন, রামদাস, গদাধর 
দান, রঘুনাথ, কৃষ্গৰাল পণ্ডিত, পরমেশ্বর দান, পুরন্দর 
পণ্ডিত এৰং বন্থদেব ঘোষ। ইহীরা সকলেই কৃষপ্রেমে 
পাগ্বল এবং শ্রীনিত্যানম্ প্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্ত। তীহারাণ্ 
প্রতৃর আদেশে শ্রনিতাইঠাদের সঙ্গে গৌড়দেশে চলিলেন। 

নিত্যানন্দ ম্বর্ূপের সব আণ্ গণ। 
নিত্যানন্দ সঙ্গে সভে করিল! গমন ॥ 6; ভাঃ 

এখানে একটি কথা বলিব। এই যে প্রভুর আদেশ, 
ইহা প্রনিত্যানন্দপ্রতৃু ভিন্ন অন্ত কেহ পালন করিতে 
অশক। প্রত ইহা জানিয়াই তাহার প্রতি এই আদ্দেশটি 
করিলেন। আদেশটি ক্ধি না, জীবোদ্ধার কর! । এই 
কাধ্যটি শ্বয়ং ভগবানের । প্রীভগবানের ইচ্ছা ভিন্ন জীব 
উদ্ধার হয় না। তাহার ইচ্ছাশক্ি শ্রীনিত্যানন্দপ্রতুর 
প্রতি এই জন্তই এই দুরূহ কার্য্ের ভার পড়িল। 

প্রনিতাইচাদ্দের প্রতি প্রভুর আদেশ হইল “নয়নে 
দ্বেখিবে যারে কপ! করে লওয়াইবে নাম।” কলির 
জীবোদ্ধার কার্যের জন্ত হরিনাম মহা অস্ত্র ধারণ করিয়া 
যাহাকে সম্মুখে দেখিবে, তাহাকেই আত্মসাৎ করিবে, ইহাই 
প্রভুর আদেশ । অর্থাৎ ভাল মন্দ বিচার করিয়। হরিনাম 
দিবে না, তাহা হইলে আর কলির লীবোদ্ধার কার্ধ্য সম্পন্ন 
হইব না। কারণ এই কলিষুগে পত্তিত পাষত্তী ছরাচার 
নিন্দকের সংখ্যাই অধিক; ইহার্দিগকে বাদদিলে চলিবে 
না। অর্থাং ঘষে যত পাপী যেষত ছুরাচার, তাহার প্রতি 
তত অধিক করুণা করিবে । কারণ তাহারাই দয়ার প্রন্কৃত 
পাত্র । ভগবানের দয়ায় যেন ইহার! কখন বঞ্চিত না 
হয়। 

“কৃত পাপী ছরাচার, নিন্নুক পাবপ্তী আর, 

কেহ ধেন বঞ্চিত না হয়।” 

ইহাদিগের জন্ত পরম করুণাময় প্রভুর আমার বড় 
ভাবনা! কারণ ইঠাগিগের জন্ত অন্ত কেহ ভাবে না। 
ইহ্থাদিগের ছুঃখ অপার, অনন্ত,-ইহাদগিগের হাহাকার 
বিশ্বব্যাপী । ইহা'দিগের হখ মন্ত্তে দুর করিতে পারেনা । 
শীতগবানের দয়। ভিন্ন ইহাদিগের উদ্ধারের দন্ত ফোন 


প্রভুর আদেশে,_্রীনিত্যাননাপ্রতুর গৌঁড়ে আগমন। 


অন্ত উপায়ই নাই। অনাথবন্ধু পতিতপাবন দীনদয় ময় 
জীবনবন্ধু ভ্রীভগবান ভিন্ন ইহাদের আর কেহ নাই। তাই 
প্রভুর আদেশ হইল, কলির একমান্তর ভজন হরিনামে যেন 
ইহারা বঞ্চিত না হয়। এই সকল দুর্ভাগ! জীবকে হরি- 
মাম মহামন্ত্র দান করিবে। কলিহত জীবের ভবরোগ 
বিনাশ করিতে একমাত্র হরিনাম মহামন্ত্রই মহৌষধি (১)। 
দীনবন্ধু পতিতপাবন শ্রীগৌরভগবান তাই দীনদয়াল 
শ্রীনিতাইটাদকে এই সকল কলিহত পতিত জীবের উদ্ধার- 
_ কার্যে নিযুক্ত করিয়া গৌড়দেশে পাঠাইলেন। 

হহার মধ্যে আর একটি কথ! আছে । এই যে জীবো- 
দ্বার করিবার আদেশ, ইহ! শ্রীভগবান ভিন্ন অন্ত কেহ 
করিতে পারেন না। শচীনন্দন শ্রগৌরহরি যে অরূর্বব 
আদেশবাণী প্রচার করিলেন, ইহাতেই তাহার ভগবতার 
প্রকৃত পরিচয় পাওয়া গেল। আর ধাহাকে আদেশ 
করিলেন, তাহারও যোগ্যতা ও স্বরূপশক্তির পরিচয় পাওয়া 
গেল। যে সকল দুর্তাগ! জীবের সর্বাবতারপার শ্রীগৌরাঙ্গ- 
প্রভুর অবতারে বিশ্বাস নাই, তাহারা স্থিরচিত্তে একবার 
স্ধধু এই কথাটির বিচার করিলেই তাহার ভগবত্তা উপলব্ধি 
করিতে পারিবে । ভগবানের কাচ কাচা, আর এইক্ধপ 
নিষ্কপটভাবে তাহার অভয় আদেশবাণী প্রচার কর! সাক্ষাৎ 
তগবান ভিন্ন অগ্ভ কেহ করিতে পারেন না। দমুঞ্ি মেই 
মুঞ্ি সেই” বলিয়া সর্বনমক্ষে বিষ্খটায় বসিয়া যিনি 
ভগবানভাবে নবদ্ধীপের তাৎকালিক বিশিষ্ট জ্ঞানসম্পন্ন 
সর্বশ্রেষ্ঠ লোকদিগের নিকট তুললীচন্দন দ্বারা পূজা গ্রহণ 
করিতে পারেন, তিনিই কেবল এইরূপ ঞ্ভগবানের 
আদেশবাণী গ্রচার করিতে পারেন । 

শ্বনিত্যানন্দ প্রভু কিরূপ প্রেম-বিভাষিত চিত্তে নীলা- 
ঠল হইতে গৌড়দেশে আসিগেন, পথে তাহার সঙ্গীগণের 
গনে কিন্ধপ উদ্দাম প্রেমভাবের উদদ্দ হইল,--গৌরগ্েমে 
াতোয়ারা হইয়। ্রগৌরাঙ্গ-পরিকরগণ কি প্রকাব 
অলৌকিক লীলারঙ্গ করিলেন,__প্গৌরাঙ্জলীলার ব্যাস- 
"(৯ হরেন হরেনাঁষ হরেদদৈব কেবলম। . 
লো নান্যোব নান্যোব নান্তোব গতিরনাথ।। নারদীয় খুরাণ। 

২২ 


৩৩৭ 


বতার শ্রীল বৃন্দারন্দাস ঠাকুর গাহার মিসৃত রির়রণ 
শ্রীচৈতন্ত ভাগবত গ্রন্থে লিখিয়! রাঙ্গিয়াছেন। লিয়ে 
তাহ উদ্ধৃত হইল (১)। 

এইব্ধপ প্রেমোন্মতভাবে পথ চলিতে চলিতে 
ট্রীনিতাইটাদ নিজ পরিকরগণসহ গঙ্গ।তীরে পানিহাটি গ্রাঙে 


রাঘব পণ্ডিতের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রা 


(১) পথে চলিতেই নিত্যানশ মহাশয় । 

সর্ধ্ধ পরিষদ করিলেন প্রেমময় ॥ 
সভার হইল আত্মবিস্ম তি অত্যান্ত। 

কার দেহে কত ভাব নাহি হয় অন্ত।। 
প্রথমেই বৈষবাগ্রগপ্য কামজাস। 

তান্‌ দেহে হইলেন গোপাল প্রকাপ ॥ 
মধ্যপথে রামগ্াস জিতল হইয়। | 
আছিল! প্রহর তিন বাহ প1সরিয়! | 
ইইলা রাধিক ভাব গদাধর দাসে। 
“দধি কে কিনিব” বলি মহ! অটহালে।। 
রঘুনাথ বৈদ্য উপাধ্যায় মহামতি । 
কইলেন মৃর্ঘিমতী যে হেন রেবতী ॥| 
কৃষদাস পরমেম্বর দান ছুই জম । 
গোপাল ভাবে হৈ হৈ কয়ে সর্বক্ষণ ।॥ 
পুরদ্দর পরত গাছেতে গিয়। চড়ে । 
মুঝ্জিরে অঙ্গদ বলি জাফ দিরা গড়ে। 
এইমত নিতানন্দ জনমত ধাম ।. 
সভারে দিলেন ভাব পরম উদ্দাস |। 
দণ্ডুপথ ছড়ি মতে ক্রোশ হই ঢায়ি। 
যায়েন দ্গিণ বাঁষে আপন। পাসরি ॥ 
কথোক্ষণে পথ জিজ্ঞাসেন লোক হানে । 
বোল ভাই. গঙ্গাতীরে যাইব কেহনে। 
লোক বোলে হান হাক পথ পাসযকিলা। 
হুই প্রহরের পথ ফিরিয়া আইল( | 
লোক বাক্যে ফিরিয়! বানেন বধ! পথ। 
পুর পথ ছাড়ি! বায়েন সেই মণ । 

পুন পথ জিজাম! করেন লোকস্থানে। 
লোক বোলে পথ রেল দরঙোশ রাছে ॥ 
পুন ছানি সতেই চলেন পথ বধ ॥ 

মিজ দেহ ন! জানেন পথের ক। কথ! ॥ চৈঃ সাঃ 


৩৬৮ 


পর্ডিতের কথ পূর্বে বলিয়্াছি। পানিহাটা গ্রামে এই 
মহাপুকষের নিবাস। শ্রীনিত্যানন্বগ্রতৃকে নিজ গৃহে 
পাইয়। তাহার আর আনন্দের অবধি রহিল না। 
প্রনিতাইঠাদের শুভাগমন উপলক্ষে পানিহাটি গ্রামে 
মহ! মহোৎসব হইল। মহা! সঙ্ধীর্ডনে প্রনিত্যানন্দ প্রভু 
স্বয়ং নৃত্য করিলেন, তাহার উদ্দগড নৃত্যে পৃথিবী টলমল 
করিতে লাগিল। মাধব ঘোষ বীর্তনীয়া, তাহার ছুই ভাই 


গোবিন্দ এবং বাহঘোষ গায়ক । 
মাধব গোবিন্দ বাস্থদেব তিন ভাই। 


গাইতে লাগিলা নাচে ঈশ্বর নিভাই॥ চৈ: ভাঃ 

বক্ষণ নৃত্যকীর্তনের পর কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়! 
ঞ্নিত্যানন্দপ্রতু ভগবানভাবে বিধুন্টায় বপিয়া আদেশ 
করিলেন,_-তাহাকে অভিষেক কর! হক । অমনি ভতক্তগণ 
সহন্র সহম্র কলস স্বাসিত গঙ্গাজল আনিলেন, মাল্য চন্দন 
তুলসী রাশীকুত হইল; প্রীনিতাইঠাদকে নববন্ত্র পরিধান 
করান হইল, তাহার ্অঙে হুগঞ্ধি চন্দন চচ্চিত হইল, 
নানাজাতীয় ফুলমালায় তাহার সর্বাঙ্গ বিভুষিত হইল । 
অভিষেক মন্ত্র পাঠ করিয়া ভক্গগণ তাহার শ্রামত্তকোপরি 
গঙ্জাজল ঢালিতে আরভ করিলেন। রাঘবানন পণ্ডিত ছত্র 
ধরিলেন। চতুদ্দিকে আনন্দধ্যনি উত্থিত হইণু। শ্রীনিত।- 
নন্দগ্রভু বিষুখটায় বসিয়া রাঘব পপ্তিতকে আদেশ 


করিলেন,-- 
_শশতশুন রাঘব পণ্ডিত। 


কদছের মাল1 গাঁথি আনহ ত্বরিত ॥ 
বড় প্রীতি আমার কাদস্বপুষ্পু প্রতি । 
কন্বের বনে নিত্য আমার বসতি ॥” চৈ: ভাঃ 
রাঘবপপ্তিত প্রেমভরে কান্দিতে কান্দিতে করযোড়ে 
নিবেদন করিলেন, "প্রভু হে! এখন কদস্ব পুষ্পের সময় 
নয়”। শ্রীনিতাইচা? হানিয়া, কহিলেন “বাড়ীর ভিতরে 
যাইয়! দেখ দেখি, যদি কোন স্থানে কদম্ব পুষ্প ফুটিয়া 
থাকে?” রাঘব পঞ্ডিত বিস্মিত হইয়া গৃহের মধ্যে যাইয়! 
দেখেন এক জন্বীর বৃক্ষে কতকগচলি কাস্ব পুর্প ফুটিয়া 
আছে। শ্রনিত্যাননগ্রতুর এই লৌকিক লীলারঙগ 


শ্রম ন্মহা প্রভুর নীলাচল-লীলা । 


দেখিয়া তিনি প্রেমাননে কান্দিয়া আকুল হইলেন, এবং 
তৎক্ষণাৎ সেই জঙ্বীর বৃক্ষ হইতে বাম্ব পুষ্পগুলি চয়ন 
করিয়া তাহার একগাছি মাল! গাধিয়! লইয়া আমিলেন। 
কদস্বপুষ্পের মাল! দেখিয়া! এনিত্যানন্দ প্রস্থ পরম আনন্দিত 
হইলেন। রাঘবপণ্ডিত যখন দেই অপূর্বব মালা শ্রীনিতাই- 
চাদের গলদেশে পরাইয়। দিলেন, তখন তাহার অপূর্ব 
শোভা হইল | কদন্ব পুল্পের দিব্য গন্ধে চতুর্দিক আমো- 
দিত হইল। বিধুখট্টায় বসিয় গ্রনিতাইঠাদ হাসিতে 
হাসিতে ভক্তগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমরা বলঙেখি 
ইহা কিসের গন্ধ ?* তাহারা করযোড়ে বলিলেন *প্রত্থ 
হে? ইহা ত দিব্য দমনক পুণ্পের গন্ধ” | তখন শ্রীনিত্যা- 
নন্দগ্রতৃ একটি নিগুঢ় কথা বলিলেন। যথ! প্রীচৈতন্ত- 
ভাগবতে,-- 

গ্রভূ বোলে শুন সভে পরম রহস্ত। 

তোমরা সকল ইহা জানিব! অন্য ॥ 

চৈতন্ত গোসাঞ্জি আজি শুনিতে কীর্তন । 

নীলাচল হইতে করিলেন আগমন ॥ 

সর্ববাঙ্গে পরিয়! দিবা দমনক মালা। 

এক বৃক্ষে অবলম্ব করিয়া! রহিলা 

সেই প্রীঅঙ্জের দিব্য দমনক গন্ধে । 

চতুর্দিক পূর্ণ হই আছয়ে আনন্দে ॥ 

তোম! সভাকার নৃত্য কীর্তন দেখিতে । 

আপনে আইসে গ্রতু নীলাচল হইতে ॥ 

এতেকে তোমরা সর্ব কার্য পরিহরি। 

নিরবধি কৃষ্ণ গাও আপন! পাসরি ॥ 

নিরবধি শ্রীকষ্ণচৈতন্তচন্দ্র যশে। 


সভার শরীর পূর্ণ হউ প্রেমরসে ॥ 
এই কথ বলিতে বলিতে ই্রীনিতাইচাদ গ্রেমানন্দে 


বিহ্বল হইমা। হুঙ্ক(র গর্জন করিয়া উদ্দে ভূজদণডত্য় উদ্তো- 
লন করিয়া হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন। সর্ব তন্তগণ 
প্রেমাবেশে উচ্চ হুরিসঙ্বীর্তনানন্দে মগ্ন হইলেন। রাখব 


*পণ্ডিতের গৃহে আদি যে আনন্দের তরঙ্গ উঠিল, তাহাতে 


সর্ব গৌডমণ্ডল ডুবিল। তর্বৃন্দ আনন্দের শোতে ভালিয়। 


প্রভুর আদেশে,_-্রীনিত্যানন্দপ্রভূর গড়ে আগমন। 


আনন্দত্বরূপ হইলেন | প্রেমময় শ্রীনিত্যানন্দপ্রতু তাহার 
ভক্তবৃন্দকে যে প্রেমভক্তি দান করিলেন,--তাহা অমূল্য 
বস্ত। ইহাকে গোপীপ্রেম বলে। শ্রীগৌরাঙ্গলীলার ব্যাসা- 
বতার প্রীগ বৃন্দাবনদাস ঠাকুর একথা লিখিয়াছেন। 
যে ভক্তি গোপীকাদিগের কহে ভাগবতে। 
নিত্যানন্দ হৈতে তাহা পাইল জগতে ॥ চৈ: ভাঃ 
এই পরমোতরুষ্ট €প্রমভক্তি দানের ফলে ভক্তগণের 
অবস্থ৷ কি হইল, তাহাও ঠাকুর বৃন্দাবনদাস লিখিয়! গিয়া- 
ছেন। শ্রচৈতন্তভাগবতে,__ 
নিত্যানম্দ বসিয়া আছেন সিংহাসনে । 
সম্মুখে করয়ে নৃত্য পারিষদগণে ॥ 
কেহে গিয়! বৃক্ষের উপর ভালে চড়ে। 
পাতে পাতে বেড়ায় তথাপি নাহি পড়ে । 
কেহে কেহে! প্রেমস্থথে ৃষ্কার করিয়। 
বৃক্ষের উপরে থাকি পড়ে লাফ দিয়া 
কেহো। বা হুঙ্কার করি বৃক্ষমূল ধরি। 
উপাড়িয়। ফেলে বৃক্ষ বলি হরি হরি॥ 
কেহো। বা গুবাক বনে যায় বড় দিয়! । 
গাছ পাচ সাত গুয়া একত্র করিয়া ॥ 
হেন সে দেহেতে জন্মিয়াছে গ্রেমধল। 
তৃণপ্রায় উপাড়িয়৷ ফেলায় সকল ॥ 
অশ্রু, কম্প, স্যস্ত, ঘণ্ম, পুলক সঞ্চার । 
স্বরভঙ, টৈবর্ণ, গঞ্ছন সিংহসার ॥ 
. শ্রীআানন্দ মৃচ্ছ1 আদি যত প্রেমভাব। 
ভাগবতে কহে হত রুষ্ণ অন্থরাগ ॥ 
সম্ভার শরীরে পূর্ণ হইল সকল। 
হেন নিত্যানন্দ ম্বরূপের প্রেমবল।॥ 
. যেদিগে দেখেন নিত্যানন্দ মহাশয় । 
সেইঙ্গিগে মহা দেম-ভতি বৃষ্টি হয় ॥ 
ধাহারে চাহেন সেই প্রেমমৃচ্ছ1 পায়। 
বস্ত্র ন! সন্বরে তুমি পড়ি পড়ি যায়। 
নিত্যানন্দ খ্বন্ধপেরে ধরিবারে যায়। 
হাসে নিত্যানন্দ প্রভূ বসিয়া খটায়। 


৩৩৯ 


যত পারিষদ নিত্যানন্দের প্রধান। 

সভাতে হইল সর্বব-শক্কি অধিষ্ঠান ॥ 

সর্বজ্ঞাত! বাকানিদ্ধ হইল সভার । 

সভে হইলেন ধেন কনর্প আকার। 

সভে ষারে পরশ করেন হস্ত দিয়া । 

সেই হয় বিহ্বল সকল পাসরিয়! ॥ 

ইহাকেই বলে শ্রীনিত্যানম্দশক্ি। তিনি এই 
অদ্ভূত শক্তিশালী বলিয়াই শ্রীগৌরভগবান ত্বাহার উপর 
জীবোদ্ধার কার্য্যের গুরুভার দিয়াছেন। বর্দজড় কলিহত 
জীবকে এইরূপভাবে পরানন্দ দান করিবার শক্তির নাম 
নিহ্যানন্মশক্তি। আর এই নিত্যানন্দ-শক্তিই কলির 
জীবোদ্ধার কার্ধ্যের মূল। 
পানিহাটি গ্রামে রাঘবপণ্ডিতের গৃহে শ্রীনিত্যানন্দ- 

প্রতৃর গুভ অভিষেক কণ্ মহা সমারোহে স্থসম্পন্ন হইয়া 
গেল; কিন্তু সেখানে তিন মাস কাঁল অনর্গল এ 
পরানন্দের ঝোত চলিল। যথা প্রীচৈতন্কভাগবতে-- 

এইমত পানিহাটি গ্রামে তিন মাস। 

করে নিত্যানন্দপ্রতৃ ভক্তির বিলাস ॥ 

তিন মাস কারে। বাহু নাহিক শরীরে। 

দেহ ধর্ম তিলার্েকে। কাহার না৷ স্থুরে। 

তিন মাপ কেহো নাহি করিল আহার । 

সবে প্রেমস্থখে নৃত্য বই নাহি আর॥ 

পানিহাটি গ্রামে যত হৈল গ্রেমহখ। 

চারিবেদে বার্ণবেন সে নয় কৌতুক ॥ 

এক দণ্ডে নিত্যানন্দ করিলেন যত । 

তাহ! বর্শিবার শক্তি আছে কার কত।- 


প্রীনিত্যানন্দচন্দ্র পরিপূর্ণ তিন গাল কাল পানিহাটা গ্রামে 
থাকিয়া! নিজ পরিকরগণ লইয়! এইরূপ লীলারগ্গ করিলেন। 
পাণিহাটি গ্রামে যে প্রেমের বন্ত। প্রবাহিত হইল, তাহার 
শ্রোতে সমগ্র গৌড়দেশ ভাসিয়া গেল। 
ভক্জ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙজ লহ গৌরাঙ্গ নাম। 
ধেভজে গৌরাজটাদ সেই আমার গ্রাণ ॥ 


রী 


৩৪8৫ 


শী গীমগুছাপ্রভূয় নীলাটল-লীলা । 


এই হইল ্রীনিত্যাইটাদের প্ীমুখেয যাণী। তিনি টা? কিছুদিন লীলাবিলাদ করিলেন। . গদাধরের গোপী- 


স্বয়ং দিবানিশি শৌদ্ষকীর্তম করেন, আর যাহাকে দেখেন 
তাহাকেই গৌরাঙ্ষতঙগম শিক্ষা গেন। 
নিরবধি জীরফ?5তন্ত সঙ্কীর্তন। 
, করায়েন করেন লইগা সর্বাগণ ॥ চৈ: ভাঃ 
সন্কীর্ভনরসে তিনি সর্ধধা! বিহবল থাকেন। 
ফি ভোজনে কি শয়নে কিব। পর্যটনে । 
ক্ষণেকে। ন! যায় ব্যর্থ সন্কীর্তন বিনে ॥ ঠ6: ভাঃ 
তাহার অপূর্ব বাল্যভাব। সর্ধাঙ্গে অলঙ্কার পরিয়া 
নানাবর্ণে় পাগড়ী মস্তকে বান্ধিয়া তিনি মধুর নয়নরঞ্জন 
বৃতা করেন। ভাগীরথীর কুলে কুলে যত নগর ও গ্রাম 
আছে, প্রনিতাইঠাদ নিজগণসহ সন্কীর্ভনানন্দে সর্বত্র পরি- 
ভ্রমণ করেন। তিনি স্থির হইয়া কোথাও বসিয়। থাকিতে 
পারেন না। বালকিগের তিনি প্রাণ। তাহার সঙ্গে 
শত শত বালক “জয় শ্ীকফচৈতগ্ত! জয় নিত্য।নন্দ |" 
বলিয়া মহাননদে আহারনিদ্রা ত্যাগ করিয়া চলিয়াছে! 
মাসাবধি আহার না করিলেও তাহাদিগের কোন কষ্ট নাই। 
মাসেকেও একে শিশু না করে আহার। 
দেখিতে লোকের চিতে লাগে চমৎকার ॥ ঠচ: ভা: 


ইহা কেবল আনন্দরসময় লীলাবিগ্রহ প্রঞ্রনিত্যানন্দ 
প্রভুর অবিচিন্ত্য শক্তির বলেই সম্ভব হয়। তিনি সকলকে 
পুত্রপ্রায় পালন করেন, নিজহস্তে খাওয়ান । 
পুস্বপ্রায় কবি গ্রতু সারে ধরিয়া । 
করায়েন ভোঞ্জন আপনে হস্ত দিয়! ॥ ঠ5£ ভা: 


কিছুদিন পরে শ্রীমিতাইচাদ এড়িঘার্গহ গ্রামে গদাধর 
দাসের গৃহে আপিলেন। সেই গ্রামে একজন হ্বৃ্ত কাজি 
ছিল। প্রনিত্যানন্দপ্রভৃর কপায় তাহার পরম ক 
গদাধরদাস এই ভুবৃপ্ত ষবনকে হরিনামে উন্মত্ত করিয়া- 
ছিলেন (১) এই গদাধর দাসের শরীয়ে গ্রনিত্যানদ্দ 


প্রতুর অধিষ্ঠান হইত। গদাধর দাসের গৃহে প্রীনিতাই- 





(১) হীগাধর দাস শাখা সর্বোপরি । 
কালীগণের ফুখ যে যোলাইল হয়ি।| চৈ? ৮; 





ভাব। তিনি-_ 
মন্তকে ধরিয়া গঙ্গাজলের কলন। | 
নিরবধি ভাকেম “কে কিনিবে গো-রস ॥* চৈ! ভাঃ 
তাহার পর অবধৃত শ্রীনিত্যাননগ্রভু নিজগণসহ 
শচীমাতার চরণ দর্শন করিতে নবন্ধীপে চলিলেন। খড়দহে 
আসিয়! পুরন্দরপঞ্ডিতের গৃহে কিছুদিন থাকিয়! নৃত্য- 
কীর্তন করিলেন। সেখানকার লোকদিগকে হরিযাঙে 
গাগল করিলেন। সেখান হইতে তিনি সপ্তগ্রামে আসি 
লেন। এইস্থানে সপ্তধধি ছিলেন। ত্রিবেনীর ঘাটে 
সপ্ত ধধিগণ তপস্যা করিতেন | এখানে জারুবী যমুনা ও 
সরম্থতী নদীর সঙ্গ স্থান। এই তীর্থ স্থানে মহাভাগ্য- 
বান্‌ উদ্ধারণ দত্তের বাস। তিনি জাতিতে স্বর্ণ বণিক। 
শ্রনিত্যানন্দপ্রত্তু তাহার সেবায় তুষ্ট হইয়া! তাহাকে 
আত্মসাৎ করিলেন। এইস্থানে বহু ধনাঢ্য বণিকের বাদ। 
অধমতারণ শ্রনিত্যানন্দ প্রতৃ সপ্তগ্রামে বণিক সম্প্রদায়কে 
হরিনাম মহামন্ত্র দিয়া কৃতার্থ করিলেন। সপ্তগ্রামে যে 
কীর্তনতরঙ্গ উঠিল, তাহা সমগ্র গৌড়দেশে বাপ হইল। 
ঠাকুর বুন্দাবনদাস লিখিয়াছেন-_ 
নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর যহিম! অপার। 
বণিক অধম মূর্থ যে কৈল উদ্ধার । 
সপ্তগ্রামে মহাপ্রভু নিত্যানন্ন রায়। 
গণসহ সন্কীর্তন করেন লীলায়। 
সপ্তগ্রাহে যত হল কীর্তন বিহার ॥ 
শত বৎসরেও তাহা নারি বর্ণিবায় ॥ 
পূর্ব যেন স্থথ হৈল নদীয়! নগরে। 
সেই মত স্ব হৈল সন্তগ্রামপুরে । 
সপ্তগ্রাম হইতে শ্রীনিতাইটাদ গণসহ শাস্তিপুরে 
আপিলেন। শ্রীঅদ্দৈত গ্রভূর গৃছে তিনি অস্ভিধি হইলেন। 
শান্তিপুরনাথের আনন্দের অবধি রহিল না। আ্নিতাই- 
চাদ আত্বৈতপ্রভৃকে দেখিক্জা প্রেমাবেশে অধৈর্ধা হইলেন । 
দোহে দোহা দেখি বড় হইল হিবশ। 
জন্মিল অত্যন্ত অনির্ধ্বচনীয় রন | 


প্রভুর আদেশ,-__শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর গৌড়ে আগমন। 


দেহে দ্রোহ ধরি গড়ি যায়েন অঙ্গনে । 
দৌহে চাহে ধরিবারে ফ্রোহার চরণে ॥ চৈ: ভাঃ 
কিছু ক্ষণ পরে স্থির হইয়া শ্রীঅঘৈতগ্রতু গ্রেমানন্দে 
বিহ্বল হুইয়। করযোড়ে শ্রীশ্রনিত্যাননদ গ্রতৃব স্তব করিতে 
লাগিলেন। 
তৃূমি নিত্যানন্দ মূর্তি নিত্যানন্দ নাম। 
ফবর্তিমস্ত তৃমি চৈতন্তের গুণগ্রাম ॥ 
সর্ধ জীব পরিত্রাণ তৃমি মহা সেতু । 
মহা প্র্নয়েতে তুমি সত্য ধর্ম সেতু ॥ 
তুমি সে বুঝাঁও ঠতন্চের প্রেষ ভক্তি । 
তুমি সে চৈতন্বৃক্ষে ধর পূর্ণ শক্তি ॥ 
্র্থা-শিব-নারদাদি ৬ভ্ত নাম যার । 
তুমি সে পরম উপদেষ্ট। সভাকার ॥ 
বিষুভক্তি সভে লয়েন তোমা হৈতে। 
তথাগিহ অভিমান না স্পর্শে তোমাতে ॥ 
পতিতপাবন তৃমি দোষদৃষ্িশূন্ত । 
তোমারে ষেজানে তার আছে বহু পুণা। 
সর্ধযজ্ঞময় এই বিগ্রহ তোমার | 
অবিষ্ভা বন্ধন থণ্ডে স্মরণে যাহার | 
যদি তুমি প্রকাশ না কর আপনারে। 
তবে কা'র শক্তি আছে জানিতে তোমারে ॥ 
অক্রোধ পরমানন্দ তুমি মহেশ্বর | 
সহশ্র বদন আদিদেব মহীধর ॥ 
রক্ষকুলহস্ত! তুমি শ্রীলক্ষণচন্ত্র। 
তুমি গোপীপুন্ধ হলধর মূর্তিম্ত। 
মূর্খ নীচ অধম পতিত উদ্ধারিতে। 
ভূমি অবতীর্ণ হইয়াছ পৃথিবীতে ॥ 
যে ভক্তি বায়ে যোগেশ্বর-সব মনে। 
ভোম! হৈতে তাহা পাইবেক ষে তে জনে । 
চৈতন্তভাগবত |. 
প্রীনিত্যানন্প্রতৃর মহিমা! গান করিতে করিতে 
শ্রঅদ্বৈতগ্রতু প্রেমানন্দে বাহজ্ঞানশূন্ত হইলেন। 
জমিতাইচাদ হাসিতে হাসিতে তাহাকে ক্রোড়ে করিয়া 


৩৪৯- 


নৃত্য করিতে লাগিলেন। শ্রীঅত্বৈভতৰনে পরাননোর 
তরঙ্গ উঠিগ্গ। নে তরঙ্গে, সমগ্র শাঞ্িপুর তানাইল। 
কিছুদিন শান্তিপুরে থাকি খ্রনিত্যানত্য প্রন. গৌর়তজ-: 
গণের সহিত প্রাণ ভরিয়া গৌরকথ। কহিলেন। শা ক্িপুক্ 
নাথের গ্রাণে গৌরকথার তরঙ্গ উঠ।ইয়। তিনি রি 
নবন্বীপে আলিলেন। 


নবদ্বীপে আসিয়াই প্রীনিতাইটাদ একেবারে শত 
শীমন্দিরে যাইয়। উঠিলেন এবং শচীমাতীর চধর্শে 
সার্ঈীঙ্গপ্রণিপাত করিলেন। তাহাকে দেখিয়া শচী£ 
মাতার ছুঃখসিন্ধু উলিয়! উঠিগ । ষ্ঠাহার পুক্রবিরহ সাঁগধে 
প্রবল তরঙ্গ উঠিল। নিতাই আগিয়াছে। নিমাইও আসিবেঃ 
--এই আনন্দে শচীমাত আত্মহারা হইলেন। তিনি 
শ্রীনিতাইটাদের শ্রীগঙ্গে স্নেহভরে হস্ত বুলাইয়া কানদিতে 
কান্দিতে কহিলেন “বাপধন! তুমি অন্তর্্যামী। মামি 
তোমাকে দেখিবার জন্য বড়ই ব্যগ্র হইয়াছিলাম, অমনি 
তুমি আনিয়া! আমাকে দর্শন দিলে । বাপধন ! নবদীপে 
তুমি কিছুর্দিন থাক। দশে, পক্ষে, মাসে তোমাকে দেখি! 
আমার তাপিত প্রাণ শীতল করিব। তুমি আমার বাপ. 
বিশ্বরূপ! আমি বড় হুঃখিনী। বড় ভাগোো বছদিন পরে 
আমি আজ তেমার দর্শন পাইলাম” (১)। সদাননী 
প্রীনিত্যানন্দপ্রভৃ শচী মাতার কথ। শনিয়! হাসিয়। আকুল 
হইলেন। শ্রনিতাইঠাদদের এ হাসির মর্ম জাছে। শচী- 
মাতার ভাব শ্রানিত্যানন্, তাহার বিশ্বরূপ। বিশ্বরূপের অঙ্গে 
তিনি যেন কথা কহিত্েছেন। শ্রনিত্যানন্দ ও শ্রীমতবিশ্ব- 
রূপ,--এক তত্ব। শ্রনিতাইঠাদের দেহে প্ীবিশ্বরূপ বিরাজ 
করেন। বহুদিন পরে বিশ্বরূপকে পাইয়া শচীমাতা 
নিমাইর কথা তৃলিয়া গিয়াছেন। এই উন্ভই অধধূত 


(১) ই বোলে বাপ, ! তুমি সত্য অন্তর্ধাদী। 
তোমাপেে দেখিতে ইচ্ছা! করিলাও জমি ॥ 
মোর চিত্ত জানি ভূমি আইলা সন্্বর। 
কে তো চিনিতে পায়ে সংসার ভিতর ৫ 
কথে! দিন থাঞ্চ বাপ এই নববীণে |. 
যেন তোম। দেখে মুক্ধি দশে পক্ষে সালে ।। চৈ ডা; 








৩৪২ 


প্রীনিত্যানন প্রভূর এত হালি। নিজ ভাব সম্বরণ করিয়। 
শ্রনিতাইটাদ মধুর বচনে শচী মাতাকে কহিলেন “ম!! 
তোমাকে দেখিতেই আমি নবদ্বীপে আসিঙাছি। তোমার 
আছেশে আমি এখাঁনেই,থাকিব (১)। ন্ষেহময়ী শচী- 
মাতার কোমল ভ্বায় প্রীনিতাইটাদের শ্রীমুখের মধুমাখ। 
“মা” সন্বোধনে প্রেমানন্দে গলিয়া গেল, তখনি অমনি 
তাহার নিমাইঠাদকে যনে পড়িল, তিনি কান্দিয়া আকুল 
হইয়! শ্ীনিতাইচাদ্কে জিজাসা করিলেন *বাপ নিতাই! 
তুই কল! এলি. আমার নিমাই কোথায়? সে কেমন 
আছে? সোনার বাছা তাহার হতভাগিনী জননীর 
নাম করে কি?” শচীষাতার উক্তি প্রাচীন প্রেমিক ভক্ত- 
কৰি প্রেমদানের একটি পদ নিয়ে উদ্ধত হইল (২)। 
্রনিত্যানন্দ প্রত কান্দিতে কান্দিতে উত্তর করিলেন 
“মাতা, স্থিরকর মন। 

কূশলে আচছ্বে মাতা তোমার নন্দন। 

তোমায় দেখিতে মোরে পাঠাইয় দিল। 

তোর পদযুগে কত প্রণতি করিল ॥” কাচুনাস। 

শচীমাত প্রনিতাইঠাদকে ক্রোড়ে ধরিয়া! কান্দিতে 

লাগিলেন। একেল! নিতাইকে দেখিয়া তাহার প্রাণ 
ছুড়াইল না, নিমাইর অন্ত শচীমার প্রাণ এত ব্যাকুল হইয়া 
উঠিন, যে তিনি শ্রনিতাইঠাদের ক্রোড়ে বাহৃজ্ঞ/ন হারা. 
ইলেন। অবধূত ই্নিত্যানন্দগ্রতু তখন বিষম বিপদে 





(১) মিত্যানন্দ বোলে শুন আই সর্ব মাত।। 
ভোধারে দেখিতে মুক্ি আসিঙ়াছে1 এখ। ॥ 
মোর ইচ্ছা তোম! দেখি থাকিব এখার। 
ঝহিনা্ নবন্ধীপে তোমার জাজ্ঞায় ॥ চৈ: ভাঃ 

€২) কহ কহ অবধৃত,কেমন নিমাই অ(ছে। 

র্‌ কুধায় সময়, জননী বলিয়া, কখন কিছু কি পুছে? 

দে অতি কোমল, নদীর পুতুল, আতঙ্কে মিলার যে। 
হতির বিরষে, নানা দেশ গ্রামে, ফেষবে অঙয়ে সে | 
এক তিল হারে, না দেখি ময়িতাম, বাড়ীর বাহির স্বায়ে। 
লে এখন দুরে, ছাড়িয়া আমায়, কোথ। নীলাচল পূরে।। 
মুঝি অভাগিনী, আছি একাফিনী, জীবনে হরণ গার! । 
কোথা বা বাই, কারে ফি ফছিব, প্রেমদান জ্ঞানহার! ॥ 


জীত্ীমন্াহা প্রভূয় নীলাচল-লীল| । 


পড়িলেন। বিপদে পড়িলে প্লোকে যাহা করে, তিনিও 
তাহাই করিগেন। তিনি শ্রীগৌরাঙ্গনাম স্মরণ করিলেন। 
উচ্গৈম্ববে গৌরকীর্তঘন আরম্ভ করিলেন,_শচীমাতার 
মৃচ্াতঙ হইল | তিনি "নিমাই, নিমাই” বলিয়া উঠিয়া 
বলিলেন নদীয়ার সর্বভক্তগণ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। 
তাহার! "হ! গৌবাঙ্গ* বলিয়া কান্দি আকুল হইলেন। 
সর্বনদায়ায় প্রবলবেগে গৌরবিরহ-তরঙ্গ ছুটিস। নদীয়।- 
বাসীর প্রতি গৃহে গৃহে গৌরকীর্তঘন আরস্ত হইল। 
শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু হইলেন এই কীর্তনের নেতা । পভ 
গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গ, লহ গৌরাঙ্গ নাম রে,” এই হইল 
তাহার একমাত্র বুলি । তিনি কার্থনানন্দে মত্ত হইলেন। 
নবন্বীপে আসি মহাপ্রভু নিত্যানন্ন। 
হইলেন কীর্ভনে আনন্দ মৃত্তিমস্ত ॥ চৈঃ ভাঃ 
নিতাইটাদের মল্বেশ । তাহার শ্রীমন্তকে নানাবর্ণের 
লটপটি পাগড়ী, তছপরি পুষ্প মালিকার বিলাস । কঠদেশে 
মণিমুক্কার হার, কর্ণে স্থৃবর্ণ কুণগুল, হস্তে বলয়, সর্বাজঙগ 
চন্দনে চর্চিত, করে লৌহদণ্ড, পরিধানে শুরু, নীগ পীত 
প্রভৃতি নানাবিধ বর্ণের চিত্রবিচিত্রিত পট্টবাস। বংখ। 
ও বেন্ত্র তাহার কটিদেশে শোভা পাইতেছে। চরণে রজত 
নৃপুর, তাহার মধুর ধ্বনি যাহার কর্ণে যাইতেছে, সে জার 
তাহার সঙ্গ ছাড়িতে পারিতেছে ন।। এইবপ অপূর্ব মল্ল- 
বেশে তিনি সর্ব নদীয়া ভ্রমন করেন। নবদ্বীপের নিকট 
বন্তা গ্রামেও শ্রীনিত্যানন প্রভু কীর্তনবিলান করেন। 
তাহার সঙ্গে অগণিত ভক্তবৃন্দ। 
তবে নিত্যানন্দ সব পারিষদ সঙ্গে । 
প্রতি গ্রামে গ্রামে ভ্রমে সন্কীর্ঘনরঙ্গে ॥ 
খানাষোড়। আর বড় গাছি দৌগাছিন্না। 
গঙ্গার ওশার কতু যায়েন ফুলিয়! ॥ চৈঃ ভাঃ 
এই ষে দোগাছিয় গ্রাম, এখানে শ্রীনিত্য নন্দ প্রভুর প্রি 
মন্ত্রশিষ্য গ্রসিদ্ধ পদকর্তা ছিঞক্জ বলরামদানস ঠাকুরের বান 
ছিল। এই মহাপুরুষের পধিত্র বংশে জীবাঁধম গ্রস্থকারের 
জন্ম হইয়াছে । পাচশত বর্ধ পূর্বে দোগাছিয়া গ্রাম একটি 
স্থরমা উপবন ছিল । এই স্থন্দর উপবনে বহু লাধু সন্ন্যাসী 
তপশ্তা করিতেন। বলরামদাস ঠাকুরের পিতার নাম 
শ্রপাদ সত্যভাঞ্ন উপাধ্যাঘ। ইনিই শ্রীগৌরাঙ্গগ্রত্র সর্ক 
প্রথম কপাপাত্র। ইহাই গ্রচৈতন্যভাগবতোক্ত বালগোপাল 
উপাসক অতিথি টৈর্থিক বিপ্র। এই ভাগ্যবান বিপ্রের 
প্রদত্ত বালগোপালের ভোগের অগ্রভাগ বালগৌরাজ তিন 
বার ভক্ষণ করিয়াছিলেন । পরে তাহাকে তাহার, ্ব স্বরূপ 


প্রভুর আদেশে,__ঞীনিত্যানন্দপ্রভূর গৌড়ে আগমন । 


প্রদর্শন করাইয়া কৃতার্থকরিয়াছিলেন। এ সকল লীলাকথ 
প্রতুর বাল্যলীলায় বর্ণিত হইয়াছে । শ্রীগৌরাজপ্রতু ও 
ীনিত্যানন প্রস্থ উভয়েই এই পুন্তস্থান শ্রীপাট দোগাছিয়। 
গ্রামে আপিয়া বলরামদাস ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত বালগোপাল- 
দেবের শ্রীমন্দিরে নৃত্যকীর্তন করিতেন। শ্রীনিতাইটাদ 


তাহার প্রিয়শিত্ত বলরামদাস ঠাকু বকে স্বীয় মন্তকের পাগড়ী 


দান করিয়াছিলেন । সেই পরম গবিভ্র পাগড়ীর জীর্দাংশ 
অন্তাপিও শ্রীপাঠ দোগাছিয্ন! গ্রামে বর্তমান আছে । বলরাম 
দাস ঠান্তুরের তিরোভাব দিবসে প্রতি বধ্সর অগ্রহায়ণ 
মানের কুষ্ণ। চতুর্খা তিথিতে এই গ্রামে একটি মহোৎসব 
হয়। এই সময়ে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর ব্যবহৃত পাগড়ী দর্শন 
হয়। এই গ্রামে বলরাম ঠাকুরের বংশাবলী অগ্ঠাবধি বাস 
করিতেছেন। শ্রীল বুন্দানদাস ঠাকুর তাহার শ্রীচৈতন্ত- 
ভাগবত শ্রীগ্রস্থে ঠাকুর বলরাম দাস সন্বদ্ধে লিখিযাছেন _. 


প্রেমরসে মহামল বলরাম দাস। 
ধাহার বাতাসে সব পাপযায়নাশ। 


ধিজজ বলরামদাপ ঠাকুরের পদকর্তৃত্ব সম্বন্ধে টব্চব- 
জগতে একট! ভ্রমাত্মক ধারণ! বন্ুদিন হইতে আছে। 
অনেকে বলেন খগ্ডবাসী বৈদ্যবংশসন্ভৃত প্রেমবিলাস গ্রন্থ 
(রচয়িতা বলরামদাস কবিরাজই পদকর্তা এবং বলরামদাস 
ভনিতাধুক্ত প্রাচীন পদাবলী তাহারই রচিত। বিংশভাগ 
সাহিত্য পরিষদ পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যায় প্প্রাচীন পদাবলী 
ও প4কর্গণ* শীর্ষক প্রবন্ধ লেখক সুবিখ্যাত শ্রদ্ধাম্পদ 
শ্ীযু্ত সতীশ্চন্ত্র রায় এম, এ, মহাশয় দ্বিজবলরামদাপ 
ঠাকুরের পদকর্তৃত্ব সন্থদ্ধে কিছু আলোচন। করেন। 
তাহার পর মত্প্রণীত দ্বি্জ বলরাম্দাঁস ঠাকুরের জীবনী 
ও পদাবলী গ্রন্থেব ভূমিকায় যাহ! আমি এসন্বপ্ধে আলোচন। 
করিয়াছি তাহা এস্থলে উদ্ধত হইল। ইহা পাঠ 
করিলে অনেকের এই মহাত্রম সংশোধিত হইসে, এজন্য 
এবিষমটি এস্থলে আলোচিত হইল । 

"ভ্রপাট দোগাছিঘ্বাবাদী প্রখ্ীনিত্যানন্দ পরিকর দ্বিজ 
বঙ্গরামদাপ ঠাকুর যে প্রসিদ্ধ প্রাচীন পদকর্তা ছিলেন, 
তাহা পূর্বে অনেকে জানিতেন না। ১৩১০ সালে প্রকা- 
শিত গৌরপদতরঙ্জিনী প্র গ্রন্থের উপক্রমণিকায় পরলোকগত 
গৌর ভঙ্প্রবর জগবদ্ধু ভদ্র মহাশয় ঘ্বিজ বলরামদাল 
ঠাকুরের পদ-কর্তৃত্ব স্দ্ধে যাহা কিছু অত্য্প বিচার 
করিয়াছেন, তাহার ফলে আধুনিক বৈষ্ণব সমাজ এই প্রসিদ্ধ 
প্রাচীন বৈষ্ণব পদকর্তার যংকিঞ্চিং পরিচন্ন গাইয়াছেন। 
মদীয় গেলকগণ্ড কমি সহোদর গুরুদাল গোস্বামীর দ্বার! 


৩৪৩ 


এ সম্বন্ধে জগবন্ধু ভঙ্ মহাশয়কে আমি যে পত্রথানি 
লিখাইয়াছিলাষ, তাহার কিয়দংশ মান গৌরপদ্তরঙ্গিণীর 
উপক্রমণিকায় প্রকাশিত হইয়াছে । ঘ্বিজ বলরাম্দাস 
ঠাকুর আমাদের পুজ্যপাদ পূর্বপুরুষ । তীহার সম্বদ্ধে 
আমর! যাহ! জানি অন্তে তাহা কি করিয়া জানিবে? 
দ্বিজজ বলরামদাস ঠাকুরের পদকর্তৃত্ব এযাবৎকাল পর্য্যন্ত 
প্রেমবিলান গ্রন্থ রচয়িতা বৈদাবংশ সন্ত জ্ীধগুবাসী 
বলরাম্দাম কবিরাজের উপর আরোপিত ছিল। উত্তয়ের 
নাম এক বলিয়াই হউক, কিন্বা দ্বিক্ন রলরামদাস ঠাকুরের 
পদ কর্তৃত্ব সন্ধে সাধারণ লোকের অনভিজ্ঞত| বশতঃই 
হউক, এপ ভ্রম অবশ্বস্ভাবী । জীখগডবানী বলরামদাসের 
গুরুদত নাম শ্রীনিত্যানন্দ দাস) শ্রীগ্রনিত্যানন্দ-ঘবরণী 
শ্রীজাহ্‌ব। গোস্বামিনী এই নিত্যানন্দ দাসের দীক্ষার্ুরু। 
টৈদ্য বলরামদাস অতি অন্নবন্নসে মাতৃপিতৃহীন হইগ্ক 
ঠাকুরের স্বপ্ন(দেশে শ্রীজাহুব। গোন্ব।মিনীর শরণাপন্ন হন। 
তিনি দ্বার পরিগ্রহ করেন নাই, এইরূপ শুন। যায়। তাহার 
রচিত প্রেমবিলান শ্রীগ্রস্থে তিনি এইরূপ আত্মপরিচয় 
দিয়াছেন__ 
মাতা সৌদামিনী পিত। আত্মারাম গ্াস। 
অন্বষ্ঠ কুলেতে জন্ম শ্রীধণ্ডেতে বাস। 
আমি এক পুত্র মোরে রাখিয়ে বালক । 
পিতা মাত। দৌহে চলি গেল! পরলোক | 
অনাথ হইয়! আমি ভাবি অনিবার । 
রাস্রিতে স্বপন এক দেখি চমৎকার । 
জাহুব! ঈশ্বরী কহে কোন চিন্তা নাই। 
খড়দহে গননা মন্ত্র লহ মোর ঠাই ॥ 
স্বপ্ন দেখি খড়দহে কৈলা আগমন । 
ঈশ্বরী করিলা মোরে কপার ভাজন। 
বলরাম দান নাম পূর্বে মোর ছিল]। 
এবে নিত্যানন্দ দান শ্রীমুধে রাখিল|॥ 
বৈরাগী বৈষব মহাজনগণ গৃহস্থাশ্রম ত্যাগের পর. 
গুরুদত্ত নামেই ঠবষ্জব জগতে পরিচিত হন। শ্রীগাহ্বা 
গোন্ব।মিনীর নিকট দীক্ষা! গ্রহণ করিয়া বলরামদাস বৈধ, 
সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। যাহাকে চলিত ভাবায় তেক গ্রহণ 
বা ভেকা রয় বলে। অতি অল্প বয়সেই তিনি শ্রীনিত্যানন্দ- 
ঘরণী-চরণে মাতম সমর্পণ করেন) ইহা তিনি শ্বমুখে 
স্বীকার করিয়াছেন। এত অল্প বহসে ভিনি যে রসতত্ব- 
পূর্ণ মাধুর্ধ্যময় শব্ালঙ্কারভূষিত অপূর্ব কবিস্বপূর্ণ মধুর 
রপের পর্দাবলী রচন! করিয়াছিলেন, ইহ! বিশ্বাসযোগ্য 
ক! নহে। তাহার গুরুদত্বনাষ নিত্যাননদাস তনিতাযুক্ 


. সিউ$ 
৬ পদই 'দেখা যাঞ্স লা। তাহার সকল পদের 
প্েই পূর্ধাশ্রমের. বলরামদাস নামঘুক্ত আছে 
খিতে পাওয়! যায়। ইহাতে স্পষ্টই বোধ হয় তিনি 
হীধকল পদের রচয়িতা ছিলেন না!) তিনি চরিতাখ্যায়ক 
'বফব গ্রন্থকর্কাছিলেন। তীহার রচিত প্রেমবিগ্লাস গ্রন্থ 
দাগাত্ত সরল পয়ার ছন্দে লিখিত। এই গ্রন্থ ভিক্নতিনি 
জাঁরও টীরি পাঁচধাসি বৈঞ্ণব গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। থা, 
ধীর্রচষ্জচরিত,রসকল্পসীর, কৃষ্ণ-লীলামৃত, হাট-বন্দনা, এবং 
গ্ৌরাই্টক 1. প্রাচীন বৈষ্ঞৰ গ্রন্থকর্াগণ স্বরচিত গ্রস্থের 
মধ্যে তাৎকাপিক পদ্ধতি অন্ুসার্থে স্জীহাদিগের স্বরচিত 
পদ সকলও সংযোজন! করিতে ভারু বাদিতেন। সকল 
প্রাচীন পয়ার এরছ্থেই এরূপ দেখা বায়, গ্রীধগ্ুডযানী বল- 
রাঁষদা রচিত পয়ার বৈষ্ণব গ্রন্থের মধ্যে তাহার নামের 
ভনিভাধূক্ত কোন পদই দৃষ্ট হয়না। ইহাতেও স্পষ্টই 
প্রতীক়ষান হইতেছে, তিনি পদ্দকর্তা ছিলেন না, কিন্ত 
কবিরাজ ছিলেন। তাহার রঠিত প্রেমবিল।স শ্রীগ্রন্ 
সরল পয়ার ছন্দে লিখিত বৈষ্ণব ইতিহাস বলিলে অত্যুক্তি 
হয় ন1। প্রাচীন গ্রস্থকর্তাগণ তখন পয়ার ছন্দেই গ্রস্থ 
রচনা করিতেন। 


প্রেমবিলাসরচয়িতা কবিরাঞ্জ বলরামদাস, দ্বিঞ্জ বল: 
রামদাস ঠাকুরের আবির্ভাবের বহুকাল পরে বৈষ্ণব জগতে 
উদয় হইয়াছিলেন। তাহার জন্ম হয় আহ্কমানিক ১৫০১ 
শকে। আর ছিজ “বলরামদাদ ঠাকুর শ্রীপ্ীমন্সহাপ্রস্থুর 
লমসামস্িক লোক এবং তাহার সহিত পরিচিত ছিবেন। 
এই মহাপুরুষ আন্মানিক ১৪১৭ শকাৰে শ্রীনদ্বীপ ধ 
জনন গ্রহণ করেন। সের শ্রী 
টতুর্ধীতে তাহার ভিরোভাব হয়। তিনি শ্রশ্রীনিত্যা বুদ 
প্রভুর মন্ত্রশিস্ত ছিলেন। নদীয়! জেলার কৃষ্ণনগরের অন্ত:- 
পাতী ঞ্পা্ট দোগাছিয়! গ্রমে তিনি বাস করেন। তিনি 
পদরচনায় এবং সঙ্গীতবিদ্যা সবিশেষ পারদর্শী ছিলেন । 
্বরটিত মধুর পদাবলী বর্মরামদাদ ঠাকুর স্থুরতান লয় 
সংযোগে যখন গান করিতেন, তাহা শুনিয়। সকলেই মুগ্ধ 
ছইতেন। প্রাচীন বৈষ্ণব পনকর্ত। মহাজন কবি, নরহরি 
সরকার ঠাকুর, বস্থদেব ঘোষ, গোবিন্দ দাস প্রভৃতি 
হাগ্রতৃর অন্তর ভন্তবৃন্দ কেবল মাত্র পদ পচন! 
"ফরিয়াই গৌর ভগবানের লীলামধু আশ্বাদন করিতেন, 
বং সেই প্র সকল ্থুর তাঁল লয় সংযোগে গান করিয়াই 
১ শ্বীতিলাঙ ক্ধিতেন। ইহাই তাহাদিগের ভজ 
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১৫১৮ শকাৰে অগ্রহায়ণ মাসের 


শা 


: মহাপ্রভুর নীলাচল-লীলা । 


ছিপ; দ্বিজ বলরামদান ঠাকুরও এই শ্রেণী সাধক 
মহাঞ্জন কবি ছিলেন। প্রাচীন পদাধলী সাহিতো তাছার 
না চিরন্মরণীয় এবং প্রসিদ্ধ। এই মহাপুরুষের লংক্ষিপ্ত 
জীবন-চরিত-ন্থধা, যাহা কিছু অতি কষ্টে সংগ্রহ করিতে 
পারিয়াছি, তাহ। এই প্রথম প্রকাশিত হইল। তাহার 
রচিত মধুর পদাবলী বৈষ্ণব জগতে স্থপরিচিত, এবং 
সর্বঙ্জন বিদিত। গ্রেমবিলাস প্রস্থ রচয়িতা বলরাষদাসের 
নাম দিয়! সেই সকল পদাবলী দ্বতন্ত্রভাবে প্রকাশিত 
হইয়াছে। এজন্য তাহা পুনঃ মুদ্রাঙ্কন নিশ্রায়োজন 
বোধে; এই ক্ষুপ্র পুত্তিকায় সন্িবেশিত হইল না। তবে 
কপাময় পাঠকবুন্দের আম্বাদনের জন্ত গ্রন্থের পরিশিষ্ট 
ত্রাহার রচিত কয়েকটি পদরতু উদ্ধত হইল। স্ব বল- 
রামপান ঠাকুরের বংশ পত্রিকাও এই সঙ্গে প্রকাশিত 
হইল ।” 

প্রগৌরাঙ্গ প্রভুর আদেশে পরম দয়াল শ্রীনিতাইাদ যথায 
পালন করিতেছেন । গৌড়দেশে প্রেমের বন্ধ। গ্রবাহিধু 
হইয়াছে। “শান্তিপুর ডূবু ডুব, নদে ভেসে যায়” এই সম 
কার কথা। শ্রানিতাইটাদ আচগ্তালে প্রেম বিত 
করিতেছেন। যাহাকে দ্বেখিতেছেন, তাহাকেই হরি 
মহামন্ত্ব দান বরিতেছেন। শ্রীমস্কাগবতে গোপিকাগণ্ে 
ষে প্রেম, ও পরাভক্তি তাহাই প্রনিত্যানন্দগ্রভৃ জঞ 
ভগবানের আনেশে আচগ্তালে বিভরণ করিতের্ছেন। 
সিদ্ধ ভক্তকবি প্রেমদাপ গাহিয়াছেন _ 


ভব বিরিঞ্ির বাঞ্চিত ঘে প্রেম, 
জগতে ফেলিল ঢালি। 
কাজ।ল পাইয়।, খাইয়া নাচয়ে, 


বাঞ্জাইয়া করতালি ॥ 


হাসিয়। কান্দিয়া, প্রেমে গড়াগড়ি, 
পুলকে ব্যাপিল অঙ্জ | 
চণ্ডালে ব্রাঙ্মণে করে কোলাকুলি, 


কবে বাছিল এ রঙ । 


ঞ্রনিতাইচাদ এক্ষণে গৌরনাম ও গৌর ধর প্রচাণে 
বন্ধ আছেন। তিনি এখন বাহাকে দেগ্িতেছেন তাহা 
কেই বলিতেছেন "বোল গৌর হরি বোল, খোর হরি কে 
গৌর হরিবোল।” তিনি এখন-_ 


নিরবধি প্ীক্ষ চৈতন্ত -সন্কীর্তন | 

করাঘ্েন করেন, লইয়া! ভজগণ। চে; তাঃ 
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